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আজ হইতে শত বৎসর পূর্বে শ্রীতগবানের আশীর্বাদে সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের একটি পরিপূর্ণ আদর্শরূপে স্বামী 
বিবেকানন্দ আঁবিভূতি হইয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্যে ধর্মের 
প্রভীবতখন কিছুটা স্তিমিত; অশিক্ষা ও কুশিক্ষায়, পরাধীনত। ও দারিদ্র্য 
ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ভারতও যেন পথ হারাইয়! ফেলিয়াছে ; সেই যুগসন্ধিক্ষণে 
ভবিষ্যৎ মানবজাতির অভ্রীন্ত পথনির্দেশকরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব । 
তাহার আগমনে শুধু যে তমসাচ্ছিন্ন ভারত কর্মযোগে জাগিয়! উঠিয়াছে__তাহা। 
নয়, রজোগুণে উন্মত্ত ইওরোপ-আমেরিকাঁও তাহার শিক্ষা-দীক্ষায় ধ্যান- 
জ্ঞানের নৃতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, আধ্যাত্মিকতার একটি শাশ্বতরূপ 
দেখিয় মান্য আজ ধর্ম-বিষয়ে নিজের ভুল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

মাত্র উনচল্লিশ বৎসর কাল স্বামীজী এই মর্ত্যলৌকে অবস্থান করেন, 
প্রকাশ্ঠভাবে তাহার ব্যাপক ও গভীর কর্মজীবন মাত্র নয় বৎসর কাল। 
পরিব্রাজক জীবনের শেষে শ্রীগুরুর ইঙ্গিতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকাগো 
ধর্সমহাসভাঁয় যান। সেখানে অপূর্ব সাফল্যের পর, তিনি আমেরিকা ও 
ইওরোপে সার্বভৌম আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করেন। পাশ্চাত্যে বেদীত্ত- 
প্রচারের কার্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ তিনি ভারতে ফিরিয়া 
আসেন ও স্বদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বজ্রনির্ঘোষে নব- 
জাগরণের বাণী শুনাইতে থাকেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়! ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী পুনরায় পাশ্চাত্যে গমন করেন ও বিভিন্ন 
, দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় নবধুগের উদার ভাব প্রচার করিতে থাকেন। 
১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। 

কঠোর পরিশ্রমে তখন তাহার শরীর ক্লান্ত, মনও নির্বাণমুখী 3 তাই অতি 
শীঘ্র জগতের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য “বহুজনহিতায়, বহুজনন্থধায়+ শ্রীরাম 
মঠ-মিশনের কাজ যোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া ১৯০২ খৃঃ ৪ঠ! জুলাই তিনি 
তাহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। 
(এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা করিয়| গিয়াছেন, বিন্ময়-বিমুগ্ধ জগৎ 

বহুদিন তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে । বক্তৃতা এবং রচনার মাধ্যমে 


স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাল মাত্র সাত বদর ( ১৮৯৩-১৯০০ ), অবশ্য 
পত্র-রচনার কাল ইহা৷ অপেক্ষ। কিছু বেশী ( ১৮৮৮-১৯০২ )। 

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই আশান্ন্ূপ- 
ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথাপি তাহার যে-কয়টি ভাষণ ও বক্তৃতা 
আমর! পাইয়াছি, তাহা চিরদিনই মানব-সমাজের অমূল্য সম্পদূরূপে 
পরিগণিত হইবে । বিভিন্ন দেশের বহু ব্যক্তিকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলি 
এবং তাহার কথোপকথনও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উৎস । 

স্বামীজীর বাংল! পত্র ও প্রবন্ধ কিছু কিছু তাঁহার জীবৎকাঁলেই তৎ- 
প্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিদেশে প্রদত্ত 
তাহার ইংরেজী বক্তৃতাঁবলীর কিছু কিছু সেই দেশেই পুস্তকাকাঁরে বাহির 
হয়। আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকাতেও স্বামীজীর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। - 

স্বামীজীর উৎসাহে মাদ্রাজ হইতে 'রক্গবাদিন্” ও পরে প্রবুদ্ধ ভারত’ 
পত্রিকা প্রকাশিত হইলে তাহাতেও তাহার পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাঁবলী বাহির 
হইতে থাকে । কিছুকাল পরে প্রবুদ্ধ ভারত’ হিমালয়ে স্থানান্তরিত হয়, 
তখন উহাতে নিয়মিতভাবে তাহার লেখ! ও বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইতে 
থাকে। 

স্বামীজীরই নির্দেশে গুরুসেবাঁর অন্গরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর ইংরেজী 
বক্তৃতা ও পত্রাবলীর বঙ্গান্বাদ করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী কর্তৃক 
অনুমোদিত হইয়। এগুলি ধারাবাহিকভাবে ‘উদ্বোধনে’ প্রকাশিত হয় ; পরে 
স্বামীজীর গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন-কার্ধালয় হইতে সেগুলি বিভিন্ন , 
পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এখনও হইতেছে । ১ 

স্বামীজীর জন্মের শত বর্ষ পরে তাহার এ-সকল বাণী, রচন! ও পত্রার্দ 
এবং আজ পর্যন্ত আঁরও যে-সকল অপ্রকাশিত ব্তৃতা ও পত্রাদি পাওয়া 
গিয়াছে, সেগুলি সব একত্র করিয়া শতবর্ষ-স্মারক-গ্রস্থাবলীবূপে প্রকাশ করার 
কথা দুই-তিন বৎসর পূর্বে আমাদের অনেকের মনে উদিত হয়| শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের তদানীস্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী, 
মাধবানন্দজীর পরামর্শক্রমে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য মঠের কয়েকজন 
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র্ 01 


| 
বিশিষ্ট সন্যাপী ও আমাদের সুহ্দ কয়েকজন অধ্যাপককে সা / 


ছোটখাট সভার অধিবেশন হয়। এই আলোঁচনা-সভায় সর্ববাঁদিসম্মতী্বৈও * 2 
স্থির হয় যে, স্বামীজীর পত্রাবলী সময়াহুক্রমে সাজাইয়। এবং বক্তৃতা ও 
রচনা, কথোপকথন-_যথাসম্ভব বিষয়ান্যায়ী সাজাইয়া ১০ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে জন্মশতবর্ষ-স্মারক গ্রন্থ-রূপে প্রকাশিত হইবে । 

দশটি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে চিকাগে! বক্তৃতা, কর্মযোগ 
ও রাজযোগ; ২য় খণ্ডে জ্ঞানযোগ ; ৩য় খণ্ডে ধর্ম ও দর্শন; ৪র্থ খণ্ডে 
ভক্তিযৌগ এবং 'দেববাণী” ; ৫ম খণ্ডে ভারতে বিকোনন্দ' এবং ভারত-প্রসজে 
বক্তৃতা ও রচনাবলী মুদ্রিত হইতেছে। ৬ খণ্ডে স্বামীজীর মৌলিক বাংল! 
রচন| (গণ্ভ ও কবিত1) এবং পত্রাবলী ; ৭ম খণ্ডে পত্রাবলী ও ইংরেজী 
কবিতার অনুবাদ ; ৮ম খণ্ডে পত্রাবলী এবং “মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ' ) ৯ম খণ্ডে 
“্বামি-শিহ্য-সংবাদ” স্বামীজীর সহিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপকথন এবং ১০ম 
খণ্ডে মেরী লুই বার্ক লিখিত গ্রন্থে ( Swami Vivekananda : New 
Discoveries in America ) প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতার বিবরণীর 
বঙ্গানুবাদ এবং বিবিধ বিষয়ের লেখ! ও বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইতেছে । 

স্বামীজীর সমগ্র “বাণী ও রচনা’র মুখবন্ধরূপে ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত 
স্বামীজীর ইংরেজী গ্রস্থাবলীর ভূমিক! ‘Our Master and his Message’ 

3 অনুবাঁদ করিয়! প্রথম খণ্ডের প্রারম্তেই সন্নিবেশিত হইল। প্রতি খণ্ডে 

LL ্বামীজীর রচনাদির সহিত একটি তথ্যপঞ্জী ও নির্দেশিক। দেওয়। হইয়াছে । 
f পুৱাঁতন অঙ্তুবাদগুলিতে যথাসন্তব স্বামী শুদ্ধানন্দজীর রীতিই অনুসরণ করা 
হইয়াছে। একান্ত প্ৰয়োজনবোধে কিছু কিছু ভাষার সংস্কার কর! হইয়াছে। 
বানানে বর্তমান রীতি অনুস্থত। 

এই গ্রন্থমীলার সম্পীদন-ভাঁর সর্বসম্মতিক্রমে ‘উদ্বোধন’-পত্রিকার বর্তমান 
সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দকে দেওয়া হয়। ইহাও স্থির হয় যে, স্বামী 
বিশ্বীশ্রয়ানন্দ এবং অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বস্তু 
এ-বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। প্রকাশনের অন্ঠান্ত কার্ষের ভাঁর 
| উদ্বোধনের প্রকাশন বিভাগের পরিচালক স্বামী অতন্্রানন্দের উপর অগিত 
|  হ্য়। এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় রামক্্চ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে সুপরিচিত স্বামী 
| গভীরাঁননের সাহায্য এবং পরামর্শও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
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1%০ 


এই গ্রন্থমালা-প্রকাঁশ-প্রপক্ষে আমর! সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । তাঁহাদের উৎসাহে 
ও প্রাথমিক অর্থানকুল্যে এই প্রকাশন কার্য আমরা আরম্ভ করি। 

শাস্তিনিকেতনের স্বনামধন্য শিল্পী আচার্য শ্রীনন্দলাল বস্ মহাশয় এই 
্রন্থমালাঁর প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়! দিয় আমাদিগকে অশেষ 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

অন্বাদ প্রভৃতি কার্ধে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন ডক্টর রম i 
ও শ্রীযুক্ত। সাস্বন৷ দাশগুপ্থা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনীথ দত্ত, শীবিশ্বর্রন ভাদুড়ী, 
্ীন্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীতামদরঞন রায়, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, এীদেবত্রত 
রায়চৌধুরী, ্ররমণীকুমার দত্তগুপ্ত, স্বামী অদ্ধানন্দ, স্বামী বীতশোকানন, স্বামী 
হিরগয়ানন্দ, স্বামী অজ্জজানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী আদীশ্বরানন্দ এবং 
প্রক্রাজিক! মুক্তিপ্রাণ। প্রভৃতি অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও বুধমণ্ডলী। মেজন্য 
তাহাদের সকলের নিকট আমর! রুতজ্ঞ। 


আরও অনেকে এই গ্রন্থমাল! প্রকাঁশনে নানাভাবে আমাদের সাহায্য 
করিয়াছেন, স্থানাভাবে সকলের নাম পৃথক্ভাবে উল্লেখ কর! গেল না। 
তাহাদের শ্রম ও সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ে এই গ্রস্থাবলী প্রকাশ 
কর! সম্ভব হইত না। গ্রন্থমীলার তথ্যপঞ্জীর পৌরাণিক অংশ অধ্যাপক 
রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, এঁতিহাসিক অংশ অধ্যাপক প্রীশৈলেন্্রনাথ ধর, 
নৃতাত্বিক অংশ অধ্যাপক শ্রীনির্ঁলকুমার বন্থু সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই 
গ্রস্থমীলাঁর সৌষ্ঠব বুদ্ধি করিয়াছেন। দার্শনিক অংশের তথ্যপঞ্জী ডক্টর 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। তথ্যপঞ্জীর অন্যান্য অংশ এবং নৃতন 
পত্রগুলির অনুবাদ হাওড়! রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের শ্রীমান্‌ সুশীলরঞ্জন 
দাশগুপ্ত ও গ্রীনারায়ণচন্দ্র সাউ-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্বে সংগৃহীত ও 
লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীন্থবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্‌ শঙ্করনাথ 
চট্টোপাধ্যায় সমগ্র গ্রন্থাবলীর বিষয়-নির্দেশিক! ( Subject Index ) প্রণয়ন 
করিয়াছেন। প্রতিখণ্ডের শেষে নির্দেশিক! রচন! করিয়াছেন শ্রীমান্‌ তারক- 
নাথ দে ও গ্রীদতীশচন্দ্র ঘোষ । হিসাব রক্ষার ব্যাপারে প্রথম হইতেই , 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য । 
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বাঁগবাঁজার নয়নকৃষ্ণ সাহ! লেনের শ্রীবিজয়লাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার 
বাঁড়ির অনেকটা অংশ আমাদের এই প্রকাশন বিভাগের জন্য ছাড়িয়া 
ন দিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রন্থগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুষ্ঠু বিতরণ আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হইত ন1। 

ইহাদের সকলের উপর শ্রীভগবানের শুভাশীর্বাদ সর্বদা বধিত হউক ; 
স্বামীজীর জীবন প্রদ ভাবধারা সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক-_বিবেকানন্দ 
শতবা্ধিকীর পুণ্য বৎসরে, এই গ্রস্থাবলী প্রকীশনের শুভক্ষণে ইহাই 
আমাদের একান্ত প্রার্থনা । 
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ভূমিকা 


আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী 
[ ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত ভূমিকার বঙ্গানুবাদ ] 

স্বামী বিবেকানন্দের যে চারি খণ্ড’ গ্রন্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিবদ্ধ 
হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমর! জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু যে একটি 
দিব্যবাণী পাইয়াছি তাঁহ। নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি 
সনদও লাভ করিয়াঁছি। বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের 
প্রয়োজন ছিল এমন এক শৈলদূঢ আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি 
লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য 
দিয় সে তাহার স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 
ও রচনার মধ্য দিয়া ইহাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। 

অন্যত্ৰ যেমন বলা হইয়াছে, ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাঁবে এক 
শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনীষাঁর দ্বার! বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন 
হিন্দুধর্মীবলদ্বী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী 
তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা! দিবেন, পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি ছিল, তখন 
প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপরই নির্ভর করিবেন। 
ভারত হইতে ইংরেজী ভাষ! বিলুপ্ত হইয়া! যাওয়ার বহুকাল পরেও 
ওঁ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে 
স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রস্থ হইবে । 
হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামগরস্ত-বিধান ; 
পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্ের-_যাঁহ! সত্যাসম্পর্কে বিগতভী। এই 
উভয় বন্তই এখানে পাওয়া গিয়াছে । সঙ্কটমুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে 
আহরণ করিয়! বাক্সন্ধ করিয়া! তুলিয়াছিলেন, যেই ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় 
অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতোই ভারত যে 
বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। 


১ ইংরেজীতে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, বর্তমানে আট খণ্ডে 
প্রকাশিত হইতেছে। বাংলায় এই গ্রস্থাবলী দশ খণ্ডে বিভক্ত ।__সম্পদক 


ue 


নিজের সীমান্তের বাঁহিরে অবস্থিত মানব-সাধারণের নিকট প্রকৃত 
জীবনধারণের অন্ন পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাঁহার নিজের প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে পারে, ইহ! যেন পূর্ব হইতেই অনুমিত | ইহা যে এইবারই 
প্রথম সংঘটিত হইল তাহা নয়, পূর্বে আরও একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে 
জাতিগঠনকারী ধর্মের বাণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিন্তা- 
ধারার মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল__সেই আত্মগত 
একীকরণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নৃতনভাবে সুষ্ট হইল। আমর! কখনই 
ভুলিয়া যাইতে পাঁরি ন! যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়াছিল গুরু 
হইতে শিষ্যের নিকট সেই আদেশ £ ‘তোমর! সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাঁও 
এবং এই ধর্মদেশনা সকল জীবের নিকট প্রচার কর। ইহা সেই একই 
চিন্তা, একই প্রেমের অঙ্ুপ্রেরণ!, নবরূপে রূপায়িত হইয়! স্বামী বিবেকানন্দের 
ক হইতে উদগত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলনে তিনি 
বলিতেছিলেন, “একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে সবগুলিই সত্য হইবে ।".'সেইজন্য 
হিন্দুধর্ম যতটা! আমার, ততটা তোমাদেরও ৷’ এবং তিনি নিজের বক্তব্যের 
ভাব-সম্প্রপারণ করিয়া! বলেন, ‘আমর! হিন্দুরা কেবল যে পরমত সহ করি, 
তাহা নয়, আমর! সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমর! 
মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পা্শীদিগের অগ্নির পূজ| করি এবং 
খ্ীষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হই।. আমরা জানি নিয়তম বস্তরতি 
হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাঁদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই সমভাবে, অসীমকে উপলব্ধি 
এবং অনুভব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্য এই সকল কুম্থম 
চয়ন করিয়া, প্রেমের সুত্রে একত্র গ্রথিত করিয়া পুজার জন্য একটি 
অপূর্ব স্তবক রচনা করি।” এমন কেহই ছিল না যে এই বক্তার হয়ে , 
বিদেশী বা পর ; তাহার নিকট কেবল মানব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল। 

ধর্মমহাঁসভাঁক্ স্বামীজীর বক্তৃতা! সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে-_যখন তিনি 
বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বন্ত ছিল ‘হিন্দুদের ধর্মভাঁব- 
সমূহ,” কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নৃতন রূপ লাভ 
করিয়াছে । সেই ক্ষণটি ছিল সেই সম্ভাবনায় পূর্ণ। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত 
বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে , 
কিছু নৃতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমগুলীর 
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সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য । ইওরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় মিলিত 
হইয়াছে, বিশেষতঃ চিকাগোতে-_যেখানে মহাদমভা অন্ুষিত হইয়াছিল। 
আধুনিক কালের প্রযত্ব এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম যাহ! কিছু, 
তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাঁওয়া 
যাঁইবে_-এই নগর-রানীর পদযুগল মিশিগান হ্রদের তটের উপর বিস্তৃত 
উত্তরের ছ্যুতিতে ভাঁম্বর চক্ষু লইয়া তিনি যেন চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। 
আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইওরোপের এঁতিহ হইতে উত্তরাধিকারস্থত্রে 
এমন কিছু পাওয়া যায় নাই, যাহা! চিকাগো নগরীতে আশ্রয়লীভ করে নাই। 
এবং এই কেন্দ্রের স্জনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতুহল বর্তমানে আমাদের 
কাহারও কাহারও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহ! নিঃনিপ্চতাবে 
মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক এক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে 
সঞ্চরমাণ। 

এইরূপ ছিল সেই মানসক্ষেত্র, এইরূপই সেই চিত্তসাগর-_তীরণ্যপূর্ণ, উচ্ছল, 
আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস উদ্বেল; অধিকন্তু উহা৷ ছিল অঙুমন্ধিংস্থ এবং 
সজাগ । বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি 
ওঁ পরিবেশেরই সন্মুখীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহার পশ্চাতে ছিল এক 
মহাসাগর-_বহুমুগের অধ্যাত্মপাধনায় প্রশান্ত ; তাহার পশ্চাতে ছিল: এমন 
একটি জগৎ, যাহার কালপপ্রী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ্‌ হইতে 
এমন একটি জগৎ, যাহার তুলনায় বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দিনের_-এমন একটি 
জগৎ, যাহা ধর্মীয় মতবাদ সম্রদীয়সমূহে পূর্ণ_একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীণ" 
মণ্ডলের মৌরকরাচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধুলিকণ! যুগ যুগ ধরিয়া সাধুসন্তের 
পাঁদম্পর্শে পবিত্র । সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ_ 
তাহার বহু সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া, এই দীর্ঘ 
কালের মধ্যে সে পরীক্ষা! করিয়াছে বহু বস্তু, প্রমাণ করিয়াছে অনেক কিছু, 
এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়াছে প্রায় 
সব কিছু_শুধু তাহার নিজস্ব সম্পূর্ণ একমত্য ছাড়া, যে একমত্য সে-দেশের 
অধিবাপিগণের সকলেই কতিপয় মৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ 
ভাঁবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। 

স্থতরাঁং এইগুলি ছিল ছুইপ্রকাঁর চিত্তগ্রবাহ; যেন দুইটি বিশাল চিন্ত|- 
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তরঙ্গিণী_প্রীচ্য ও আধুনিক ; ধর্ম-মহাঁসভার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক- 
পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াঁছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র। 
ব্যক্তিত্বাভিমানশূন্ত এই ব্যক্তির আঁধারে সংঘটিত এই অভিঘাঁতের অবশ্যম্ভাবী 
ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের নির্দিষ্ট বূপদাঁন। কেন-না 
সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অঙ্কুভূতির কথা 
উদ্গত হয় নাই,_এমনকি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণ। করিবার 
স্থযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের 
ধর্মচেতনাই তাহার মধ্য দিয়! বা্ময় হইয়। উঠিয়াছিল__ভাঁরতের সমগ্র 
অতীতের দ্বারা স্থনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মাঙ্ণুষের বাণী! যখন তিনি 
পাশ্চাত্যের যৌবনকালে_ মধ্যাহুসময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত 
মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত 
একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ উষার দ্বার! পরিবাহিত বাণীর জন্য 
মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল--যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিবে 
তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গুঢ় রহস্ত। 

একই বক্তৃতামঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও 
অনেকে__বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারপে। কিন্তু 
এ গৌরব তাহারই, যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এমন একটি 
ধর্ম, যাহার নিকট__তীহাঁর নিজেরই ভাষায়__ইহাঁদের প্রত্যেকটি ছিল 
“বিভিন্ন নরনাঁরীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়। একই লক্ষ্যে 
পৌছিবাঁর অভিযাত্রা বা অগ্রগতির প্রচেষ্টা'। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবাঁর জন্য, যিনি তাহাদের 
সকলের কথাই বলিয়াছেন ; তাঁহাদের একটি বা! অপরটি__-এ-বিষয়ে বা 
ও-বিষয়ে, এই কারণে বা অন্য কারণে যে সত্য, তাহ! নহে, পরন্ত “এগুলি সবই 
সুত্রে মণিগণের মতো আমাতেই অন্ুস্থ্যত।:----'যেখানেই দেখিবে, কোন 
অলৌকিক পবিত্রতা ও অমামান্য শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিত্র করিতেছে, 
জানিও সেখানে আমারই প্রকাশ ৷৷ বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে “মানুষ 
অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে__ 
নিয়তর সত্য. হইতে উচ্চতর সত্যে ...এই শিক্ষা এবং মুক্তির উপদেশ--সেই 
আদেশ : ব্ৰহ্ম উপলদ্ধি করিয়া মানুষকে ব্রহ্ম হইয়! যাইতে হইবে"__ধর্ম তখনই 
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আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন উহা! আমাদিগকে তাহার কাঁছে 
লইয়া যায়, যিনি মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, ষিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের 
নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মাসমূহ ধাহার মায়াময় প্রকাশ 
মাত্র। এই দুইটি উপদেশকেই দুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অনুভূতির দ্বার! 
প্রমাণিত এই সত্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে। 

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়! এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকা র-প্রতিষ্ঠার 
এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্ত ‘বেদ’ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে 
অধ্যাত্ম-তাৎপর্ধে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার নিকট-_যাহা সত্য তাহাই 
‘বেদ’। তিনি বলেন, ‘বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় ন1। উহ! দ্বারা 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বার। আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাঁণগ্ডারই 
বুঝায়» প্রসঙ্গত তিনি সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও ব্যক্ত 
করিয়াছেন £ ‘যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহও 
প্রতিধ্বনির মতে! মনে হয়, সেই বেদান্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্ত,ঙ্র সঞ্চরণ 
হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ-মম্বিত নিয়তম মুতিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞয়- 
বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাঁদ পর্যন্ত সব কিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।' তাহার 
চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাঁদ__ভারতবাপীর এমন কোন 
অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহ! যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের 
বাহুপাশের বহিভূর্ত হইতে পারে__ব্যক্তিবিশেষের নিকট এ সম্প্রদায়, মতবাদ 
বা অঙ্থভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া! মনে হউক । তাঁহার মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক 
শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের 
পথ বাঁছিয়। লইবাঁর এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করিবার অধিকার 
আছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞ। অঙ্গদারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের 
“পতাকা কোন সৈশ্তবাহিনী-বহন করিতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতেছে ঈশ্বরলাত, সেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন 
হইতেছে_-্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা । 

কিন্ত এই সর্বাবগাঁহিত্ব_ প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহিম! 
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বলিয়া পরিগণিত হইত না, যদি না মধুরতম আশ্বীসপূর্ণ এই পরম আহ্বান 
তাঁহার শাস্ত্রে ধ্বনিত হইত £ ‘শোন অমৃতের পুন্রগণ! যাহারা দিব্যধাঁমবাসী 
তাহারা শোন! আমি সেই মহান্‌ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি__ 
যিনি সকল অন্ধকারের পাঁরে--সকল অজ্ঞানের উধ্বে”! তাহাকে জানিয়া 
তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে।” এই তে! সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী 
সব কিছু আছে, এবং চিরদিন রহিয়াছে । ইহাই হইতেছে সেই পরম 
উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়। যাইতে পারে। “আমাদের 
বর্তমান কর্তব্য” বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন সকলকে সনির্ন্ধ অবোধ জানান, 
__-এমন একটি মন্দির-গঠনে সাহাঁষ্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি 
উপামক উপাসন! করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু ওঁ” এই 
শব্ব্ৰহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে 
আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাস পাইয়া থাকেন, মে মন্দির স্ব-স্বরূপে 
বিরাজিত। আমাদের দেশমাতৃক। ভারতবর্ষ স্বয়ং__এবং উহাতে শুধু 
ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মমাধনাঁর পথগুলি কেন্দ্রীভিমুখী 
হইতেছে; সেই পুণ্যগীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, 
যাহ! কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহ! শব্দাতীত। সকল উপাসনা, সকল 
ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহীরই অভিমুখে-ইহীর বিপরীত দিকে নয়। পৃথিবীর 
অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভারত সমস্বরে ঘোঁষণা৷ করেঃ সাধনার 
অগ্রগতি দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার 
হইতে নিরাঁকারে--কখনও ইহার বিপরীতে নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য 
এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক না কেন, 
প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বাসকেই সে মহান্‌ উর্ধ্গতির সোপান-স্বরূপ মনে করে 
এবং প্রত্যেকটিকেই সে সহানুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয়া থাকে । 

হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তীহাঁর 


নিজন্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুণ হইত। গীতার রুষের ন্যায়, 


বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্কবাচাধের ন্যায়_-ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আঁচার্ষের ন্যায় 
তাহার বাক্যসমুহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি ছাণাই সম্বদ্ধ। যে রত্বরাজি 
ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়! রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশক- 
রূপে_ ব্যাখ্যাতাঁরূপেই স্বামীজী বিরাঁজমান। যদি তিনি জন্মগ্রহণ নাও 


ও. 
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করিতেন, তথাপি তীহা দ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যর্পেই থাকিত ; 
না আরও বেশী_-ইরগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। তবে পার্থক্য একটু 
থাকিত, এগুলি পাওয়া কঠিন হইত, এগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও 
বক্তব্যের তীক্ষতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও এক্যের হানি ঘটিত। 
যদি তিনি আবিভূর্ত না হইতেন, তবে যে শাস্তরবাণীগুলি আঁজ সহজ সহজ 
মানবের নিকট জীবনের পরমান্নরূপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পণ্ডিতদের 
দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবদিত থাকিয়। যাইত । তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই 
শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মতে| নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন__ 
সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন, এবং রাঁমানুজের 
মতো তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আমিয়াছেন-শুধু পারিয়া, অস্ত্যজ 
ও বিদেশীদের নিকট এ উপলব্ধির রহস্ত প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য । 

তাহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না__এ উক্তি কিন্ত সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। 
একথা কখনও ভুলিলে চলিবে না যে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌! অনুভূতি যাহার 
অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা! করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ 
হিনদুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়। দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদৈত এবং অদ্বৈত 
একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাঁশের চরম 
লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ব। ইহ আর একটি আরও মহৎ ও 
আরও সরল তত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক-_একই সত্তা, বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বার! অন্ভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথব। 
্রীরামকুঞ্চ যেমন বলিতেন, ‘ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই, তিনি এমন এক 
তত্ব__যাহাতে সাকার নিরাকার ছুইই আছে। 

ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে 
শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং 
ভৰিয়্তেরও। বহু এবং এক-_যদদি যথার্থই এক সত হয়, তাহা হইলে শুধু 
সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি_-দকল প্রকার প্রচেষ্টা, 
সকল প্রকার স্থষ্টিকর্সই সত্যোপলন্ধির পন্থা । তাহ! হইলে আধ্যাত্মিক ও 
লৌকিক-_এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই 
প্রাথন|; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ 
ও ক্ষেম_ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ । 

খ 
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এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্‌ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, 
তবে এই কর্ম_জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্ত উহাদের প্রকাশক। 
তাঁহার নিকট কারখান! ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত__-সাধুর কুটিয়া ও 
মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত 
ক্ষেত্র। তাহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ 
নাই, তাঁহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে__যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় 


কোন পার্থক্য নাই। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহার সকল বাণীই এই ' 


মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়! বোধ হয়। এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'চারুকল! 
বিজ্ঞান ও ধর্»_একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু ইহ! 
বুঝিতে গেলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে হইবে ৷? 

যে গঠনমূলক প্রভাব দ্বার! তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছিল, 
তাহার তিনটি সুত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাহার 
সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষ।__সংস্কত ও ইংরেজী ভাষায় দুইটি ভাবজগতের যে- 
বৈষম্য এইভাবে তাহার চক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের 
ধর্মগ্রন্থ গুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা! তাহার মনে 
সঞ্চারিত করিয়াছিল; ইহ! তাঁহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, 
এই অনুভূতি যদি সত্য হয়, তবে ভারতের খধিগণ আকস্মিকভাবে ইহ! 
লাভ করেন নাই, যেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরন্ত ইহ! 
ছিল বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য বিষয়--সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত, যাহা 
সত্যান্থন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-ন্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই। 

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোগ্যানে থাকিয়। যখন রামক্ঞ্চ পরমহংস তাঁহার ভাব 
শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ_-তদানীস্তন “নরেন'__-তীহার 
গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্তরসমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহ! তাহার হৃদয় 
ও মস্তি খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্বই পাইয়াছিলেন, যাহা 
গ্রন্থদমূহে অক্ফুটভাবে বণিত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই যাহার 
জ্ঞানলাভের নিত্য পদ্ধতি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখা যাইত-_মনের গতি বহু 
হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শোন। যাইত সমাঁধিলন জ্ঞানের 
উপদেশ । তাহার চারিপাশে যাহারা সমবেত হইত, তাহার! প্রত্যেকেই 
দিব্যদর্শন লাভ করিত। “জরভাবের মতে!’ পরম জ্ঞানলাঁভের আকাজ্ষা! এই 
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শিশ্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি যিনি এইভাবে গ্রন্থমূহের মূর্ত- 
বিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতদারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই 
পাঠ করেন নাই । গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংপের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্তের 
কুপ্সিকা লাভ করিয়াছিলেন । 

তথাপি এখনও তাঁহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় 
নাই। ইহার পরও তাহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমাঁরী পর্যন্ত ভারতবর্ষের 
সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল__নমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ 
মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, 
সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল--এবং 
ভারতমাত!| যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহ! দেখিতে হইয়াছিল_এই- 
ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্বাবগাহিত্ব তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, 
ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাহার গুরুর জীবন ও ব্যক্তিত্ব । 

সুতরাং শাত্ত, গুরু এবং মাঁতৃভূমি--যেন তিনটি স্থর, এইগুলিই মিলিত 
হইয়| স্ষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান্‌ সঙ্গীত । এই 
বত্বগ্ুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ 
করিয়! তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক 
করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি । এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখা__ 
একই দীপাধারে প্রজলিত, ভারতবর্ষ তাহার হাত দিয়া উহ! জালাইয়। 
সাজাইয়! রাখিয়াছেন_তাহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ 
করিবার জন্ত_১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠ1 জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র 
কয়েক বতনরের কর্মের মাধ্যমে । আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, যাহার! 
এই দীপ প্রজালনের জন্য ও এই যে লেখমালা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার 
জন, স্বস্তিবাদ জানাই সেই দেশেকে, যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; 
ধন্যবাদ জানাই তাঁহাদের, যাহারা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহার] 
আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাহার বাণীর বিশালতা। ও তাৎপর্য বুঝিয়া 
উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। } 

I রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা 
(N. of RE-V ) 
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১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বমেলা উপলক্ষ্য চিকাগোতে চারিটি সমাবেশ 
হইয়াছিল, পাঠককে সে-কথা এখানে জানানো ভাল। পাশ্চাতাদেশে 
আজকাল যে-সকল বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রায়ই অহিত হইয়া 
থাকে, সেগুলির সহিত সাহিত্য- কলা- এবং বিজ্ঞান-সশ্মেলন সংশ্লিষ্ট করাও 
একটা রীতি হইয়া দাড়াইয়াছে। অতএব মানব-কল্যাণকারী বিভিন্ন 
বিষয়ের ইতিহাসে এইরূপ প্রত্যেকটি অধিবেশন যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, 
তাহাও আশ৷ কর! যায়। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ধাহারা একত্র 
মিলিত হইয়াছেন, সেই মানবমণ্ডলী চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনবিদ্যা, ধত্বিজ্ঞান 
এবং জ্ঞানের অপরাপর শাখার তাত্বিক গবেষণা ও কার্মকরী আবিষ্কারের 
আদান-প্রদান প্রভৃতি সকল বিযয়ের উন্নতি সাধন করাই তাহাদের লক্ষ্য 
বলিয়া মনে করিবেন। মান সাহস ও মৌলিক মনোভাব জয়] চিকাগো- 
বামিগণই ভাবিতে পারিয়াছিল যে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির একত্র 
সমাবেশই হইবে এই-সকল সম্মেলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মেলন। এই-সকল 
ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত 
করিবেন, আন্তরিক গভীর সহান্ভূতি সহকারে তাহার| তাহ! শুনিবে 
এ-কথাও ব্যক্ত হইয়াছিল। এইরূপ সম মর্যাদার ও স্থনিয়স্রিত বাক্দ্বাধীনতার 
ক্ষেত্রে মিলিত হইয়! প্রতিনিধিগণ যে সংসদ গঠন করিবেন, তাহা হবে 
একটি ধর্ম-মহাসতা। “বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মিলনের 
প্রয়োজনীয়তা” জগতের মানসপটে হুম্পষ্টভাবে অদ্ধিত হইবে । 

প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যে নিমন্ত্রণ ও যথারীতি নির্বাচনের প্রয়োজন, সে 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শি তাহাদের গুরুদেবকে 
হিন্দুধর্মের পক্ষে বন্কৃতা দিবার জন্য উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজনীয়ত৷ 
বুঝাইতে বিশেষভাবে তৎপর হইল। অগাধ বিশ্বাসবশতঃ তাহাদের মনেই 
হয় নাই, তাহারা এমন কিছু দাবী করিতেছে, যাহ! মাহুষের পক্ষে অসম্ভব । 
“তাহার! ভাবিয়াছিল, বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা দিবার 
সুযোগ পাইলেই যথেষ্ট হইবে। গ্বামীজীও শিশ্বগণের মতো জাগতিক 


৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


রীতিনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানিলেন 
যে, এই কার্ধে তিনি ঈশ্বরাঁদেশ লাভ করিয়াছেন, তখন স্বামীজী কোন বাঁধাই 
মানিলেন না। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ও পরিচয়পত্রাদি ব্যতিরেকেই হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধি জগতের সমৃদ্ধি ও শক্তির সুরক্ষিত দ্বারে প্রবেশ করিলেন-_এই 
ঘটনা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের সংঘবদ্ধহীনত| অন্য কোন উপায়ে স্পষ্টতরভাবে 
প্রমাণিত হইতে পারিত ন!। 

চিকাগোতে উপস্থিত হইয়। স্বামীজী প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। 
প্রেরিত ও গৃহীত আমন্ত্রণ অনুসারে কোন পরিচিত ও স্বীকৃত সংস্থ। তাঁহাকে 
প্রেরণ করে নাই। অধিকন্ত প্রতিনিধি-সংখ্য। বাড়ানোর সময়ও চলিয়া 
গিয়াছে, তাঁলিকা। পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে 
বস্টনে যদি কাহারও সহিত দৈবক্রমে পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটিয়! যায়, 
এইরূপ ভাবিয়। কী গভীর নৈরাশ্যেই না তাঁহাকে চিকাঁগোর রুদ্ধদ্বার হইতে 
ফিরিতে হইয়াছিল! 

এইভাবে দুরদৃষ্টি বা নিজের কোন পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাঁইটের সহিত পরিচিত হইলেন। রাইট তাঁহার 
প্রতিভা উপলদ্ধি করিলেন এবং মাদ্রাজী শিষ্বাগণের মতো তিনিও অন্গভক 
করিলেন যে, আগামী ধর্ম-মহাঁসম্মেলনে পৃথিবীকে এই ব্যক্তির বাণী শুনিতেই 
হুইবে। পরে অধ্যাপক বাইট তাহাকে লিখিয়াছিলেন, ‘আপনার নিকট 
পরিচয়-পত্র দেখিতে চাওয়। এবং সূর্যকে তাহার আলোকদানের অধিকার 
জিজ্ঞাসা করা একই কথা।* এইরূপ প্রীতি ও প্রভাবের জন্যই স্বামীজীকে 
পুনরায় চিকাগোয় যাইতে হইয়াছিল এবং সেখানে স্বীকৃত প্রতিনিধির 
মর্যাদা ও আসন লাভের পথ উন্মুক্ত হইল। অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা 
গেল তিনি বন্তৃতামঞ্চে উপস্থিত। একমাত্র ভারতীয় বা একমাত্র বাঙালী 
ন! হইলেও তিনিই ছিলেন যথার্থ হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি । 

অন্যান্য সকলে সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা কোন ধর্মসংস্থার প্রতিনিধিরূপে 
আসিয়াছিলেন। একমাত্র স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল- হিন্দুদের 
আধ্যাত্মিক ভাবধারা ; এবং সেদিন তাহারই মাধ্যমে এ ভাঁবগুলি সর্বপ্রথম 
সংজ্ঞা এঁক্য- ও রূপ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের যে-ধর্মকে প্রথমে 
দক্ষিণেশ্বরে নিজগুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণকাঁলে তিনি 
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দেখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে তাঁহার মুখ হইতে নিঃস্থত হইল। যে 
ভাবগুলিতে সমগ্র ভারতের এক্য আছে, সেই ভাঁবগুলিই তিনি ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন, অনৈক্যের কথাগুলি তিনি বলেন নাই । ধর্ম-মহাসম্মেলনের 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা! করিতে সতরো৷ দিন প্রবন্ধাদি পাঠ চলিয়া- 
ছিল। ১৯শে (সেপ্টেম্বর) স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় বক্তব্য পাঠ করেন। কিন্ত 
যেদিন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আহুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাস্থচক বক্তৃতা ও সেগুলির 
উত্তর পঠিত হইল, সেই প্রথমদিন হইতেই স্বামীজী শ্রোতৃবর্গের সংস্পর্শে 
আসিয়াছিলেন। অপরাহ্রের শেষদিকে তিনি অভ্যর্থনার উত্তর দ্িলেন। যখনই 
তিনি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকারাঁসিগণকে “ভগিনী ও ভ্রাতা” বলিয়া 
সম্ভাষণ করিলেন, যখনই প্রাচ্য সন্যাসী তিনি__নারীকে প্রথম স্থান দিয়! 
সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার বলিয়! ঘোষণ! করিলেন, তখন সেই মহাঁসম্মেলনে 
আনন্দের যে শিহরন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহ! ্রোত্বর্গের মুখে অনেকবার 
শুনিয়াছি। তীহাঁর বলেন, ‘আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্বোধন 
করার কথা ভাঁবিতে পাঁরিল ন! !” সেই মুহূর্ত হইতেই বোধ হয় তাহার নিশ্চিত 
সাফল্যের সুচনা হইয়াছিল । পরে সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ চঞ্চল শ্রোত্বৰ্গকে 
কৌশলে শান্ত করিবাঁর জন্য অনেকবার বলিয়াছেন, তাঁহার! যদি ধৈর্য ধারণ 
করিয়। অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে সর্বশেষে স্বামীজী একটি গল্প বলিবেন বা 
একটি বন্তৃতা৷ দিবেন। এই ভাঁষণগুলির কিছুকিছু অংশ সুরক্ষিত হইয়া এই 
পুস্তকে অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই সম্মেলন এমন একটি যুগের সুচনা করিয়াছে, 
যাহার মুল্য ও গুরুত্ব কালক্রমে আরও গভীরভাবে উপলদ্ধি কর! যাইবে। 
কেবল বাহ্য চাঁকচিক্য ও আঁড়ন্বরের দিক্‌ হইতে প্রতিনিধিদের সম্মেলন 
সভার প্রারম্ভে ও অবমানে এমন একটি দৃশ্য রচন। করিয়াছে, যাহা আমাদের 
সমসাময়িক কেহ আর কখনও দেখিবে নাঁ। কোটি কোটি মান্গষের ধর্ম- 
মতের প্রতিনিধিগণ মঞ্চের উপর উপস্থিত ছলেন। দৃশ্যটি উপলব্ধি করিবার 
প্রচেষ্টায় আমরা রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ কর্তৃক প্রদত্ত কাঁ্ধবিবরণীর 
প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি £ 
+ দখা সময়ের বহপূর্বেই প্রাদাঁদটি প্রতিনিধি ও দর্শকে ভরিয়া উঠিল, এবং 
“কলম্স্‌ হল’ বিভিন্ন স্থান হইতে আঁগত দেশ-বিদেশের চার হাজার উৎ্স্ৃক 
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শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। বেলা দশটার সময় বহুজাতির উড্ডীয়মান 
পতাকার নীচে বিশাল জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে বারোটি ধর্মের প্রতিনিধি- 
গণ হাত ধরাধরি করিয়! বারান্দা দিয়া আগাইয়া আসিলেন। এই সময়ে 
মঞ্চটি ছবির মতো চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করিল। কেন্দ্রস্থলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গির্জার প্রধান যাজক কাঁডিনাল গিবন্স্‌ উজ্জল বক্তবর্ণ সঙ্জায় সঙ্জিত হইয়া 
উচ্চাননে সমাসীন। যথাযোগ্য প্রার্থন। পূর্বক তিনি সভার অধিবেশন সুরু 
করিলেন। 

“তাহার উভয়পার্থে উপবিষ্ট প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের নানাবর্ণের পোশাক 
উজ্জল্যে তাহার পোশাকের সমতুল হইয়াছিল। ব্রহ্ম, বুদ্ধ ও মহম্মদের 
ভক্তগণের মধ্যে বো্বাইয়ের বাগ্ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উজ্জল চমৎকার 
রক্তিম পোশাকে তাত্রবর্ণের মুখমণ্ডলকে হবিদ্বাবর্ণের বৃহৎ উষ্ণীযে বেষ্টন 
করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাহার পার্শ্বে কমলা-রঙের ও শুভ্র বেশভূযায় 
সজ্জিত ভারতের একেশ্বরবাদী ব! ব্রাহ্মদমাজের বি. বি. নাগারকর ও 
সিংহলের বোৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপাল বনিয়াছিলেন। ধর্মপাল চার কোটি সাত 
লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৌদ্ধের অভিনন্দন বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং 
তাঁহার কৃশ ক্ষুদ্র দেহটি শুভ্রবেশে সজ্জিত ছিল এবং কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ স্বন্ধের 
উপর আসিয়া পড়িতেছিল। 

“সেখানে মুসলমান, পাঁশী ও জৈন ধর্মযাঁজকগণ নিজ নিজ বিচিত্র বর্ণ ও 
গতিভঙ্গি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বীয় ধর্মের ব্যাখ্যা ও সমর্থনে 
তৎপর হইলেন । 

‘জাপান ও চীনের খ্যাতনাম! ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রধঙ্গর বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট উজ্জল 
মূল্যবান্‌ বেশে শোভা পাইতেছিলেন। তাহার! বৌদ্ধ, তাঁও-ধর্ম, কংফুছের 
মত ও শিন্টো ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তপস্বীর মতে! কৃষ্ণবর্ণের 
বেশ পরিধান করিয়া প্রাচ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র 
মজুমদার । ভারতের একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্মমমাজের নেতা মজুমদার মহাশয় 
কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্বীয় বাঁগ্মিত! ও ইংরেজী ভাষার 
উপর অপূর্ব অধিকারের দ্বারা বিরাট শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। 

‘আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি একটি অদ্ভুত বক্রযষ্টিতে ভর করিয়! 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি হইলেন জান্তের (Zane) গ্রীক ধর্মযাজক 
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তাঁহার ছিল আবক্ষবিস্তৃত শুত্র শ্মশ্ররাশি, মস্তকে অদ্ভুতদর্শন এক টুপি, 
কোমর হইতে ঝুলানে| বৃহৎ রৌপ্যনিম্নিত ক্রশ। এশিয়া মাইনর হইতে 
আগত রক্তিমগণ্ড দীর্ঘকেশ এক গ্রীক ‘সন্যাসী’ তাহার পার্শ্বে বসিয়। গর্ব 
করিয়া বলিতেছিলেন, তিনি কখনও শিরোভূষণ ব্যবহার করেন নাই বা নিজ 
আহার-বাঁসস্থানের জন্য একটি কপর্দকও ব্যয় করেন নাই। 

‘আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আর্নেট (4১750) এবং আফ্রিকা- 
দেশীয় এক যুবরাজের আবলুদ কাঠের মতো কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জল মুখমণ্ডল 
আড়াল করিয়াছিল সম্মিলিত মহিলাদের সুন্দর বেশভূষা ; এবং পর্বপশ্চাতে 
কালো পটভূমিকারূপে ছিল প্রোটেষ্টাণ্ট প্রতিনিধি ও নিমস্ত্রিত অতিথি- 
বর্গের কুষ্ণ পরিচ্ছদ । (ক্যালিফোনিয়ার ওক্ল্যাণ্ডের রেভাঃ ওয়েস্টের 
ধর্মোপদেশ হইতে গৃহীত ) fy 

সর্বশেষ ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্মসম্মেলনের সহিত 
অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি কিংবা! সম্রাট আকবরের ধর্মসভার তুলন! করিয়া 
ইহার এতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজমত হষ্ঠভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 
সর্বকনিষ্ঠ জাতির দুঃনাহসই এইরূপ উচ্চাকাজ্জায় বিরাট কার্ধস্থচীর পরিকল্পনা 
করিয়াছিল; নাগরিকগণের শক্তিপ্রাচূর্য এবং উৎমাহই ইহাকে কার্ষে 
পরিণত করিবার পথ আবিষ্ার করিয়াছিল। ধর্মসভার গঠনতন্ত্র ইহার 
মাধ্যমেই হিন্দুধর্মের সর্বধর্মসমন্থয়কারী ভাবগুলি ব্যক্ত করিয়াছিল। পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা উদ্ধত ও বর্জনশীল ধর্মগুলির প্রতিনিধিবর্গ সরল গণতান্ত্রিক সাম্য 
ও সৌজন্যের ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়। মিলিত হইয়াছিলেন । 
তাঁহার! আর কখনও এরূপ বিরাট ভাবে এইজাতীয় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন 
হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল ধরিয়৷ চিকাঁগে ধর্ম-মহাঁসভার 
অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করিয়া! থাঁকিবে। এই অবস্থায় 
এবং এই পরিবেশেই হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে সর্বপ্রথম নিজমত ব্যক্ত 
করিয়াছিল । 

নিবেদিত! 


অভ্যর্থনার উত্তর 


১৮৯৩, ১১ই নেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কাডিন্যাল 
গিবন্স্‌ শ্রোতৃমগুলীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে ভভ্যর্ঘনার উত্তরে স্বামীজী বলেন £ 


হে আমেরিকাঁবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনার! আমাদিগকে যে 
আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য উঠিতে 
গিয়া! আমীর হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, গিয়াছে। পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যামি-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে 
ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্ধধর্মের যিনি প্রস্থতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি 
আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 
কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। 

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাহারা 
প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য. প্রকাশ করিলেন যে, অতি 
দুরদেশবাঁনী জাতিমমূহের মধ্য হইতে যাহারা. এখানে সমাগত হইয়াছেন, 
তাহারাঁও বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিফুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবী করিতে 
পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পর্মতসহিষ্ণুত! ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার 
শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মতুক্ত বলিয়| নিজেকে গৌরবান্বিত মনে 
করি। আমর! শুধু সকল ধর্মকে সহ করি না, সকল ধর্মকেই আমর! সত্য 
বলিয়। বিশ্বীপ করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লশন’ 
(ভাবার্ঘ ঃ বহিষ্বরণ, পরিবর্জন ) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই 
ধর্মতুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল 
জাতির নিপীড়িত ও আশয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়! আসিয়াছে, 
আমি সেই জাতির অন্তত ক্র বলিয়! নিজেকে গৌরবাদ্ধিত মনে করি। আমি 
আপনাদের এ-কথা বলিতে গর্ব বোধ করিতেছি যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি 
বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি ; যে 
বৎসর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎগীড়নে তাঁহাদের পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হয়, 
(নেই বৎসরই তাহার! দক্ষিণ-ভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভের জন্য 
আপিয়াছিল। জরথুষ্টের অনুগামী মহান্‌ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে 


রানিং স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ধর্মাবল্বিগণ আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আঁজ পর্যন্ত যাহার! তাহাদিগকে 
প্রতিপালন করিতেছে, আমি তাহাঁদেরই অন্তভূক্তি। 

কোঁটি কোটি নরনারী যে-স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আঁমি 
শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আঁসিতেছি, তাঁহারই কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধত 
করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি £ “রুচীনাং বৈচিত্র্য দৃজুকুটিল- 
নাঁনাপথজুষাং। নূণীমেকো। গম্যস্তমসি পয়সামর্ণৰ ইব।*১--বিভিন্ন নদীর 
উৎস বিভিন্নস্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি 
ঢালিয়| মিলাইয়! দেয়, তেমনি হে ভগবান্‌, নিজ নিজ রুচির টবচিত্র্যবশতঃ 
সরল ও কুটিল নান। পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের 
একমাত্র লক্ষ্য । র্‌ 

এই ধৰ্ম-মহাসভ! গীতা প্রচারিত সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন 
করিতেছে, সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছে £ ‘যে যথা মাং গ্রপপ্যন্তে তাংস্তথৈব 
ভজাম্যহমূ। মম বস্মাহ্িবর্তস্তে মনুয়াঃ পার্থ সর্বশঃ॥'যে যে-ভাঁব আশ্রয় 
করিয়া আস্থক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। 
হে অর্জুন, মস্য্যগণ সর্বতৌভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে। 

সাম্প্রদায়িকতা, গৌড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই 
সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহার! পৃথিবীকে 
হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা! 
ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে । এই-সকল' 
ভীষণ পিশাচ যদি না থাঁকিত, তাহ! হইলে মানবসমাঁজ আজ পূর্বাপেক্ষ! 
অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাঁল উপস্থিত ; এবং আমি সর্বতো- 
ভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাঁসমিতির সন্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত 
হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্তত!, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত 
সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে 
সর্ববিধ অসপ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক। 


১. শিবমহিক্নঃ স্তোত্রম্‌ 


ভ্রাতৃভাব 
১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহে ধর্ম-মহাসমিতির পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্মাবলশ্বিগণ শ্ব স্ব ধর্মের প্রাধান্য-প্রতিপাদনের জন্য বাগ্বিতগ্ডায় নিযুক্ত হন; 
অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ এই গল্পটি বলিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন। 
আমি আপনাদিগকে একটি ছোট গল্প বলিব। এইমাত্র যে স্থবন্তা ভাষণ 

শেষ করিলেন, তাহার কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন-_-এস আমরা 
পরস্পরের নিন্দাবাঁদ হইতে বিরত হই’ । মানুষে মানুষে সর্বদা এতটা মতভেদ 
থাকিবে ভাবিয়! বক্তী-মহাঁশয় বড়ই দুঃখিত। তবে আমি আপনাদের 
একটি গল্প বলি, হয়তো তাহাতেই বুঝা যাইবে-_এই মতভেদের কারণ কি। 


একটি ব্যাঙ একটি কুয়ার মধ্যে বাদ করিত। সে বহুকাল সেইখানেই 
আছে। যদিও সেই কুয়াতেই তাহার জন্ম এবং সেইখানেই সে বড় হইয়া 
উঠিয়াছে, তথাপি ব্যাঁউটি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্রই ছিল। অবশ্য তখন বর্তমান 
কালের ক্রমবিকাশবাদীরা কেহ ছিলেন না, তাই বলা যায়' না, অন্ধকার 
কূপে চিরকাল বাস করায় ব্যাঙটি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল কি নাঃ আমর! 
কিন্তু গল্পের স্থবিধার জন্য ধরিয়া! লইব তাঁহার চোখ ছিল। আর সে প্রতি- 
দিন এরূপ উৎসাহে কুয়ার জল কীট ও জীবাণু হইতে মুক্ত রাঁখিত যে, সেরূপ 
উৎসাহ আধুনিক কীটাণুতন্ববিদ্গণেরও শ্লাঘার বিষয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 
সে দেহে কিছু স্থল ও মস্থণ হুইয়া উঠিল। একদিন ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরের 
একটি ব্যাঙ আদিয়! সেই কূপে পতিত হইল। 

কৃপমণ্ডুক জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা থেকে আসা হচ্ছে? 

‘সমুদ্র থেকে আসছি ।* 

‘সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমার এই কুয়োর মতো বড়?” এই 
বলিয়া! কূপমণ্ড,ক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফ দিল। 

তাহাতে সাগরের ব্যাঙ বলিল, “ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সঙ্গে 
সমুদ্রের তুলনা! করবে কি ক'রে? 
, ইহ! শুনিয়! কৃপমণ্ড ক আর একবার লাফ দিয়! জিজ্ঞাস! করিল, “তোমার 
সমুদ্র কি এত বড়?’ 
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“সমুদ্রের সঙ্গে কুয়োর তুলন| ক'রে তুমি কি মূর্খের মতো! প্রলাপ ব’কছ ?” 

ইহাতে কুপমণ্ডক বলিল, ‘আঁমার কুয়োর মতে| বড় কিছুই হ’তে পারে 
না, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কিছুই থাকতে পারে না) এ নিশ্চয়ই 
মিথ্যাবাদী, অতএব একে তাড়িয়ে দাও 1” 


হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সঙ্ধীর্ণ ভাবই: আমাদের মতভেদের কারণ । আমি 
একজন হিন্দু-_আঁমি আমার 'নিজের ক্ষুত্র কূপে বসিয়া আঁছি এবং সেটিকেই 
সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! শ্রীষ্টধর্মীবল্ী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে 
বপিয়। আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও 
নিজের ক্ষুদ্র কূপে বপিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে 
করিতেছেন! হে আমেরিকাবাঁসিগণ, আপনার! যে আমাদের এই ক্ষুদ্র 
জগতগুলির বেড়া ভাঁডিবাঁর জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, সেজন্য আপনাদের 
ধন্যবাঁদ দিতে হইবে । আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আপনাদের এই মহৎ, 
উদ্দেশ্ঠ-সম্পাদনে সহায়ত! করিবেন । 


হিন্দুধৰ্ম 
১নশে সেপ্টেম্বর, নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 

হিন্দু, জরুষ্টায় ও ইহুদী__এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে 
বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির 
প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ্‌ করিয়াছে, তথাঁপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি 
যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাঁদের' মধ্যে 
মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম ততপ্রস্থত 
্বষটধর্মকে আঁত্মদাৎ করিতে পারা তে দুরের কথা, নিজেই ও সর্বজয়ী ধর্ম 
দারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইল, এবং অতি অল্লসংখ্যক পাঁরসী 
মাত্র এন মহান্‌ জরথৃষ্ীয় ধর্মের সাক্ষিত্বরূপ হইয়া, রহিয়াছে ; অপরদিকে 
আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উতিত হইল, বোধ হইল যেন 
বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে; কিন্ত প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় 
সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়! সহজ্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী 
বন্যারপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীশ্বরূপ বেদোক্ত ধৰ্মও 
প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ও 
সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আখ্মমাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট . 
করিয়াছে। 

বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক 
ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র, সেই সর্বোংক্নষ্ট বেদাস্তজ্ঞান হইতে নিয়স্তরের মৃতিপূজা 
ও আন্ষদ্দিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়- 
বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ-_হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই-সকল বহুধা বিভিন্ন ভাব কোন্‌ সাধারণ 
কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্‌ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়। এই আপাত- 
বিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংস। 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্ট। করিব। 
*  আপগ্তবাঁক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন । তাঁহারা 
বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়। বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে 


১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমগ্লীর কাছে তাহ! হাস্তকর বলিয়া! মনে 
হইতে পারে বটে, কিন্ত “বেদ” শব্দদ্বার1 কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমৃহ আবিষ্কার করিয়! 
গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারম্বরূপ । আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মহ্যা-সমাজ 
ভুলিয়া গেলেও যেমন এগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের 
নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতান্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য 
সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিশ্বত হইয়! 
গেলেও এগুলি থাকিবে । 

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম 'ঝধি'। আমর! 
তাহাদিগকে সিদ্ধ ব! পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই 
শোতৃমগ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত খযিদের 
মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন । 

এ স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়ম- 
রূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাঁদের আদি আছে। বেদ বলেন 
_ স্থষ্টি অনাদি ও অনস্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি 
, বর্বদা সমপরিমাণ । আচ্ছা, যদি এমন এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না, 
তবে এই-সকল ব্যক্ত শক্তি তখন কোথায় ছিল? কেহ বলিবেন যে, 
এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা 
নিক্ষিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল ; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল! বিকাঁরশীল 
পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং” মিঅ-পদার্থমাত্রই. ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের 
অধীন। তাহ। হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে, ইহা! অসম্ভব। স্থতরাং এমন 
সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না) কাজেই সৃষ্টি অনাদি। 

যদি কোন উপমা! দ্বারা বুঝাইয়! দিতে হয়, তাহ! হইলে সৃষ্টি ও শর্ট! দুইটি 
অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা । ঈশ্বর শক্তিত্বরূপ__নিত্যসক্রিয় বিধাতা, 
তাহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটি শৃঙ্খলা পূর্ণ 
জগৎ স্থষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে । 
হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকে £ “হুর্যাচন্দ্রমসী ধাত! 
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বথাপূর্বমকল্পয়ৎ ।"_অর্থাৎ বিধাতা! পূর্ব-পূর্ব কল্পের স্বর্য ও চন্দ্রের মতো এই 
সূর্য ও চন্দ্র সষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত । 

আমি এখানে দাড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা 
সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি--‘আমি’ ‘আমি’ ‘আমি’, তাহা হইলে 
আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি-_-এই ভাবই মনে 
আমে । তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেন £ 
না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা_-আমি দেহ নই। দেহ মরিবে, কিন্তু আমি 
মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্তু যখন এই দেহ মরিয়া যাইবে 
তখনও আমি বাচিয়া থাকিব এবং পূর্বেও আমি ছিলাম। আত্মা শূন্য হইতে 
সৃষ্ট নয়, কারণ “মুষ্টি শব্দের অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ এবং ভবিষ্যতে 
নিশ্চয়ই এগুলি বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব আত্ম! যদি স্থষ্ট পদার্থ হন, তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই উহা মরণশীলও বটে। স্থতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন। 

কেহ জন্নিয়া অবধি স্ুখভোগ করিতেছে_-শরীর সুস্থ ও সুন্দর, মন 
উৎসাহপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই; আবার কেহ জন্বিয়া অবধি ছুঃখতোগ 
করিতেছে__কাহারও হস্ত-পদ নাই, কেহ বা জড়বুদ্ধি এবং অতি কষ্টে জীবন 
যাপন করিতেছে । যখন সকলেই এক প্যায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর দার! হষ্ট, 
তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান্‌ কেন এত পক্ষপাতী ? 
যদি বলে! যে, যাহার! এ জন্মে ছুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহার! সুখী 
হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছুই উন্নতি হইল ন!। দয়াময় ও স্যায়পরায়ণ 
ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন ছুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা 
ঈশ্বরের এই ভাবদ্বার! স্থষ্টির অন্তর্গত অসঙ্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করার 
চেষ্টাও নাই; পরস্ত এক সর্বশক্তিমান্‌ স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিঠুর আদেশই 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। স্পষ্টতই ইহা অবৈজ্ঞানিক । অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে স্থখী বা! দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ 
ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ স্থখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের 
পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেইসব কারণ। 

দেহ-মনের প্রবণতা! মাতাপিতার দেহ মনের প্রবণত! হইতেই উত্তরাধিকার- 
হ্থত্রে ল্ধ হয় না কি? দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সত! সমান্তরাল 
রেখায় বর্তমান__-একটি মন, অপরটি স্থূল পদার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার 
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দ্বারাই আমাদের অন্তর্নিহিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তবে 
আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্বকতা থাকিতে পারে না। 
কিন্ত জড় হইতে চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে__ইহ। প্রমাণ করা -যাঁয় না, এবং 
যদি দার্শনিক, দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাঁদ অপরিহার্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক 
একত্ববাদ নিশ্চয়ই যুক্তিমঙ্গত এবং জড়বাদী একত্ববাদ অপেক্ষা ইহ! কম 
বাঞ্ছনীয় নয়) কিন্ত বর্তমান প্রসঙ্গে এ দুইটির কোনটিরই--প্রয়ৌোজন নাই । 

আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, শরীরমাত্রেই উত্তরাধিকা রস্থত্রে 
কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক 
প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা! ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ 
প্রবণতার কারণ পূর্বাহঠিত কর্ম। বিশেষ কোন প্রবণতীসম্পন্ন জীব সদৃশবপ্তর 
প্রতি আকর্ষণের নিয়মান্ুমারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে) যাহ! 
তাহার ওঁ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইহ! সম্পূর্ণভাবে 
বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বার! সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, 
অভ্যাস আবার পুনঃ পুনঃ অস্থষ্ঠানের ফল। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, 
নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ; এবং যেহেতু 
তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে এগুলি লাভ কর! অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্ব 
জীবন হইতেই এগুলি আসিয়াছে। 

আর একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে। স্বীকার কর! গেল পূর্বজন্ম আছে, 
কিন্তু পূর্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না কেন? ইহ! সহজেই বুঝানো 
যাইতে পাঁরে। আমি এখন ইংরেজীতে কথ! বলিতেছি, ইহ! আমার মাঁতৃভাষ। 
নয়। বাস্তবিক এখন আমার চেতন-মনে মাতৃভাষার একটি অক্ষরও নাই । 
কিন্তু যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহা এখনই প্রবল 
বেগে মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে, মনংসমুদ্রের উপরিভীগেই 
চেতন-ভাব অনুভূত হয় এবং আমাদের পূর্বাঞ্জিত অভিজ্ঞতা সেই সমুদ্রের 
গভীরদেশে সঞ্চিত থাকে । চেষ্টা ও সাধন! কর, এগুলি-সব উপরে উঠিয়। ' 
আসিবে, এমন কি পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পাঁরিবে। 

পূর্বজন্ম সহবন্ধে ইহাই সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ। কার্যক্ষেত্রে সত্যতা 
নিণাঁতি হইলেই কোন মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়, এবং খখিগগ 
সমগ্র জগতে সদর্পে ঘোষণা করিতেছেন £ স্বতিসাগরের গভীরতম প্রদেশ 
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কিরূপে আলোড়িত করিতে হয়, সেই রহস্য আমর! আবিষ্কার করিয়াছি । 
সাধনা কর, তোমরাও পূর্বজন্মের সকল কথ! মনে করিতে পাঁরিবে। 

অতএব দেখ! গেল, হিন্দু নিজেকে আত্ম! বলিয়া. বিশ্বাম করে। “সেই 
আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দ্ধ করিতে পারে না, জল 
আর্দ্র করিতে পারে না, এবং বায়ু শু করিতে পারে ন11”১ হিন্দু বিশ্বাস করেঃ 
সেই আত্ম। এমন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্ত যাহার কেন্দ্র 
দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই 
মৃত্যু। আর আত্ম! জড়নিয়মের বশীভূত নন, আত্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্-ুক্ত- 
স্বভাব। কিন্ত কোন কারণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও নিজেকে জড় 
মনে করিতেছেন। 

পরবর্তী প্রশ্ন £ কেন এই শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত আত্ম! জড়ের দাসত্ব-নিগড়ে 
আবদ্ধ? পূর্ণ হইয়াও কেন তিনি নিজেকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন ? 
শুনিয়াছি, কেহ কেহ মনে করেন-__হিন্দুগণ এই প্রশ্নের যথাযথ মীমীংস! করিতে 
পারিবেন ন! বলিয়। উহ! এড়াইয়! চলিতে চেষ্টা করেন॥ কোন কোন পণ্ডিত 
আত্মা ও জীব__-এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পন। করিয়! 
এ প্রশ্নের মীমাংসা! করিতে চান এবং শূন্তস্থান পূর্ণ করিতে বহুবিধ সুদীর্ঘ 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞ। ব্যবহার করেন । কিন্ত সংজ্ঞ! দিলেই ব্যাখ্যা কর] হয় ন|। 


. প্রশ্ন যেমন তেমনই রহিল। যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়া পূর্ণকল্প হইতে 


পারেন? যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, কেমন করিয়। তাহার সেই স্বভাবের 
অণুমাত্ ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী । তাহারা মিথা। 
তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাহার! মাহসের সহিত এই 
প্রশ্নের সন্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, ‘জানি না, কেমন করিয়া পূর্ণ আত্মা 
নিজেকে অপূর্ণ এবং জড়ের সহিত যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন। 
কিন্তু তাহা সত্বেও ব্যাপারটি তে! অনুভূত সত্য ।- প্রত্যেকেই তো! নিজেকে 
দেহ বলিয়া মনে করে। কেন এইরূপ, কেনই বা আত্মা এই দেহে রহিয়াছেন, 
এ তত্ব তাঁহার! ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা! করেন ন|। ইহ! ঈশ্বরের ইচ্ছা_এরূপ 
বলিলে কিছুই ব্যাখ্যা কর! হইল ন1। হিন্দুর! যে বলেন, “আমর! জানি না, 
___ তাহা অপেক্ষা এই উত্তর আর বেশী কিছু নয়। 

১. গীতা, ২২৩ 
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বেশ, তাহা৷ হইলে বুঝা! গেল যে, মান্থষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও 
অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন ব| দেহ হইতে দেহাসন্তরে গমনের নামই মৃত্যু । 
বর্তমান অবস্থা পূর্বান্থিত কর্ম বারা এবং বর্তমান কর্ম দ্বার! ভবিষ্যৎ নিরূপিত 
হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে_মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখন 
বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এখানে 
আর একটি প্রশ্ন ওঠে ঃ প্রচণ্ড বাযুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার 
ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে পরক্ষণেই মুখব্যাদীনকারী তরঙ্গ-গহবরে 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সেইরূপ আত্মীও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী 
হইয়| ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে? আত্মা কি 
নিত্যপ্রবাহিত প্রচণ্ড গর্জনশীল অদম্য কার্ধকারণ-শ্রোতে দুর্বল অসহায় 
অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাঁড়িত হইতেছে? আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র 
কীটের মতে৷ কার্যকারণ-চক্রের নিয়ে স্থাপিত? আর ও চক্র সম্মুখে যাহা 
পাইতেছে, তাহাই চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত বিঘৃণিত হইতেছে-_বিধবাঁর অশ্রু 
দিকে চাহিতেছে না, পিতৃমাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না? 

ইহা! ভাবিলে মন দমিয়! যায়, কিন্ত প্রাকৃতিক নিয়মই এই । তবে কি 
কোন আশা নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই ? মানবের হতাশ হৃদয়ের 
অন্তস্তল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন- 
সমীপে উহা! উপনীত হইল, সেখান হইতে আশ! ও সান্বনাঁর বাণী নামিয়া 
আপিয়া এক বৈদিক খধির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান 
হইয়া খধি তারস্বরে জগতে এই আনন্দ-মমাঁচীর ঘোষণা করিলেন, 
শোন শোন অমুতের পুত্রগণ, শোন দিব্যলোকের অধিবাঁসিগণ, আমি সেই 
পুরাতন মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাহার বর্ণ, তিনি 
সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম কর! 
যায়, আর অন্য পথ নাই!” 

‘অমৃতের পুত্র' কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতুগণ, এই মধুর নামে 
আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমর! অমুতের অধিকারী । 
হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, 
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অমৃতের অধিকারী-_পবিত্র ও পূর্ণ। মত্য-ভূমির দেবত৷ তোমরা! তোমরা 
পাপী? মান্ষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের 
উপর ইহ! মিথ্যা! কলঙ্কারোপ । ওঠ, এম, সিংহস্বরূপ হুইয়। তোমরা নিজেদের 
মেযতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমর! অমর আত্মা, 
মুক্ত আত্মা_চির-আনন্দময়। তোমরা! জড় নও, তোমরা দেহ নও) জড় 
তোমাদের দাস, তোমর! জড়ের দাম নও। 

এইরূপে বেদ ঘোষণা করিতেছেন__কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর 
ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা কার্ধ-কাঁরণের কারাবন্ধন নয় ; কিন্ত এই-সকল নিয়মের 
উর্ধে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অন্ুস্থত রহিয়াছেন এক বিরাট পুরুষ, 
“যাহার আদেশে বায় প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজলিত হইতেছে, মেঘ বাঁরি- 
বর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে? 

তাহার হ্বব্প কি? তিনি সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান 
সকলের উপরেই তাহার করুণ|। “তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের 
মাতা, তুমি আমাঁদের পরম প্রেমাম্পদ সখ! বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি 
আমাদের শক্তি দাও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ; এই 
ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর*_বৈদিক খধিগণ 
এইরূপ গানই গাহিয়াছেন। আমর! কিভাবে তাঁহাকে পূজ| করিব? 
গ্রীতি ভালবাস! দিয়।। প্রেমাস্পদরূপেঁ_এঁহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় 
বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাহাকে পূজা করিতে হইবে। 

শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এখন দেখা যাক, 
হিন্দুগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ধাহাকে বিশ্বাম করেন, সেই 
শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই প্রেমতত্ব পরিপূর্ণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন । 

তিনি শিক্ষা দিয়াছেন £ মান্য পদ্মপত্রের মতো! সংসারে বাদ করিবে। 
পদ্মপত্ৰ জলে থাকে, কিন্তু তাহাতে জল লাগে না; মানুষ তেমনি এই সংসারে 
খাকিবে, ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করিয়। হাতে কাজ করিবে। 

ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা ভাল; 
কিন্তু ভালবাঁদার জন্যই তাহাকে ভালবাসা আরও ভাল। তাইতে| এই 
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নাঃ প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা চাই না। 
দি তোমার ইচ্ছ। হয়, আমি শত বিপদের মধ্য দিয়া যাইব ; কিন্তু আমার 
শুধু এই ইচ্ছ! পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিংস্বীর্থভাবে 
শুধু ভালবাসার জন্যই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি। 
শ্রীরুষ্ণের এক শিশ্য তৎকালীন ভারতের সম্রাট শক্রু কর্তৃক সিংহাঁসনচ্যুত 
হইয়া রানীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে 
‘রানী একদিন তীহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি, সর্বাপেক্ষা ধামিক 
৷ ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কষ্টমন্ত্রণ৷ ভোগ করিতে হইতেছে?” যুধিষির 
উত্তর দেন, €প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহা! 
কেমন সুন্দর ও মহান! আমি হিমালয় বড় ভালবাপি। পর্বত আমাকে 
কিছুই দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান্‌ বস্তুকে ভালবাঁপাই আমার স্বভাব, 
তাই আমি হিমীলয়কে. ভালবাসি । ইশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্য 
৷ ভালবাসি । তিনি নিখিল শৌন্দৰ্য ও মহত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার 
একমাত্র পাত্র । তাঁহাকে ভালবাঁমা আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাদি। 
আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করি না, আমি তাহার নিকট কিছুই চাই না, 
"তাঁহার যেখানে ইচ্ছ। আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সর্ব অবস্থাতেই আমি 
তীহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাহাকে ভালবাসি। আমি 
ভাঁলবাঁসার ব্যবসা করি না র 
বেদ শিক্ষা দেন £ আত্ম! ব্রহ্ন্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া 
(আছেন ; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। 
অতএব এই পরিত্রাণের: অবস্থা বুঝাইবাঁর জন্য খষিদের ব্যবহৃত শব্দ ‘মুক্তি 
মুক্তি, মুক্তি__অপূর্ণত| হইতে মুক্তি_ মৃত্যু ও দুঃখ হইতে মুক্তি । 
ঈশ্বরের ক্লুপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র- 
“হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব. পবিত্রতাই তাঁহার 
কৃপালাভের উপাঁয়। কিভাবে তাঁহার করুণা কাজ করে? শুদ্ধ বা পবিত্র 
:হ্ৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ মান্য ইহজীবনেই 
ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন। “তখনই-_কেবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলতা। 
সরল হইয়া যায, সকল সন্দেহ বিদুরিত হয়।' মান্য তখন আর ভয়ঙ্কর 
কার্যকারণ, নিয়মের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্মস্থল, ইহাই 
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হিন্দুধর্গের প্রাণস্বরূপ। হিন্দু কেবল মতবাদ ও শান্ত্রবিচার লইয়া 
থাকিতে চায় না; সাধারণ ইন্দিয়ানুভূতির পারে যদি অতীন্দ্ৰিয় সততা কিছু 
থাকে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তাহার সন্মুখীন হইতে চায়। যদি তাহার মধ্যে 
আত্মা বলিয়! কিছু থাকে, যাহ! আঁদৌ জড় নয়,_যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী 
পরমাত্ম| থাকেন, হিন্দু সোজা তাঁহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাহাকে দর্শন 
করিবে। তবেই তাহার সকল সন্দেহ দুর হইবে। অতএব আত্মা ও 
উশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকুষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়। জ্ঞানী হিন্দু বলেন, “আমি আত্মাকে 
দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।” সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের ইহাই 
একমাত্র নিদর্শন ॥ কোন মতবাদ অথব! বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার 
চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষান্থভূতিই উহার মূলমন্ত্র ; শুধু 
বিশ্বাস কর! নয়, আদরশত্বরূপ হইয়া যাওয়াই উহ! জীবনে পরিণত করাই 
ধর্ম। 

এখন দেখা যাইতেছে, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধন! দ্বারা সিদ্ধিলাভ 
করা-_দিব্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া! ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তীহার 
দর্শনলাভ করিয়া! সেই 'স্বর্গস্থ পিতা'র মতো! পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম। 

: পূর্ণ হইলে মীন্থষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাঁপন 
করেন।. আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করিয়া তিনি পরমীনন্দের 
অধিকারী হন, এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন_-সকল 
হিন্দু এবিষয়ে একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ইহ সাধারণ ধর্ম । 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পূর্ণতাই পরম তত্ব, এবং সেই পরম কখনও দুই 
ব! তিন হইতে পারে না, উহাতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে 
না। অতএব যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন, তখন 
ব্ৰহ্মের সহিত এক হইয়া! যাইবেন এবং একমাত্র ব্রদ্ধকেই নিত্য ও পূর্ণরূপে 
উপলব্ধি করিবেন। তিনিই আত্মার স্বরূপ-_নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, 
নিরপেক্ষ আনন্দ__সত্চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ । 

আমরা প্রায়ই পড়িয়! থাকি, আত্মার এই অবস্থা_ব্যক্তিত্বের লয় 
কাঁঠ পাথরের মতো জড়াবস্থা ; ইহাতে লেখকদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ 
পায়, কারণ যিনি কখনও আঘাতের বেদনা বোধ করেন নাই, তিনিই 


অপরের ক্ষতচিহু দেখিয়! পরিহাস করেন । (রগ নং 
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আমি বলিতেছি, এই অবস্থা এরূপ কিছু নয়। এই ক্ষুদ্র দেহের 
চেতন! উপভোগ যদি সুখের হয়, তবে দুইটি দেহের চেতন! উপভোগ 
আরও বেশী স্থখের হইবে । এইরূপে-_দেহমংখ্যা যতই বাড়িবে, আমার 
স্থখও ততই বাঁড়িবে। এইরূপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ 
হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাঁকাষ্ঠায়__লক্ষ্যে উপনীত হইব । 

অতএব এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই ছুঃখপূর্ণ 
ক্ষুদ্র দেহীবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে । যখন আমি প্রাণস্বরূপ 
হইয়| যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব ; যখন আননন্ন্বরূপ হইয়া, 
যাইব, তখনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন জ্ঞানম্বরূপ হইয়া যাইর, 
তখনই: ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিদঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের, 
প্রমাণে জানিয়াছি_-দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্ৰান্তিমাত্ৰ। প্রকৃতপক্ষে আমার শরীর 
এই নিরবছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবতিত হইতেছে $ সুতরাং আমার 
চৈতন্যাং সম্বন্ধে এই অদ্বৈত ( একত্ব )-জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত । 

একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয় ; এবং যখনই কোন 
বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়। যাইবেই, 
কারণ ওঁ বিজ্ান-তাঁহাঁর লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে ।.. যথা-_ব্সায়নশাপ্র যদি 
এমন একটি মূলপদার্থ আবিদ্ষারকরে, যাহা হইতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত 
কর! যাইতে পারে, তাঁহ1/হইলে উহা! চরম উন্নতি লাঁত করিল। পদার্থবিদ্যা 
যদি এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করিতে পারে, অনান্য শক্তি যাহার রূপান্তর 
মাত্র, তাহ। হইলে ওঁ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা 
লাঁভ করিয়াছে, যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যিনি এই মৃত্যুময় 
জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল৷ 
অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্া-_-অন্যান্ত আত্ম! যাহার ভ্রমাত্মক 
প্রকাশ । এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাঁদে 
উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার 
জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য । 

সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে 
আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্ট’ না বলিয়1 ‘বিকাশ’ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন 
হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমিতেছে, সেই ভাব 
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আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নৃতনতর আলোকে আরও জোরালো! ভাষায় 
প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। 


এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞলোকদের ধর্ম 
সম্বন্ধে আলোচনা করি। প্রথমেই বলিয়া! রাখি যে, ভারতবর্ষে বছ-ঈশ্বরবাঁদ 
নাই। প্রতি দেবালয়ের পার্খে দীড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে 
শুনিতে পাইবে পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমন কি সর্বব্যাপিত্ব 
পর্যন্ত আঁরোঁপ করিতেছে । ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন 
দেব-বিশেষের প্রাধান্তবাদ বলিলেও প্রকৃত ব্যাপার, ব্যাখ্যাত হইবে না। 
গোলাপকে যে-কোন অন্য নামই দাও. না কেন, তাহার সুগন্ধ সমানই। - 
থাকিবে । সংজ্ঞা ব| নাম দিলেই ব্যাখ্য। করা হয় ন।। . 

মনে পড়ে, বাঁল্যকাঁলে একদা! এক খ্রীষ্টান পাঁদ্রীকে ভারতে এক ভিড়ের 
মধ্যে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। নানাবিধ মধুর কথ| বলিতে বলিতে 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমি যদি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি দ্বার! 
আঘাত করি, তবে উহ! আমার কি করিতে পারে?” জনতার মধ্য ,হইতে 
একজন বলিল, “আমি যদি তোমার ভগবান্‌কে গালাগালি দিই, তিনিই, 
বা আমার কি করিতে পারেন? পাদ্রী উত্তর: দিলেন, ‘মৃত্যুর পর তোমার 
শান্তি হইবে ।” সেই ব্যক্তিও বলিল, 'তুমি_মরিলে পর আমার 'দেবতাঁও 
তোমাকে শাস্তি দিবেন ।” ; 

ফলেই বৃক্ষের পরিচয় । যখন দেখি যে, ধীহাঁদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, 
তাঁহাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন, ধাহাদের মতে নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা 
ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় £ পাপ 
হইতে কি কখন পবিত্রত| জন্মিতে পারে ? 

কুপংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্ান্ধতা আরও, খারাপ । খ্ৰীষ্টানরা 
কেন গির্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন 
আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মুতি রহিয়াছে 
কেন? প্রোটেন্টান্টদের মনে প্রীর্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আবির্ভাব 
হয় কেন? হে আমার ভাতুবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়! জীবন- 
ধারণ কর! যেমন অসম্ভব, চিন্তাকাঁলে মনোময় রূপ-বিশেষের সাহায্য না 
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লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব । ভাঁবানুযঙ্গ-নিয়মান্থপারে জড়মূতি 
দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাঁববিশেষের 
উদ্দীপন হইলে তদন্থরূপ মৃত্িবিশেষও মনে উদ্দিত হয়। এইজন্য হিন্দু 
উপাসনার সময়ে বাহ্‌ প্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে, তাহার উপাস্ত 
দেবতাঁয় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই 
মতে! জানে, প্রতিমা! ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বলতো, ‘সর্বব্যাপী’ 
বলিতে অধিকাংশ মানুষ__প্রকূতপক্ষে সার! পৃথিবীর মানুষ কি বুঝিয়! থাকে? 
ইহা একটি শব্মাত্র__একটি প্রতীক । ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? তা যদি 
ন! থাকে, তবে সর্বব্যাপী” শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর 
* বিস্তৃত আকাশ অথব! মহাশৃন্যের কথাই উদ্দিত হয়, এই পর্যস্ত। 
যখন দেখিতেছি__যেতাবেই হউক-_মা্ুষের মনের গঠনীহুসারে অনস্তের 
ধারণা অনন্ত নীলাকাঁশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত, তেমনি আমর! 
স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণ৷ গির্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া 
থাকি। হিন্দুর পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মৃতি ও 
প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়! রাখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই যে, কেহ কেহ 
. সমগ্র জীবন স্বীয় ধর্মসন্প্রদীয়ের গপ্ডিবদ্ধ ভাবের মধ্যেই নিষ্ঠাপূর্বক কাটাইয়া 
দেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন না; তাহাদের নিকট 
কয়েকটি মতে সম্মতি দেওয়! এবং লোকের উপকার কর! ভিন্ন ধর্ম আর 
কিছুই নয়। কিন্তু হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাঁব অপরোক্ষান্ুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, 
দেব-বিগ্রহ ব! ধর্মশীত্ব_সবই মাহ্ষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও 
সহায়ক মাত্র ; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। 
শাস্ত্র বলিতেছেন : “বাহ্পূজা_মৃতিপূজ। প্রথমা বস্থা ; কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে 
মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর ; কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকাঁরই উচ্চতম অবস্থা১। যে 
একাগ্র সাধক জাহ পাঁতিয়| দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজা করেন, লক্ষ্য কর 
তিনি তোমীকে কি বলেন, স্বর্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) 
চন্দ্র তাঁর! এবং এই বিছ্যুৎও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) এই অগ্নি 


> ণতন্ত্র, ৪১২ 
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তাহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? ইহারা সকলেই তাহার আলোকে 
প্রকীশিত।”১ তিনি কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন না বা প্রতিমাপূজাকে 
পাপ বলেন না। তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থ! বলিয়া 
স্বীকার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। 
বৃদ্ধের পক্ষে শৈশব ও যৌবনকে পাপ বল! কি উচিত হইবে? 

হিন্দৃধর্মে বিগ্রহ-পূজ| যে সকলের অবশ্য কর্তব্য, তাহা! নয়। কিন্তু কেহ 
যদি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা 
হইলে কি উহাকে পাপ বলা সঙ্গত? সাধক যখন ওঁ অবস্থ৷ অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছেন, তখনও তাহার পক্ষে উহাকে ভুল বলা সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে 
মান্য ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্ত সত্য হইতে সত্যে-_নিয়তর সত্য 
হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে । হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসন] 
হইতে বেদীত্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার_-উপলব্ধি 
করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা । জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী 
প্রত্যেকের সাধন-প্রচেষ্ট| নিরূপিত হয়। প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। 
প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতে৷ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
স্তরে উঠিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়! শেষে সেই মহান্‌ স্থর্যে 
উপনীত হয়। 

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে 
পারিয়াছেন। অন্তান্ত ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়। সমগ্র 
সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা 
একমাঁপের জাম! রাখিয় দেয় ; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই ও এক 
মাপের জামা পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গায়ে ন! লাগে, তবে 
তাহাকে জামা ন। পরিয়া খালি গায়েই থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ আবিষ্কার 
করিয়াছেন £ আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ব চিন্তা 
উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব) এবং প্রতিম। ক্রুশ বা চন্দ্রকল| প্রতীকমাত্র, 
আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ । এই প্রকার সাহায্য 
যে সকলের পক্ষেই আবশ্যক তাহা নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই 
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এই প্রকার সাহায্য আবশ্যক | যাহাদের পক্ষে ইহ! আবশ্যক নয়, তাঁহাদের 
বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহা অন্তায়। ৰ 

আর একটি বিষয় বলা আমার অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে মৃতিপূজা 
বলিলে ভয়াবহ একট! কিছু বুঝায় না। ইহা দুষবর্মের প্রস্থতি নয়, বরং 
ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাম্বরূপ । 
হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে ॥ কিন্তু লক্ষ্য করিও, 
তাহারা সর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। 
কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু--চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত অপরাধের 
প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজলিত করেনা) ইহাকে যদি 
তাহার দুর্বলতা বলো, সে দোষ তাঁহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর 
দোষ গ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়া! যায় না। 

অতএব হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নান) 
অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্ত-স্বরূপ-_দেবত্ব 
বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদীতা। 
তবে এত পরম্পরবিরোধী ভাব, কেন? হিন্দু বলেন__-আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই 
এরূপ পরম্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ. করে। 

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাঁচের মধ্য দিয়া আসিতেছে । সকলের 
উপযোগী হইবে বলিয়া এই সামান্য বিভিন্নতা প্রয়োজন । ' কিন্তু সব-কিছুরই 
অন্তস্তলে সেই এক সত্য বিরাজমান । প্রীক্ষ্ণাবতারে ভগবান্‌ বলিয়াছেনঃ 
সুত্র যেমন মণিগণের মধ্যে, আমিও সেইরূপ সকল ধর্মের মধ্যে অম্স্থ্যত। 
ষাহা কিছু, অতিশয়; পবিত্র ও প্রভাবশালী, মানবজাতির উন্নতিকারক 
ও পাবনকাঁরী, জানিবে__সেখানে আমি আছি।১ এই শিক্ষার ফল কি? 
আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশীস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব 
কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর 
কেহ নয়। ব্যান বলিতেছেন, “আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার 
বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই ৷ 
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আঁর একটি কথা । কেহ এরপ প্রশ্ন করিতে পারেন, সর্বতোভাবে ঈশ্বর- 
পরায়ণ হিন্দুগণ কিরূপে অজ্ঞেয়বাঁদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত 
বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনের! ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না! 
বটে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহাঁন্‌ কেন্দ্রীয় তত্ব_মান্মষের ভিতর দেবত্ব 
বিকশিত করার দিকেই তাঁহাদের ধর্মের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। তাহারা 
“জগৎপিতাঁঁকে দেখেন 'নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে (আদর্শ মানবকে ) 
দেখিয়াছেন, এবং যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে।+ 


ভ্রাতৃগণ, ইহাই হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক ধাঁরণাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিন্দু 
তাঁহার সব পরিকল্পনা হয়তো কার্ষে পরিণত করিতে পারে নাই । কিন্ত যদি 
কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বাঁ 
কালে সীমাবদ্ধ হইবে না) যে অসীম ভগবানের বিষয় এ ধর্মে প্রচারিত হুইবে, 
ও ধর্মকে তাহারই মতে| অসীম হইতে হইবে.) সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত শীষ্ট- 
ভক্ত, সাধু অসাধু--সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; 
সেই ধর্ম শুধু ব্ৰাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরস্ত সকল 
ধর্মের সমষ্টম্বরূপ হইবে, অথচ তাঁহাঁতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; 
স্বীয় উদারতাবশতঃ নেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে 
সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মান্য হইতে শুরু করিয়া! 
হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাঁশির জন্য ধাহাঁরা সমগ্র মানবজাতির উর্ধে স্থান 
পাইয়াছেন, সমাজ ধাহাঁদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া সম্রদ্ধ 
ভয়ে দ্ডীয়মান__সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান 
দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উত্পীড়নের স্থান 
থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনাঁরীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার 
সমগ্র শক্তি মনুয্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়ত! করিবার জন্যই 
সতত নিযুক্ত থাকিবে । 

এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাঁতিই তোমার অন্ুবর্তী হইবে ॥ 
অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মঘতা। 
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ওঁ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হইলেও উহা! বৈঠকী আলোচন! মাত্র। প্রত্যেক 
ধর্মেই ঈশ্বর আছেন__সমগ্র জগতে একথা! ঘোঁষণ। করিবার ভার আমেরিকার 
জন্যই সংরক্ষিত ছিল। 

যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পাঁরপীকদের অহুর- টা বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের 
জিহোঁবা, খরীষ্টানদের “স্ব্গস্থ পিতা”, তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কার্ধে 
পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল__ 
কখনও উজ্জল, কখনও অম্পষ্ট হইয়| ধীরে ধীরে উহ! পশ্চিম গগনের দিকে 
চলিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া! পূর্বাপেক্ষা৷ সহস্রগুণ 
উজ্জল হইয়া পুনরায় পূর্ব গগনে স্তানপোর+ সীমান্তে উহ! উদিত হইতেছে। 

স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়া, তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ 
হস্ত নিমজ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ-রূপ ধনশালী হইবার 
সহজ পন্থা আঁবিষাঁর কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাক! 
বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ন্যস্ত 
হইয়াছে। 


১ ব্রঙ্গপুত্রের অপর নাম। 
২ কলম্বস কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার আর একটি নাম-_-কলমিয় । 


গ্রীটানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পাঁরেন ? 
[২* দে্টেম্বর, দশম দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ] 


খীষ্টানদের সর্বদাই স্পষ্ট কথার জন্য প্রস্তুত থাক! উচিত $ এবং আমার 
বোঁধ হয়, যদি আমি তোমাদের একটু সমালোচনা করি, তাহাতে কিছু মনে 
করিবে না। তোঁমর! খ্রীষ্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার 
জন্য তাঁহাদের নিকট ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে খুব উদগ্রীব, কিন্ত বলো দেখি, 
অনাহার ছুভিক্ষের কবল হইতে তাহাদের দেহগুলি বীচাইবার জন্য কোন 
চেষ্টা কর ন! কেন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহ সহশ্র মান্য 
ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তোমরা খ্রষ্টানেরা কিছুই কর নাই! 
তোমর! ভারতে সর্বত্র গির্জা নির্মাণ কর, কিন্তু প্রাচ্যে সর্বাধিক অভাব_- 
ধর্ম নয়, ধর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত 
নরনারী শুফকঠে কেবল ছুটি অন্ন চাঁহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, 
আর আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরথণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত মাহ্ষকে ধর্মের কথা 
শোনানো বা দর্শনশাঁন্র শেখানো। তাহাকে অপমান কর!। ভারতে যদি কেহ 
পারিশ্রমিক লইয়া! ধর্মপ্রচার করে, তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, 
সকলে তাহাকে দ্বণা করে। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের 
নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলাম, গরষ্টান দেশে খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে 
অধীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষরূপে 
তাঁহ| উপলব্ধি করিতেছি । 


[ ইহার পর সনাতনধর্ের পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তিনি বক্তৃতা 
শেষ করিলেন। ] 


২২শে দেপেম্বর শুক্রবার দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্মের বিষয়ই অধিক বলা হইয়াছিল। 
“সেই দিবস স্বামী বিবেকানন্দ সনাতনধর্ সম্বন্ধে অনেক কথা! বলেন। নানামতাবলম্বী নরনারীগণ 
তাহাকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে শত শত ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনিও তৎক্ষৎগাৎ 
অতি নিপুণতার সহিত সেই-নকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করেন। 
‘সেদিন তিনি তাহাদের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এতদূর কৌতুহল উদ্দীপিত. করিয়াছিলেন 
খে, তাহারা সকলে সমবেত হইয়| তাহাকে সনাতনধর্ম সম্বন্ধে আর একদিবস অন্তত্র বক্তৃত| দিবার 
জন্য অনুরোধ করেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। 


বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ 
[২৬শে সেপ্টেম্বর, ষোড়শ দিবসের অবিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা ] 

আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে 
আমি বৌদ্ধ। চীন, জাপান ও গিংহল সেই মহান্‌ গুরু বুদ্ধের উপদেশ 
অনুসরণ করে, কিন্তু ভারত তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পুজা করে। 
আপনারা! এইমাত্র শুনিলেন যে, আমি বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করিতে 
উঠিতেছি; কিন্ত আমি চাই তাহা পূর্বোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিবেন; ধাহাকে 
আমি ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়! পৃজা করি, তাহাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা কর! আমার 
অভিগ্রায়ই নয়। কিন্ত বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিগ্তগণ 
তাহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টান ধর্মের 
যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমানকালের বৌদ্ধধর্মের 
প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ । যীশুখীষ্ট ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন । তবে 
প্রভেদ এইটুকু যে, ইহুদীগণ বীশুকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি ক্রুশ 
বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন, হিন্দুগণ কিন্তু শীক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন 
দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধধর্মের 
সহিত বুদ্ধদেবের প্ররুত শিক্ষার যে পার্থক্য আমরা_হিন্দুরা দেখাইতে 
চাই, তাহা প্রধানত এই £ শাক্যমুনি নৃতন কিছু প্রচার করিতে আসেন 
নাই। যীশুর মতে তিনিও পূর্ণ করিতে আমিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন 
নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ অর্থাৎ ইহুদীরাই তাহাকে" 
বুঝিতে পারে নাই, আর বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাঁহার শিশ্যগণই তাহার শিক্ষার 


বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ ৩১ 


মৰ্ম বুঝিতে পারেন নাই । ইহুদীর! যেমন (যীশুর মধ্যে ) ওল্ড টেস্টামেন্টের পূর্ণ 
পরিণতি বুঝিতে পারে নাই, বৌদ্বগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধর্মের 
সত্যগুলির পূর্ণ পরিণতি বুঝিতে পারে নাই। আমি পুনর্বার বলিতেছি ঃ 
শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়) তিনি ছিলেন 
হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিগত সিদ্ধান্ত_প্তায়সন্মত বিকাশ। 

হিন্দুধর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত__কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ; সন্্যাসীরাই 
জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতিভেদ নাই । ভারতে 
উচ্চতম বর্ণের মানুষও সন্্যাশী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্যাসী 
হইতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নাই ; জাতিভেদ 
কেবল সামাজিক ব্যবস্থা । শাঁক্যমুনি স্বয়ং সন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার 
হৃদয় এত উদার ছিল যে লুকানো, বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির * 
করিয়। তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়৷ দিলেন_- 
ইহাই তাহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক ; শুধু 
তাই নয়, ধর্মাস্তরিত-করণের ভাব তীহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছে। 

সকলের প্রতি__বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিপ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহান্মভূতি- 
তেই তাহার গৌরব প্রতিষঠিত। তাহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে 
সময়ে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্য ভাষা 
ছিল না। ইহ! সে সময়ে পণ্ডিতদের পুম্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের 
কোন কোন ব্ৰাহ্মণ শিষ্য তাহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে চান, 
তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, “আমি দরিদ্রের জন্-_-জনলাধারণের 
জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা৷ বলিব'। আজ পর্যন্ত 
তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষায় লিখিত। 


দর্শনশাস্্র ও তত্ববিদ্ভা যত উচ্চ আঁসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে 
মৃত্যু বলিয়। ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু 
থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উদিত 
হইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে। 

দর্শনশাস্বের দিক দিয়া সেই লোকপগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন 
শৈলের অভিমুখে সবেগে পতিত হইলেন, কিন্তু তাহাকে চুর্ণ করিতে পারিলেন 


৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনীরী সকলে সাদরে ধরিয়। 
থাকে, তাহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপস্থত করিলেন। ইহাঁর ফলে 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল। বর্তমানকালে 
বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, যিনি নিজেকে বৌদ্ধ 
বলেন। 
কিন্তু এইসঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই 
 সমাঁজ-সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও 
দয়া, সর্বসাধারণের, ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাব প্রবাহিত 
করিয়া দিয়াছিল, তাহ! ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্‌ করিয়াছিল 
যে, তদানীস্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক এতিহাসিককে 
বলিতে হইয়াছে £ কোন হিন্দু মিথ্যা বলে বা কোন হিন্দুনারী অসতী-__ 
এ-কথা| শোনা যায় না। 


সভামঞ্চে যে-সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাদের দিকে ফিরিয়! বক্ত! বলিতে লাগিলেন £ 


হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাচিতে পারে না; হিন্দুধৰ্ম 
ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বীচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন-_আমাদের 
এই বিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের ধীশক্তি 
ও দর্শনশান্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধের৷ দীড়াইতে পারে না এবং 
্রাঙ্গণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাড়াইতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের 
এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এইজন্যই আজ ভারতবর্ষ 
ত্রিশকোঁটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাঁপী সহজ বৎসর 
ধরিয়। বিজেতাদের দাসত্ব করিতেছে । অতএব এম, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব 
ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান্‌ আত্ম। এবং অপাঁধারণ লোঁক- 
কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়। দিই। 


স্বামীজীর ধর্ম-মহাসভায় প্রবেশ, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ 


বিদায় 
[২৭শে সেপ্টেম্বর, সপ্তদশ ( শেষ ) দিবসের অধিবেশন ] 

বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন এখন সত্যই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে; এবং 
যাহার! এই মহাঁসভা-অধিবেশনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, করুণাময় 
ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন এবং তাহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমকে 
সাফল্যমন্তিত করিয়াছেন । 

যাহার! প্রশস্ত হৃদয় এবং সত্যান্থরাঁগ লইয়। স্বপ্নের ন্যায় এই আশ্চর্য 
ব্যাপার প্রথমতঃ কল্পন! করিয়। পরে কার্ধে পরিণত করিয়াছেন, আমি সেই 
মহামুভব ব্যক্তিদের ধন্যবাদ দিই । এই সভামঞ্চ হইতে যে-সকল উদার 
ভাব পরিবেশিত হইয়াছে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ । এই শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী 
আমার প্রতি সমভাবে দয়! প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে-ভাঁবগুলি দ্বার! 
ধর্মদমূহের বিরোধভাব মন্দীভূত হয়, সেই ভাবগুলির প্রত্যেকটি তাঁহারা 
উপলব্ধি করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। এই 
একতানের মধ্যে সময় সময় কিছু শ্রতিকটু ধ্বনি শোনা গিয়াছে, এগুলির 
জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, কারণ বিশেষ বৈষম্যদ্ার। উহার! 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে যে সাধারণ 
সামপ্তস্ত রহিয়াছে, তাহা মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে। 

ধর্মীয় এ্ক্যের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বল! হইয়াছে। 
আমি এখনই এ-বিষয়ে আমার নিজের মতবাদ উপস্থাপন করিতেছি ন!। 
কিন্ত যদি এখানে কেহ এরূপ আশ! করেন যে, এই এঁক্য-_প্রচলিত বিভিন্ন 
ধর্মের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা! সাধিত হইবে, 
তাহাকে আমি বলি, ‘ভাই, এ তোমার দুরাশ! ৷ আমি কি ইচ্ছা করি যে, 
খ্ৰীষ্টান হিন্দু হয়? ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা! যে, কৌন 
হিন্দু ব| বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান হউক ?__ভগবান্‌ তাহা না৷ করুন। ৃঁ 

বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। 
বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া 
যায় ?_ন|। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহ! ক্রয়ে 
নিজের স্বাভাবিক নিয়মাঙ্ণুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিক! বায়ু ও জল ‘ভিতরে 


১-৩ 


৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে 
বাড়িয়া উঠে। 

ধর্মসম্বন্ধেও এরূপ । খীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না) অথবা! 
হিন্দু ও বৌদ্ধকে গরীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্ত প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের 
সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া 
নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে | : 

যদি এই ধর্ম-মহাধমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তে| তাহ! এই ২ 
ইহ! প্রমাণ করিয়াছে-__সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন 
একটি বিশেষ ধর্মমগুলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতিরই মধ্যে 
অতি উন্নত চরিত্রের নরনাঁরী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 

এই-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্ত 
ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাহার ধর্মই টিকিয়! থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই 
কপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাহাকে আমি স্পষ্টভাবে 
বলিগ। দিতেছি, তাহার ন্যায় লোকেদের বাধাগ্রদান সত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক 
ধর্মের পতাকার উপর. লিখিত হইবে £ ‘বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, 
পরম্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি ৷ 


পরিশিক্ট 


চিকাঁগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কাঁলে মহাঁলভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে 
স্বামীজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন £ 
(১) শান্নিষ্ঠ হিন্দুধৰ্ম এবং বেদান্তদর্শন 
_ শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, পূর্বাহ্ণ ১০।টায়। 
(২) ভারতের বর্তমান ধৰ্মসমূহ 
_ শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, অপরাহ্ণ অধিবেশন । 
(৩) পূর্বে প্রদত্ত বন্তৃতাগুলির বিষয়-সন্বন্ধে 
- শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর । 
(৪) হিন্দুধর্মের সারাংশ 
সোমবার, ২৫শে সেপ্েম্বর | 
‘The Chicago Daily Inter-Ocean’ সংবাদপত্র ২৩শে সেপ্টেম্বর 
প্রথম বন্তৃতা-সম্বন্ধে নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেনঃ 
ধর্মমহাসভীর বৈজ্ঞানিক বিভাগে গতকাল পূর্বাহে স্বামী বিলকাননী 
“ান্রনি্ঠ হিন্দুধর্ম" সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন। ৩ নং হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; 
শোতৃবৃন্দ শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞামা করেন এবং সন্যাসিপ্রবর অপূর্ব দক্ষতার সহিত 
প্রাঞ্চলভাবে এগুলির উত্তর দেন। অধিবেশনের শেষে আগ্রহান্বিত ভিজ্ঞান্থরা 
তাঁহাকে ঘিরিয়! দাড়ান এবং তাঁহার ধর্ম-সম্বন্ধে কোথাও একটি ছোট সভায় 
বক্তৃতা দিবার জন্য সনিরবন্ধ অন্তরোধ জানাঁন। তিনি বলেন, পরিকল্পনাটির 
কথা ইতিপূর্বেই তাহার মনে উঠিয়াছে। 


প্রাচ্য নারী 


চিকাগো ধর্মমহাসভার অর্ধিবেশন-কালে মহানভার “মহিলা পরিচালক বোর্ড -এর অধ্যক্ষা মিদেস 
পটার পামার কতৃক আয়োজিত এক বিশেষ সভায় চিকাগোর জ্যাক্সন স্্াটে মহিলা-সদনে স্বামীজী 
এই বক্তৃতা দেন! ‘Chicago Daily Inter-Ocean’ সংবাদপত্রে ২৩শে চির (১৮৯৩) 
নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয় £ 


স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ সভায় প্রীচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেনঃ কোন জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি 
নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্তরী-পুরুষের মর্যাদায় 
কোন পার্থক্য ছিল না) পূর্ণ সমতার ভাব বিরাজিত ছিল। কোন হিন্দুও 
বিবাহিত ন। হইলে পুরোহিত হইতে পারে না ভাবট! এই যে, অবিবাহিত 
ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ স্বাতন্ত্যই পূর্ণ নারীত্ব। আধুনিক হিন্দুনারীর 
জীবনের প্রধান ভাব তাহার সতীত্ব । পত্নী যেন বৃত্তের কেন্দ্র_এ কেন্দ্রের 
স্থিরত্ব নির্ভর করে__তাঁহার সতীত্বের উপর। এই আদর্শের চরম অবস্থায় 
হিন্দু বিধবার! সহমরণে দগ্ধ হইতেন। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীগণ বেশী ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন| । যদি 
আমর! চরিত্রের এ-মকল সদ্গুণ রক্ষ। করিতে পাঁরি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ হিন্দুনারী 
জগতের আদর্শস্থানীয়। হইবেন । 


ধর্মীয় এক্যের মহাসম্মেলন 
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, ‘Chicago Sunday Herald’ পত্রিকায় প্রকাশিত 
স্বামীজীর বন্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী £ 
এই ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের 
ভরাতৃত্বই বহু-আকাজ্ফিত উদ্দেশ্ত। এই ভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থা, 
কারণ আমর! সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান__-এ সম্বন্ধে অনেক কথা৷ বল! 
হুইয়াছে। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অর্থাৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর স্বীকার করে না। যদি আমরা এই-সকল 
সম্প্রদায়কে উপেক্ষ। করিয়] বাহিরে রাখিতে ন! চাই_সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের 
ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন হইবে না-তাহ| হইলে সমগ্র মানবজাতিকে অস্তভুক্তি 
করিবার জন্য আমাদের মিলনভূমি প্রশস্ত করিতেই হইবে । এই ধর্ম- 
মহাঁসভায় আরও বল! হইয়াছে__মাঁনবজাতির কল্যাণ সাধন করা৷ আমাদের 
কর্তব্য, কারণ প্রত্যেক অসৎ ও হীন কার্ধেরই প্রতিক্রিয়া আছে। আমার 
মনে হয়, এটি দৌকানদীরির ভাঁব £ আমরাই প্রথমে, তারপর আমাদের 
ভাই-এরা। আমি মনে করি, ঈশ্বরের সর্বজনীন পিতৃত্বে আমর! বিশ্বাস করি 
ব! না করি, ভাইকে আমাদের ভাঁলবাঁসিতেই হইবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও 
প্রত্যেক মত মানুষের দিব্যভাঁব স্বীকার করে; কাহারও অনিষ্ট করিও 
না, তাহ! হইলে তাঁহার অন্তরস্থ দিব্যতাঁবকে ক্ষুণ্ণ কর! হইবে ন1। 


ভগবৎপ্রেম 
[২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, ‘Chicag০ Herald’ পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর একটি 
বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ] 
লীফলিন ও মনরো স্ত্রীটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়াঁন চার্চের বন্তৃতা-গৃহে 
সমবেত আোতৃমগ্ডলী গতকল্য প্রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ 
করেন। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভগবৎপ্রেম; আলোচন! বাগ্যিতাপূর্ণ 
ও অপূর্ব হইয়াছিল। তিনি বলেন : 
ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে । 
মহান্‌ ও স্থন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মাঙ্গষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম 
মানুষের প্রকৃতিগত । সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অন্গভব করে এবং 
ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষকে দান, দয়া, স্তায়পরত। প্রভৃতি সৎকার্ষে প্রণোদিত 
করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ | 
বক্তা চিকাগোতে আসা অবধি মানুযের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু 
শুনিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন_-আরও দৃঢ়তর বন্ধন মা্যকে যুক্ত 
. করিয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই ঈশ্বরপ্রেম হইতে সঞ্জাত। মানুষের ভ্রাতৃত্ব 
ঈশ্বরের পিতৃত্বেরই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত । বক্তা বলেনঃ 
তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, পর্বতগুহায় রাত্রি কাটাইয়াছেন, 
সমগ্র প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে 
স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধ্বে এমন কিছু আছে, যাহা মানুষকে অসত্য ব! অন্তায় 
হইতে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা! ঈশ্বরপ্রেম। ঈশ্বর যদি যীশু, 
মহম্মদ এবং বৈদিক খধিগণের সহিত কথা বলিয়৷ থাকেন, তাহা! হইলে 
ঈশ্বরেরই অন্যতম সন্তাঁন__-তীহার সহিতও তিনি কেন কথ! বলেন না? 
স্বামী আরও বলিলেন £ সত্যই তিনি আমার সহিত এবং তাহার সকল' 
সন্তানের সহিত কথ! বলেন। আমর! তাঁহাকে আমাদের চতুর্দিকে দেখি 
এবং তাঁহার প্রেমের সীমাঁহীনত! দ্বার! নিরন্তর প্রভাবিত হুই এবং সেই 
প্রেম হইতে আমাদের মঙ্গল ও শুতকর্মের প্রেরণ! লাভ করি । 


তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 


প্রায় নয় বলর পূর্বে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ নামক গ্রন্থের 
প্রথম অনুবাদ করি, তখন ধারণা ছিল যে, আমেরিকান সংস্করণখানিই 
উত্রুষ্টতর ; সুতরাং তদবলম্বনেই অনুবাদ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে 
আদ্যোপান্ত সংশোধনের ইচ্ছা থাকিলেও অন্যান্য কার্ধবশতঃ সময়াঁভাবে 
উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই নাই। অনেক দিন ধরিয়। তজ্জন্য 
উহ! অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। পরিশেষে পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে উহ! 
প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবতিত-ভাবেই পুনমু'দ্রিত কর! হয়। সম্প্রতি একটু অবকাশ 
পাইয়া মাত্রীজ-সংস্করণের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম__মাদ্রাজ-সংস্বরণে 
আমেরিকান সংস্করণ অপেক্ষা এত অধিক নূতন বিষয় আছে যে, বল৷ যায় না। 
তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহানির্বাণতন্ত্র হইতে বিস্তৃত উদ্ধতাংশ ও উহার 
উপর স্বামীজীর মন্তব্যসমূহ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারস্তে ‘প্রতীক’-সহ্বন্ধে 
সুদীর্ঘ আলোচন! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতদ্যতীত এই দুই সংস্করণের 
অনেক স্থলে এত পাঁঠান্তর যে, অন্ুবাঁদককে বিশেষ সমস্তায় পড়িতে হয়। 
অগত্যা! আমর! মাদ্রীজ-সংস্করণে প্রাপ্ত প্রায় সমুদয় অতিরিক্ত অংশগুলির 
অঙ্ণুবাদ বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত করিলাম এবং পাঠাস্তর-স্থলে উভয় 
হস্করণের তুলনা করিয়া যেটি স্পষ্টতর বোধ হুইল, সেইটির অঙ্ুবাদ করিয়া 
দিলাম। এতদ্যতীত পূর্বান্বাদের ভ্রম ব| ভাষার ক্রটিসমূহ কতক কতক 
সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। স্মতরাং কর্মযোগের এই তৃতীয় 
নংস্করণকে পূর্ব পূর্ব সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইতি 


আযাঢ়, ১৩১৬ বিনীতানুবাদকস্তা 


কর্ম__চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব 

কর্ম শব্দটি সংস্কৃত ক’-ধাতু হইতে নিপ্ন্ন ; কৃ’-ধাতুর অর্থ “করা? ৯ 
যাহা কিছু করা হয়, তাহাই কর্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ . 
“কর্মফল” । দার্শনিকভাবে ব্যবহৃত হইলে কখন কখন উহার অর্থ হয় 
সেই-সকল ফল, আমাদের পূর্ব .কর্ম যেগুলির কারণ। কিন্ত কর্মযোগে 
আমাদের “কর্ম শব্দটি কেবল ‘কাজ’ অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে । 
মানবজাতির চরম লক্ষ্য__জ্ঞানলাভ। প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই 
একমাত্র লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন । মান্থষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। 
সুখ ও আনন্দ তো! শেষ হইয়া যায়। স্থখই চরম লক্ষ্য-_এরূপ মনে করা! 
ভ্রম। জগতে আমর! যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাঁহার কারণ__মান্গুষ অজ্ঞের 
মতে! মনে করে, স্ুখই আমাঁদের চরম লক্ষ্য । কালে মানুষ বুঝিতে পারে, 
সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও সুখ 
উভয়েই তাহার মহান্‌ শিক্ষক, সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতেও তেমন 
শিক্ষ। পাঁয়। স্থখ-দুঃখ যেমন আমাদের উপর দিয়! চলিয়া যায়, অমনি 
তাঁহার! উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়! যায়, আর এই চিত্রসমষ্টি বা 
সংস্কীর-সমষ্টির ফলকেই আমর! মানুষের ‘চরিত্র’ বলি। কোন ব্যক্তির চরিত্র 
লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে, উহা! প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের 
পরবৃত্তি-_মনের প্রবণতাঁসমূহের সমষ্টিমাত্র। দেখিবে, সুখ-ছুঃখ__ছুই-ই সমভাবে 
তাঁহার চরিত্রগঠনের উপাদান; চরিত্রকে এক বিশেষ ছাচে ঢাঁলিবার পক্ষে 
ভাল-মন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে) কোন কোন স্থলে সুখ অপেক্ষা 
বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। জগতের মহাঁপুরুষদের চরিত্র আলোচনা 
করিলে দেখা! যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থখ অপেক্ষা দুঃখ তাহাদিগকে অধিক 
শিক্ষা দিয়াছে__ধনৈশ্বর্ব অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংস! 
অপেক্ষা নিন্দারপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজলিত করিতে অধিক 
পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। - 

এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তরনিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে 
আনে না, সবই ভিতরে । আমরা যে বলি মান্য ‘জানে’, ঠিক মনোবিজ্ঞানের 
ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে-_ মানুষ “আবিফার করে? ( discovers) 
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ব| “আবরণ উন্মোচন করে? (Un৮ei[5 )। মানুষ যাহ! “শিক্ষা করে» প্রকৃতপক্ষে 
সে উহা ‘আবিষ্কার করে’। 13০০০, শব্দটির অর্থঁ-অনস্ত জ্ঞানের 
খনিস্বরূপ নিজ আত্ম! হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন 
‘মাধ্যাকৰ্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । উহা কি এক কোণে বসিয়া তাহার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? নী, উহা! তাহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। 
সময় আসিল, অমনি তিনি উহ! দেখিতে পাইলেন । মানুষ যতপ্রকার 
জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সবই মন হইতে । জগতের অনন্ত পুস্তকীগার তোমারই 
মনে । বহির্জগৎ্ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক 
কারণ-__-উপলক্ষ মাত্র, তোমার নিজ মনই সর্বদ1 তোমার অধ্যয়নের বিষয়। 
আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ-্বরূপ হইল, তখন তিনি 
নিজের মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার মনের ভিতর পূর্ব 
হইতে অবস্থিত ভাঁবপরম্পরা আর একভাবে সাঁজাইয়া৷ উহাদের ভিতর 
একটি নৃতন শৃঙ্খল আবিষ্কার করিলেন $ উহাকেই আমর! মাধ্যাঁকর্ষণের 
নিয়ম বলি। উহ আপেলে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল 
না। অতএব লৌকিক বা পারমাথিক সমুদয় জ্ঞানই মান্গষের মনে। অনেক 
স্থলেই উহার! আবিষ্কৃত ( বা অনাবৃত ) হয় না, বরং আবৃত থাকে ; যখন এই 
আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়! হয়, তখন আমরা বলি, “আমরা শিক্ষা 
করিতেছি”, এবং এই আবরণ অপসারণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও 
ততই অগ্রসর হইতে থাকে । এই আবরণ যাহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, 
তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাহার আবরণ খুব বেশী, দে অজ্ঞান ; আর যে 
ব্যক্তি হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক 
সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন ; আমীর বিশ্বাস একাঁলেও অনেক হইবেন, আর আগামী 
কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। অগ্নি যেমন একখণ্ড চকমকিতে 
নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি যেন 
ঘর্ষণ, জ্ঞানাগনিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আঁমীদের সকল ভাব ও কার্য সম্বন্ধেও 
সেইরূপ ; যদি আমর! ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণ অধ্যয়ন করি, তবে 
দেখিব, আমাদের হাঁপি-কামা, সুখ-দুঃখ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাঁতি, নিন্দী-স্থখ্যাতি 
--সবই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঁঘাঁতের দ্বার! আমাদের 
ভিতর হইতেই উৎপন্ন । উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র. গঠিত; 
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এই আঁঘাত-সমষ্টিকেই বলে ‘কর্ম'। আত্মার অত্যন্তরস্থ অগ্রিকে বাহির 
করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে-কোন মানসিক 
বা দৈহিক আঘাত প্রদত্ত হয়, তাহাই কর্ম) “কর্ম অবশ্য এখানে উহার 
ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত। অতএব আমরা সর্বদাই কর্ম করিতেছি। 
আমি কথা বলিতেছি__ইহা কর্ম। তোমরা শুনিতেছ__তাহাও কর্ম। 
আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছি_ইহা কর্ম, বেড়াইতেছি_কর্ম, কথা 
কহিতেছি-_কর্ণ, শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু আমরা৷ করি, সবই কর্ম। 
কর্ম আমাদের উপর উহার ছাঁপ রাখিয়া যাইতেছে। 

কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি । 
যদি আমরা সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া শৈলথণ্ডের উপর তরঙ্গতঙ্গের ধ্বনি 
শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্দ বলিয়া বোধ হয়! কিন্ত তবু 
আমরা জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি । 
উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহ! আমরা শুনিতে পাই না 
যখন উহার! একত্র হইয়া প্রবল হয়, তখনই আমরা শুনিতে পাই । এইরূপে 
হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য হইতেছে । কতকগুলি কার্য আমর! বুঝিতে 
পারি, তাঁহারা আমাদের ইন্দিয়গ্রাহ হইয়া ধরা দেয়; তাঁহার! কিন্তু কতক- 
গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মের সমষ্টি । যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার 
করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকেই দৃষ্টি দিও না। অবস্থা-বিশেষে 
নিতান্ত নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি 
ছোট ছোট সাধারণ কার্য করিতেছে, তখন দেখ-_সে কি ভাবে করিতেছে; 
এই ভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনা 
উপলক্ষে অতিমামান্ত লোকও মহত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাঁহার চরিত্র সর্বদা 
মহৎ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকাঁর। 

মাহ্যকে যতপ্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে 
কর্মের দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা, প্রবল শক্তি। 
মান্য যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি সে নিজের দিকে আকর্ষণ 
করিয়া লইতেছে, & কেন্দ্রেই উহাঁদিগকে দ্রবীভূত করিয়া একাঁকাঁর করিতেছে, 
তাহার পর একটি বৃহৎ তরঙ্গাকারে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে। এরূপ একটি 
কেন্দই প্রকৃত মান্য, তিনি সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ আর তিনি তাহার নিজের 
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দিকে সমগ্র জগৎ আকর্ষণ করিতেছেন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ--সবই তাঁহার 
দিকে চলিয়াছে এবং তাঁহার চতুর্দিকে সংলগ্ন হইতেছে। তিনি এগুলির মধ্য 
হইতে ‘চরিত্র'-নামক মহাশক্তি গঠন করিয়া লইয়। উহাকে বহির্দেশে প্রক্ষেপ 
করিতেছেন। তাঁহার যেমন ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ 
বাহিরে প্রক্ষেপ করিবার শক্তিও আছে। 

আমর! জগতে যতপ্রকার কার্য দেখিতে পাই, মন্থয্য-সমাঁজে যতপ্রকাঁর 
আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কার্য হইতেছে, সবই 
চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। ছোঁট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, 
রণতরী-_-সবই মানুষের ইচ্ছার বিকীশমাত্র। এই ইচ্ছ! চরিত্র হইতে উদ্ভূত, 
চরিত্র আবার কর্মদার! নিমিত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ । প্রবল- 
ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে-সকল মানব জগতে জন্মিয়াছেন, তাহার! সকলেই 
প্রচণ্ড কর্মী ছিলেন। তাহাদের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাঁহার! জগৎকে 
ওলট-পালট করিয়া দিতে পারিতেন। এওঁ শক্তি তাহারা যুগযুগব্যাগী 
নিরবচ্ছিন্ন কর্ম দ্বার লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর মতো! প্রবল 
ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাভ করা যায় না, আর উহাকে পুরুষানুক্রমিক 
শক্তি-সঞ্ধারও ( hereditary transmission) বল! যায় না; কারণ 
আমর! জানি তাহাদের পিতার! কিরূপ ছিলেন। তাঁহার! যে জগতের 
হিতের জন্য কখন কিছু বলিয়াছিলেন, তাহ! জানা নাই। যোসেফের 
ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূত্রধর জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছে; লক্ষ লক্ষ এখনও 
জীবিত আছে। বুদ্ধের পিতার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজা জগতে ছিলেন । 
যদি ইহা কেবল পুরুষান্থক্রমিক শক্তি-দঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই ক্ষুদ্র 
সামান্য রাজা__বাঁহাকে হয়তো! তাঁহার ভৃত্যের! পর্যন্ত মানিত না, তিনি 
কিরূপে এমন এক সন্তানের জনক হইলেন, ধাহাঁকে জগতের অর্ধেক লোক 
উপাসনা করিতেছে? স্বত্রধর ও তাহার সন্তান__বাঁহাঁকে লক্ষ লক্ষ লোক 
ঈশ্বর বলিয়া! উপাসনা করিতেছে__এ দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাই বা 
কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? বংশানুক্ৰমিক মতবাদ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা! হয় 
না। বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কোথা 
হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আসিল? অবশ্য উহ! 
যুগযুগান্তর হইতে ওঁ স্থানেই ছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর 


টিসি ২ নসর ৮. করন 
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হুইতেছিল। অবশেষে উহ! বুদ্ধ বা যীশু নামে. প্রবল শক্তির আঁকাঁরে 
সমাজে আবিভূর্ত হইল। এখনও ও শক্তি-তরঙ্ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। 
এই সবই কর্মদ্বার নিয়ন্ত্রিত ।' উপার্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে 
পারে না। ইহাই সনাতন নিয়ম । আমর! কখন কখন মনে করিতে পারি, 
ব্যাপাঁরট! ঠিক এরূপ নয়, কিন্ত শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে পূর্বোক্ত নিয়মে 
দূঢবিশ্বাসী হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সারা জীবন ধনী হইবার চেষ্টা! করিতে 
পারে, এ জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে 
পারে, সে ধনী হওয়ার যোগ্য নয়। তখন তাঁহার নিকট জীবন কষ্টকর 
ও জঘন্য বলিয়। বোধ হয়। আমর! আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য 
অনেক 'কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্ত আমরা নিজ কর্মের দ্বার 
যাহা উপার্জন করি, তাঁহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার। একজন নির্বোধ 
জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাঁহার পুস্তকাগারে 
পড়িয়া থাঁকিবে মাত্র, সে যেগুলি পড়িবার উপযুক্ত, শুধু সেগুলিই পড়িতে 
পাঁরিবে, এবং এই যোগ্যতা! কর্ম হইতে উৎপন্ন। আমর! কিসের অধিকারী 
বা আমর! কি আয়ত্ত করিতে পারি, আমাদের কর্মই তাহা! নিরূপণ 
করে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, এবং আমরা যাহা 
হইতে ইচ্ছ। করি, তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের 
বর্তমান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ইহাই 
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, 
আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তাহ! হইতে পারি। অতএব আমাদের জাঁন। 
উচিত কিরপে কর্ম করিতে হইবে । তোমরা বলিবে, ‘কর্ম কি করিয়! 
করিতে হয়, তাঁহা আবার শিথিবার প্রয়োজন কি? সকলেই তে! কোন-না- 
কোন ভাবে এই জগতে কাজ করিতেছে ।” কিন্ত শক্তির অনর্থক ক্ষয়’ বলিয়া 
একটি কথা আছে। গীতীয় এই কর্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, “কর্ম 
যোগের অর্থ কর্মের কৌশল-_বিজ্ঞানসন্মত প্রণাঁলীতে কর্মীনষ্ঠান।' কর্ম কি 
করিয়। করিতে হয়-_জাঁনিলে তবেই কর্ম হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া 
যাঁয়। তোমাদের স্মরণ রাখ! উচিত, সকল কর্মের উদ্দেশ্ত-__মনের ভিতরে 
পূর্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগাইয়৷ 
তোঁল।। প্রত্যেক মাস্ষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞানও আঁছে। 


৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এই-সকল বিভিন্ন কর্ম যেন এ শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিবার, 
ওঁ মহীশক্তিগুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাতম্বরূপ। 
. মান্থষ নান! উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাঁকে। কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্ 
হইতে পারে না। কোন কোন লোক যশ চায়, তাহারা যশের জন্য কার্ধ 
করে। কেহ কেহ অর্থ চায়, তাহার! অর্থের জন্য কার্য করে। কেহ কেহ 
প্ৰভুত্ব চায়, তাহার! প্রভৃত্বলাভের জন্য কার্য করে। অনেকে স্বর্গে যাইতে 
চায়, তাহার! স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর পর 
নিজেদের নাম রাখিয়। যাইতে চায়। চীনদেশের রীতি__না। মরিলে কাঁহাকেও 
কোন উপাধি দেওয়া হয় না। বিচার করিয়। দেখিলে ইহ! অপেক্ষাকৃত 
ভাল প্রথা বলিতে হইবে। চীনে কোন লোক খুব ভাল কাজ করিলে 
তাহার মৃত পিতা ব! পিতামহকে কোন সম্মানজনক উপাধি প্রদান কর! হয়। 
কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে । কোন কোন মুমলমান- 
সম্প্রদায়ের অন্থ্গামিগণ মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরে সমাহিত 
হওয়ার জন্য সমস্ত জীবন কার্য করিয়া থাকে । আমি এমন কয়েকটি 
সম্প্রদায়ের কথ! জানি, যাহাদের মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্য সমাঁধি- 
মন্দির নিমিত হইতে থাকে; ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মাঁহুষের সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় কর্ম এবং এ সমাধি-মন্দির যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, সেই ব্যক্তি 
ততই ধনী বলিয়। বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্তরূপে কর্ম 
করিয়া থাকে ; সর্ববিধ অসৎ কার্য করিয়া শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল 
অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবাঁর জন্য এবং তাঁহাদের নিকট হইতে 
স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জন্য কিছু অর্থ তাহাদিগকে দিল। তাহারা 
মনে করে, এরূপ দানের দ্বারা তাহাদের পথ পরিষ্কার হইল, পাপ সত্বেও 
তাঁহার! শাস্তি এড়াইয়া যাইবে । মানুষের Sis বহু উদ্দেশ্যের 
কয়েকটি মাত্র বল! হইল। 

কর্মের জন্যই কর্ম কর। সকল দেশেই এমন কিছু মাঙ্সম আছেন, 
ধাহাঁদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর ; তাহার! কর্মের জন্যই 
কর্ম করেন, নাম-যশ গ্রাহ করেন না, স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের 
প্রকৃত উপকার হইবে বলিয়াই তাহারা কর্ম করেন। আবার অনেকে 
আছেন, যাহার! আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া দরিদ্রের উপকার ও 
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মনুযয-জাতিকে সাহায্য করেন; কারণ তাঁহার! সৎকাঁধে বিশ্বাসী, তাঁহারা 
সদ্ভাঁব ভালবানেন । নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মের ফল কখনও সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া যায় না; সচরাচর দেখ! যায়, যখন আমরা বৃদ্ধ হই এবং আমাদের 
জীবন প্রায় শেষ হুইয়। আসিয়াছে, তখন আমাদের নাম-যশ হয়। কিন্তু যদি 
কেহ কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে, সে কি কিছুই লাভ করে না? 
হা, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে। নিঃস্বার্থ কর্মেই 'অধিক লাভ, তবে 
ইহ] অভ্যাঁস.করিবার সহিষ্ণুতা মান্থষের নাই। সাংসারিক হিমাবেও ইহা 
বেশী লাঁভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃসবার্থপরতা__এগুলি শুধু নীতি-সন্ধন্ধীয় 
আলঙ্কারিক বর্ণন। নয়, এগুলি আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ ; কারণ এগুলির মধ্যেই 
মহতী শক্তি নি।হত রহিয়াছে । প্রথমতঃ যে-ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ 
মিনিট কোন স্বার্থাভিসন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিন্তা-্বর্গলাভের 
আকাজ্কা, শাস্তির ভয় অথবা এরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কাজ করিতে 
পারেন, তাহার মধ্যে শক্তিমান্‌ মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এই ভাব 
কার্ষে পরিণত করা কঠিন, কিন্ত আমাদের অন্তরের অস্তত্ভলে আমরা উহার 
মূল্য জানি, জানি উহ! কত শুভফলপ্রস্থ। এই কঠোর সংযমই শক্তির মহোচ্চ 
বিকাশ । সমুদয় বহিমু্থ কার্য অপেক্ষা আত্মদংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ । 
চতুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাঁধা না পাইয়া পাহাড়ে ঢালু পথে গড়াইয়! 
যাইতেছে, অথবা শকটচাঁলক অশ্বগণকে সংযত করিতেছে__ইহাঁদের মধ্যে 
কোন্টি অধিকতর শক্তির বিকাশ ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়া৷ বা উহাদ্রিগকে 
সংযত করা? একটি কামানের গোলা বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িয়! অনেক দূরে গিয়া 
পড়ে, অন্ত একটি গোল! দেয়ালে লাগিয়া বেশী দূরে যাইতে পারে না, কিন্ত 
এই সংঘর্ষে প্রবল তাঁপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনের সমুদয় বহির্মুখ শক্তি 
স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া! বিক্ষিপ্ত হয়, এগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া ' 
আমিয়|। তোমার শক্তি-বিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু এগুলিকে সংযত 
করিলে তোমার শক্তি বর্ধিতহইবে। এই সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত 
হইবে ; উহা ্রষ্ট ব| বুদ্ধের মতো চরিত্র স্থষ্টি করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রুহস্ত 
জানে না, তথাপি তাহারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। নির্বোধ ব্যক্তি 
জানে ন! যে, সে যদি কাজ করে এবং কিছুদিন অপেক্ষা করে, তবে সমুদয় জগৎ 
শাসন করিতে পারে। সে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করুক, এবং এই অজ্ঞানস্থলভ , 


১-৪ 
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জগৎশাসনের ভাবকে সংযত করুক । এ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়া গেলেই সে জগৎ 
শাসন করিতে পারিবে । অনেক পশু যেমন কয়েক পদ অগ্রে কি আছে, 
তাঁহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই তেমনি অল্প কয়েক 
বৎসর পরে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমরা! 
যেন একটি সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ_ইহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। উহার 
বাহিরে আর কিছুই দেখিবার ধৈর্য আমাদের নাই, এইভাবেই আমর! 
অপাধু ও দুবৃত্ত হইয়। পড়ি। ইহাই আমাদের ছুর্বলতা-_-শক্তিহীনতা। , 
কিন্তু অতি সামান্য কর্মকেও দ্বণা করা উচিত নয়। ফে-ব্যক্তি উচ্চতর 
‘উদ্দেশ্যে কাঁজ করিতে জানে না, সে স্বার্থপর উদ্দেশ্টেই__নামযশের জন্যই কাজ 
করুক। প্রত্যেককে-_সর্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর 
হইতে হইবে, এবং এগুলি কি--তাহ] বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । “কর্মেই 
আমাদের অধিকার, ফলে নয়'_ফল যাহ! হইবার হউক । ফলের জন্য চিন্তা 
কর কেন? কোন লোককে সাহায্য করিবার সময় তোমার প্রতি সেই 
ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিও ন|। তুমি যদি কোন 
মহৎ ব! শুভ কার্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের চিন্তা করিয়| উদ্বিগ্ন হইও ন]। 
কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আঁপিয়। পড়ে । তীব্র 
কর্মশীলতার প্রয়োজন ; সর্বদাই আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আমরা এক 
মিনিটও'কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে বিশ্রাম কোথায়? জীবন- 
সংগ্রামের একদিকে কর্ম_যাহাঁর ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘৃণিত, আর 
একদিকে অব ধীর স্থিরঃ সবই যেন নিবৃতি-উন্ুখ, চারিদিক শান্তিময় 
কোনরূপ শব্দ বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্ত বুক্ষপুষ্প পর্বতরাঁজি-সমন্বিত 
প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই ছুটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গভীর 
সমুদ্রের মত্স্ত উপরে আপিবা মাত্র খণ্ডবিখণ্ড হইয়! যায়_কারণ জলের প্রবল 
চাপেই উহা! জীবিত অবস্থায় থাকিতে সমর্থ, তেমনি শাস্তিপূর্ণ স্থানে বাস 
করিতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্তের সংস্পর্শে আঁসিবা- 
মাত্র ধ্বংস হইয়| যাইবে । আবার যেবব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক 
জীবনের কোঁলাহলেই অভ্যস্ত, সে কি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস 
করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো তীাহাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হুইয়া যাইবে। 
, আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্তাঁর মধ্যে তীব্র কর্মী 
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“এবং প্রবল কর্মশীলতাঁর মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অন্গতব করেন । 
তিনি সংযমের রহস্ত বুঝিয়াছেন__আত্মসং্যম করিয়াছেন। যানবাঁহন- 
মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি 
নিঃশব্দ গুহায় বহিয়াছেন অথচ তাহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে। 
কর্মযোগের ইহাই আদর্শ । যদি এই অবস্থা! লাভ করিতে পারো, তবেই কর্মের 
প্রকৃত রহস্ত অবগত হইলে । 

কিন্তু আমাদিগকে গোঁড়া হইতেই ‘আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের 
সম্মুখে যেরূপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে 
ক্রমশঃ আরও অধিক নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম করিতে 
হইবে এবং এ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা দেখিতে হইবে। 
তাহা হইলে প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি 
সর্বদাই স্বার্থপূর্ণ, কিন্তু অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা! কমিয়। 
যাইবে । অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন আমর! সত্যই নিঃস্বার্থ কর্ম 
করিতে সমর্থ হইব । তখন আমাদের আঁশ! হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে হইতে কোন ন। কোন সময়ে এমন একদিন আসিবে, যখন 
আমর! মম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। *আর যে. মুহূর্তে আমর! সেই অবস্থা 
লীভ করিব, সেই মুহূর্তে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের 
'অন্তনিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইবে। 
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সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত__সংস্কৃত ভাষায় ও 
উপাদান-ত্রয়ের নাম সত্ব, রজঃ ও তমঃ। বাহ্জগতে ইহাদের প্রকাঁশকে 
আমরা সমতা, ক্রিয়াশীলত। ও জড়তা' বলিতে পারি। তমোগুণের লক্ষণ 
অন্ধকার ব! কর্মশূন্তা৷ ; রজঃ-_কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত ; 
আর সত্ব__এ ছুই গুণের সাম্যাবস্থা । 

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই এই শক্তিত্রয় রহিয়াছে। কখন তমঃ প্রবল 
হইয়া উঠে__-আমরা আলস্তপরায়ণ হই, আমরা যেন আর নড়িতে পারি না, 
নিষবর্। হইয়া যাই, কতকগুলি ভাবের অথবা শুধু জড়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়। 
পড়ি। আবার কখন কখন কর্মশীলতা৷ প্রবল হয়। অন্য সময়ে আবার উভয় 
ভাবের সাম্য বিরাজ করে, মনে শান্ত ভাব আসে । আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে 
সচরাচর এই উপদান-ত্রয়ের কোন একটির প্রাধান্য দেখ! যাঁয়। একজন হয়তে। 
কর্মশৃন্যতা, আলম্য ও জাড্যলক্ষণান্বিত; অপরের প্রধান লক্ষণ__কর্মশীলতা» 
শক্তি, মহাঁশক্তির বিকাশ ; আবার কাহারও ভিতর আমর! শান্ত মৃদুমধুর ভাব 
দেখিতে পাঁই__ইহ! এ পূর্বোক্ত গুণদ্বয়ের অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা ও নিক্কিয়তার 
সামগ্তন্ত। এইরূপে সমুদয় স্ষ্ট জগতে_-পশু উদ্ভিদ মান্ষ__-সকলের মধ্যেই 
আমরা এই বিভিন্ন শক্তির কম-বেশী প্রকাশ দেখিতে পাই । 

এই ত্ৰিবিধ গুণ বা উপাদাঁনই বিশেষভাবে কর্মযোগের আলোচ্য বিষয় । 
উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিখাঁইয়। কর্মযোগ আমাদিগকে ভাল- 
ভাবে কর্ম করিতে সাহায্য করে। মানবসমাঁজ একটি ক্রমনিবদ্ধ সংগঠন । 
উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণীতে ও বিভিন্ন সোপানে 
অবস্থিত। স্থনীতি ও কর্তব্য কাঁহাকে বলে, আমরা সকলেই জানি, কিন্ত 
দেখিতে পাই_-ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নৈতিক ধারণ! অত্যন্ত বিভিন্ন। এক 
দেশে যাহা সুনীতি বলিয়। বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তো তাহা সম্পূর্ণ 
দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত। দৃষ্টান্তত্বূপ দেখ--কোন কোন দেশে জ্ঞাতি- 
ভাই-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার.উহ! অতিশয় নীতি- 
বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দেশে পুরুষ নিজ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ 
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করিতে পারে, অপর দেশে উহা! নীতি-বিরুদ্ধ। কোন দেশে একবার মাত্র 
বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত। এইবূপে আমর! সদীচারের 
অন্যান্য বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, 
তথাপি আমাদের ধারণা__সদাঁচাঁরের একটি সার্বভৌম মান ও আদর্শ আছে। 

কর্তব্য-সন্বন্ধেও এইরূপ । কর্তব্যের ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন। কোন দেশে যদি কেহ কার্ধবিশেষ ন! করে, লোকে বলিবে সে 
অন্যায় করিয়াছে; অপর দেশে আবার ঠিক সেই কার্যগুলি করিলেই লোকে 
বলিবে, সে ঠিক করে নাই। তথাপি আমর! জানি, কর্তব্যের একটি সর্বজনীন 
ধারণ! অবশ্যই আছে। এইরূপে সমাজ এক শ্রেণীর কার্যবিশেষকে কর্তব্য বলিয়। 
মনে করে, অপর এক সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে 
এবং এরূপ কার্য করিতে হইলে আতঙ্কিত হয়। এখন আমাদের নিকট দুইটি 
পথ খোল! £ অজ্ঞ লোকের পথ, তাহারা মনে করে, সত্যলাভের পথ মাত্র 
একটি, আর সব পথ ভুল) আর একটি জ্ঞানীদের পথ, তাহারা স্বীকার 
করেন, আমাদের মানসিক গঠন অথব! অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তব্যও ভিন্ন 
ভিন্ন হইতে পারে। স্থতরাং প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কর্তব্য ও সদীচারের 
ক্রম আছে; জীবনের এক অবস্থায়__এক পরিবেশে যাহ! কর্তব্য, অপর 
অবস্থায়__অন্যব্ূপ পরিবেশে তাহা কর্তব্য নয় এবং হইতে পারে না। 

উদীহরণ £ সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ-_অশুভের প্রতিরোধ করিও না, 
অগ্রতিকাঁরই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। আমর! সকলেই জানি, যদি আমর! 
কয়েকজনও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্ধে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, 
সমুদয় সমাঁজগঠন ভাঙিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের 
হস্তগত হইবে, আমাদের জীবনও তাহারাই পরিচালিত করিবে-_-আমাদের 
লইয়া তাহারা যাহ! ইচ্ছা! তাহাই করিবে । মাত্র একটি দিন যদি এইরূপ 
“অগ্রতিকার-নীতি” কার্ধে পরিণত কর! হয়, তবে সমাজ ধ্বংসের পথ 
ধরিবে। তথাপি আমর! বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে, ‘অপ্রতিকার’-রূপ 
উপদেশের সত্যতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাঁকি। উহাকে আমাদের 
সর্বোচ্চ আঁদর্শ বলিয়াই মনে হয়; কিন্ত কেবল এঁ মত প্রচার করিলে 
মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিন্দিত করা হয়। শুধু তাহাই নয়, 
উহাতে তাঁহাদের বোধ হইবে যে, তাঁহার! সর্বদাই অন্তাঁয় করিতেছে এবং 
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তাঁহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অন্থুতব করিবে। ইহা 
তাহাদের দুর্বল করিয়া .দিবে, এবং অন্তান্ত দুর্বলতা অপেক্ষা প্রতিনিয়ত এইরূপ 
আত্মগ্রানি হইতে অধিকতর পাপ উদ্ভূত হইবে। যে-ব্যক্তি নিজেকে দ্বণা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহার অবনতির দ্বার উদ্ঘাঁটিত হইয়াছে। 
জাতি সম্বন্ধেও এ-কথ! সত্য । 

আমাদের প্রথম কর্তব্য_নিজেকে দ্বণা না করা। উন্নত হইতে হইলে 
প্রথম নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাম আবশ্যক । যাহার নিজের 
উপর বিশ্বাস নাই, তাঁহার কখনই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিতে পারে না। 

কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ইহ! স্বীকার করা ব্যতীত 
আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যায়ের প্রতিকার করিলে সর্বক্ষেত্রেই যে অন্যায়! 
কর! হইল-_তাহা। নয়, কিন্ত অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই 
মানুষের কর্তব্য হইতে পারে। 


পাশ্চাত্য দেশে তোমর! অনেকে ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া' 


হয়তো আশ্চর্য হইয়াছ ; বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়! এবং ‘অহিংসাই 
পরম ধর্ম” এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে-_প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছা" 
প্রকাশ করিলেন, শ্রীক্চ তখন তাহাকে কাপুরুষ ও কপট বলিয়াছেন ॥ 
এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত প্রাস্ত- 
দুইটি দেখিতে একই প্রকার । চূড়ান্ত ‘অস্তি’ ও চূড়ান্ত ‘নাস্তি’ সকল সময়েই 
সদৃশ । আলোক-কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন উহা! আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়' 
না, অতি দ্রুত কম্পনও আমর! দেখিতে পাই না। শব্দ সম্বন্ধেও এরূপ ; অতি 
নিয়গ্রামের শব্দ শুন! যায় না, অতি উচ্চগ্রামের শব্দও শুন! যায় ন!॥ 
‘প্রতিকার’ ও ‘অপ্রতিকারে’ প্রভেদও এইরূপ । একজন কোন অন্যায়ের 
প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম ; প্রতিকারের 
ইচ্ছ| নাই বলিয়া প্রতিকার করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে,' ইচ্ছা' 
করিলে সে দুনিবার আঘাত হানিতে পারে, তথাপি সে শুধু যে আঘাত 
করে না-_তাহ নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি দুর্বলতাবশতঃ 
‘প্রতিকার’ করে না, সে পাপ করিতেছে; স্বতরাং এই ‘অপ্রতিকার’ হইতে 
সে কোন সফল অর্জন করিতে পারে ন1। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি" 
প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে । বুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৫৫ 


করিলেন-_ইহা৷ প্রকৃত ত্যাগ বটে ; কিন্তু যাহার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই, 
এমন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অতএব এই 
“অপ্রতিকার” ও “আদর্শ প্রেমের’ কথ! বলিবার সময় আমর! প্রকৃতপক্ষে কি 
বুঝিতেছি, মেইদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আগে সযত্বে বুঝিতে 
হইবে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিন|। শক্তি থাকা 
সত্বেও যদি প্রতিকারচেষ্টা-শূন্য হই, তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের 
কাজ করিতেছি; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, 
এবং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আঁমরা অতি উচ্চ প্রেমের 
প্রেরণায় কার্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত আচরণই 
করিতেছি । অর্জুনও তাঁহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্তবৃহ সঙ্জিত দেখিয়! ভীত 
হইয়াছিলেন। “নেহ-ভালবাসা'-বশতঃ তিনি দেশের ও রাজার প্রতি 
কর্তব্য ভুলিয়! গিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীরুষ্ণ তাহাকে কপট বলিতেছেন ৯ 
‘পণ্ডিতের মতো কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মতে! কাজ করিতেছ ১ 
ওঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ.কর 

ইহাই কর্মযোগের প্রধান ভাব । কর্মযোগী জানেন, অপ্রতিকারই 
সর্বোচ্চ আদর্শ_তিনি আরও জানেন যে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ 
এবং অন্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার-রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের 
সৌপানমাত্র। এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে মানুষের কর্তব্য 
অশ্ডভের প্রতিরোধ করা । কাজ করিতে হইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে, 
যতদূর সাধ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া আঘাত করিতে হইবে। এই 
প্রতিকারের শক্তি যাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই অপ্রতিকার ধর্ম 
বা পুণ্যকর্ম। 

আমার দেশে একবার একটি লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে 
পূর্ব হইতেই অতিশয় অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়৷ জানিতাম, কিছু জাঁনিবার 
জন্য তাহার কোন আগ্রহ ছিল না-_সে পশুর ন্যাঁয় জীবনযাপন করিতেছিল। 
আমার সহিত দেখা হইলে সে আমাকে জিজ্ঞাস! করিল, ‘ঈশ্বর লাভের জন্য 
আঁমাকে কি করিতে হইবে, কি উপায়ে আমি মুক্ত হইব? আমি তাহাকে 
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জিজ্ঞাস! করিলাম, ‘তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পারো কি?’ মে বলিল, ন!'। 
তখন আমি বলিলাম, ‘তবে তোমায় মিথ্যা বলিতে শিখিতে হইবে । একটা 
পশুর মতে| বা কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মতো জড়বৎ জীবনযাপন কর! অপেক্ষ! মিথ্যা 
কথা বলা ভাল। তুমি অকৰ্মণ্য ; কর্মের অতীত যে-অবস্থায় মন সম্পূর্ণ 
শাস্তভাঁব অবলম্বন করে এবং যাহ! সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি নিশ্চয়ই তাহা 
লাভ কর নাই । তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে, একট! অন্যায় কাজও করিতে 
পার না। অবশ্য যে-লোকটির কথা বলিতেছি, তাহার মতো! তামসিক 
প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না, আমি তাহার সহিত মজা 
করিতেছিলাম ; কিন্তু আঁমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ নিক্ষিয় 
অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করিতে হইলে মানুষকে কর্মশীলতার মধ্য দিয়াই 
যাইতে হইবে । 

আলস্য সর্বপ্রকাঁরে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলত। অর্থে সর্বদাই 
প্রতিরোধ’ বুঝাইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্ভাবের 
প্রতিরোধ কর; যখন তুমি এই কার্ষে সফল হইবে, তখন শাস্তি আসিবে। 
এ-কথা বল। অতি সহজ যে, ‘কাহাকেও ঘবণা করিও না, কোন অমঙ্গলের 
প্রতিকার করিও না"; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার কি অর্থ দাড়ায়, তাহা 
আমরা জানি। যখন সমগ্র সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে, তখন আমর! 
“অপ্রতিকারের’ ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু বাসন! দিবারাত্র দূষিত ক্ষতের 
স্তায় আমাদের শরীর ক্ষয় করিতে থাকে। যথার্থ অপ্রতিকার হইতে প্রাণে 
যে শান্তি আসে, আমর! তাহার একান্ত অভাব অনুভব করি; মনে হয়_ 
প্রতিকার করাই ভাল ছিল। তোমার যদি অর্থের বাসন! থাকে, এবং যদি 
তুমি জানে| যে, সমগ্র জগৎ ধনলিপ্ম পুরুষকে অসৎ লোক বলিয়! মনে করে, 
তবে তুমি হয়তো। অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী হইবে 
না, কিন্ত তোমার মন দিবারাত্রি অর্থের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে । এরূপ 
ভাঁব কপটত। মাত্র, ইহ! দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হয় না। সংসার-সমুত্রে বাপ 
দাও, কিছুদিন পরে যখন সংসারে সুখ ছুঃখ__যাঁহা কিছু আছে ভোগ 
করিয়া শেষ করিবে, তখনই বৈরাগ্য আসিবে__তখনই শান্তি আসিবে। 
অতএব প্রভুত্বলাভের বাঁসনা. এবং অন্য যাহা কিছু বামনা আছে, সবই 
পূরণ করিয়া লও) এই-নকল বাসন! পূর্ণ হইলে পর এমন এক সময় 
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আসিবে, যখন জানিতে পাঁরিবে_-এগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিস। কিন্তু 
যতদিন ন! তোমার বাসনা পূর্ণ হইতেছে, যতদিন ন! তুমি এই ক্রিয়াশীলতার 
মধ্য দিয়। যাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই আত্মসমর্পণের ও 
বৈরাগ্যের ভাব লাভ করা অসম্ভব । এই “প্রশান্তি” সহজ সহন্্ বৎসর ধরিয়া 
প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে ইহা! শুনিয়া 
আসিতেছে, তথাপি এ অবস্থা লাভ করিয়াছে, এমন লোক জগতে খুব 
কম দেখিতে পাই । আমি তো অর্ধেক পৃথিবী থুরিয়! বেড়াইয়াছি, কিন্ত 
আমার জীবনে যথার্থ শাস্ত ও প্রতিকারচেষ্টাশৃন্য কুড়িজন মানুষ দেখিয়াছি 
কিনা সন্দেহ। ৰ 
প্রত্যেকেরই কর্তব্য-_নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্ট! কর!। 
অপর ব্যক্তির আদর্শ লইয়! তদন্ুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা ইহাই 
উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়তে। 
জীবনে কখনই পরিণত করা সম্ভব হইবে না। মনে কর, আমরা একটি শিশুকে 
একেবারে কুড়ি মাইল ভ্রমণ কারতে বাধ্য করিলাম। শিশুটি হয় মরিয়া 
যাইবে, নয় তে! হাজারে একজন বড় জোর এ কুড়ি মাইল কোনপ্রকারে 
হামাগুড়ি দিয়া অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া গন্তব্য স্থলে পৌছিবে। সচরাচর 
আমর! মানুষের সহিত এইরূপ ব্যবহীরই করিয়। থাকি । কোন সমাজে সকল 
নরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধাঁরণীশক্তি বা কর্মশক্তিও একরূপ 
নয়; তাঁহাদের আদর্শ গুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের 
নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। 
আমাকে তোমার ব| তোমাকে আমার আদর্শের দ্বার! বিচার কর] ঠিক নয়। 
ওক বৃক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওকের বিচার 
করা উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক 
বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়াই বিচার কর! আবশ্যক । 
বহুত্বের মধ্যে একত্বই হুষ্টির পরিকল্পিত নিয়ম । ব্যক্তিগতভাবে নরনারীর 
মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, পশ্চাতে সেই একত্ব রহিয়াছে। 
বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী স্থষ্ট-নিয়মের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য 
মাত্র। এই কারণে একই আদর্শ দ্বারা সকলকে বিচার করা৷ অথবা 
সকলের সম্মুখে একই আদর্শ স্থাপন করা উচিত নয়। এইরূপ কর্ম 
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প্রণালী কেবল অস্বাভাবিক সংগ্রাম স্থ্টি করে। তাহার ফল এই দাড়ায় যে, 
মান্য নিজেকে স্বণা করিতে আরম্ভ. করে এবং তাহার ধামিক ও সৎ হইবার 
পক্ষে, বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়। আমাদের কর্তব্য__ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার, 
নিজের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এ আদর্শ সত্যের যতটী নিকটবর্তী হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করা । 

আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ধর্মনীতিতে এই 
তবট স্বীকৃত হইয়াছে) তাহাদের শাস্ে ও ধর্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকে ব্রার, 
গাৰ্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্াস__এই-নকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন বিধির 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


হিন্দুশাস্তমতে মানব-মাধারণের ধর্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ 
বিশেষ কর্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ 
করিতে হয় ; তারপর বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হয় বৃদ্ধাবস্থায হিন্দু গৃহস্থাম। 
হইতে অবপর গ্রহণ করিয়। বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এবং সর্বশেষে সংসার ত্যাগ 
করিয়| সম্াসী হয়। বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন, 
কর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে । এই আশ্রমগুলির মধ্যে কোনটিই অপরটি হইতে 
বড় নয়। যিনি বিবাহ ন! করিয়া ধর্মকার্ধের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 
তাহার জীবন যত মহৎ, বিবাহিত ব্যক্তির জীবনও তত মহৎ। সিংহাসনে 
আরুঢ় রাজা যেরূপ' মহান্‌ ও গোৌরবান্বিত, রাস্তার ও ঝাড়ুদারও সেইরূপ । 
রাজাকে তাহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাঁড়ুদারের কাজ করিতে, 
দাও-_দেখ, তিনি কতটা পারেন। আবার ঝাড়ুদারকে লইয়। সিংহাসনে 
বসাইয়া দাও__দেখ, সে-ই বা! রাঁজকার্য কিরূপে চালায়। সংসারী অপেক্ষা 
সংসারত্যাগী মহত্তর, এ-কথা বল! বৃথা । সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়। স্বাধীন 
'সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়। ঈশ্বরের উপাসনা কর অনেক 
কঠিন কাজ। আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারিটি আশ্রম কেবল গার্হস্থ্য 
ও সন্ন্যাস_-এই দুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে। গৃহস্থ বিবাহ করেন 
এবং সামাজিক কর্তব্য করিয়া যান) আর সংসারত্যাগীর কর্তব্য_তীহার 
সমুদয় শক্তি কেবল ধর্মের দিকে নিয়োজিত করা) তিনি কেবল ঈশ্বরোপাঁসনা। 
করিবেন এবং ধর্মশিক্ষা দিবেন । 
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মহানির্বাণ-তন্ত্র হইতে এই প্রসঙ্গে কিছু পড়িব। এগুলি শুনিলে তোমরা 
বুৰিবে গৃহস্থ হওয়! এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন কর! অতি, 
কঠিন। 


ব্ৰহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ স্তাৎ ব্র্মজ্ঞানপরায়ণঃ। 
যদ্যৎ কর্ম প্রকুরবীতি তদ্‌ ব্ৰহ্মণি সমপয়েৎ॥+ 


"গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। ব্রহষজ্ঞানলাভই যেন তাঁহার জীবনের 
চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাহাকে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে, তাঁহার নিজের 
সমুদয় কর্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং তিনি যাহাই করিবেন, তাহাই 
তাহাকে ত্রহ্ধে সমর্পণ করিতে হইবে। 

কর্ম করা অথচ ফলাকাজ্ষা না করা, লোককে সাহায্য করা অথচ. 
তাহার নিকট হইতে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা 
অথচ উহাতে নাম-যশ হইল বা ন| হইল, এ-বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া 
__এইটিই এ-জগতে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন 
প্রশংসা করে, তখন ঘোর কাঁপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন 
ও প্রশংসা পাইলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোঁচিত কার্য করিতে পারে, কিন্ত 
কাহারও গ্তি-প্রশংসা না চাহিয়া অথব। সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়া সর্বদা! 
সৎকার্ধ করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশেষ স্বার্থত্যাগ । 


ন মিথ্যাভাষণত কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেখ্। 
দেবতাতিথিপূজান্থ গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ 


_ গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, মিথ্য। কথ! বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া যেন৷ 
উহ! সংগ্রহ না করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তীহার জীবন 
ঈশ্বরের সেবার জন্য, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য । 


মাতরং পিতরঞৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্‌। 
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদ সর্বপ্রযত্রতঃ ॥5 


১. মহীনির্বাণতন্ত্ব_প1২৩ ২. রাও ৩ এ্_-পা২৫ 


৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


_মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়! গৃহী ব্যক্তি সর্বদা সর্বপ্রযত্তে 
তাঁহাদের সেবা করিবেন। 


তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্বতি। 
তব গ্রীতির্ভবেদ্দেবি পরত্রহ্ম প্রশীদতি ॥১ 


যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবাঁন্‌ গ্রীত 
হুন। হে পাৰ্বতি, তুমিও তাহার প্রতি গ্রীতা হও । 


ওদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণম্‌। 
পিত্রোরগ্রে ন কুবাঁত যদীচ্ছেদাত্মনে| হিতম্‌ ॥ 
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ত্রমঃ। 
বিনাজ্ঞয়। নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥২ 


_-পিতামাতার সম্মুখে উদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে 
না। যে সন্তান পিতামাঁতাকে কখন কর্কশ কথা বলে না, সেই প্রকৃত সন্তান । 
পিতামাতাঁকে দর্শন করিয়! সমন্তরমে প্রণাম করিবে, তাহাদের সম্মুখে দাড়াইয়! 
খাঁকিবে, আর যতক্ষণ ন! তাহার! বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বসিবে ন1। 


মাতরং পিতরং পুত্র দীরানতিথিসোদরান্‌। 
হিত্বা গৃহী ন ভূপ্রীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্গতৈরপি ॥ 
বঞ্চয়িত্ব৷ গুরূন্‌ বন্ধ,ন্‌ যে! ভুঙ ক্তে স্বোদরস্তরঃ। 
ইহৈব লোকে গর্্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥০ 


__মাঁতা, পিতা, পুত্র, পত্বী, ভ্রাতা, অতিথিকে ভোজন ন! করাইয়া যে গৃহী 
ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করে, সে পাপ করিতেছে। 


জনন্য। বধিতে! দেহে। জনকেন প্রযোজিতঃ। 
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ গ্রীত্য। সোহধমস্তান্‌ পরিত্যজেৎ ॥ 
এযামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি । 

প্রীণয়েত সততং শক্ত্যা ধর্মো হেষ সনাতনঃ ॥৪ 


১ এঁ_৮২৬ ২ শ্র-৮৩*-৩১ ৩. উ্_-৮1৩৩-৩৪ ৪ উ্র--৮1৩৬-৩৭ 
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__পিতাঁমীতা হইতেই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট: 
স্বীকার করিয়াও তাহাদের গ্রীতিসাধন করা৷ উচিত। 


ন ভার্যীন্তাড়য়েৎ কাঁপি মাতৃবৎ পাঁলয়েৎ সদা। 
ন ত্যজেৎ ঘোর্কষ্টেহপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥ 
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু দ্িয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ। 
দুষ্টেন চেতস। বিদ্বান্‌ অন্যথা নারকী ভবেৎ ॥ 
বিরলে শয়নং বাঁসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্তিয়।। 
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্িয়ং শৌর্ধং ন দ্য়ে॥ 
ধনেন বাসস! প্রেয়! শ্রদ্ধয়ামবৃতভাষণৈঃ। 

সততং তোষয়েদ্দারান্‌ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ ॥৯ 
যন্সিননরে মহেশানি তুষ্ট ভার্ধা পতিব্রতা। 

সর্বো ধর্মঃ কৃতস্তকেন ভবতি প্রিয় এব সঃ ॥২ 


-_ভার্ধীর প্রতিও গৃহস্থের অনুরূপ কর্তব্য আছে £ গৃহী ব্যক্তি পত্বীকে 
কখনও তাঁড়না করিবে না, তীহাঁকে সর্বদ1 মাতৃবৎ পালন করিবে, আর যদি 
তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে ঘোর কষ্টে পতিত হুইলেও তীহাকে 
ত্যাগ করিবে ন1। বিদ্বান্‌ ব্যক্তি নিজ পত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে স্পর্শ 
করিবেন না। এরূপ করিলে নরকে যাইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর 
সহিত নির্জনে শয়ন বা বাস করিবেন না। স্বীলোকের সম্মুখে অশিষ্ট বাক্য 
প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাঁদুরিও দেখাইবেন না। ধন, বস্তু, 
প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদা পত্নীর সন্তোষ বিধান 
করিবেন, কখনও তাহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবেন ন1। হে পাৰ্বতি, 
ষে ব্যক্তির উপর পতিব্রতা ভার্য। তুষ্টা থাকেন, তিনি সমুদয় ধর্মই আচরণ 
করিয়াছেন এবং তিনি তোমার প্রিয়। 


চতুরর্ধাবধি স্থতান্‌ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা । 
ততঃ যোঁড়শপর্যস্তং গুণান্‌ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥ 


১. এ-৮৷৩৯-৪২ ২. ৮1৪৪ 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিংশত্যব্দাধিকান্‌ পুত্রান্‌ প্রেষয়েদ্‌ গৃহকৰ্মস্থ । 
ততস্তাংস্তল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়ে ॥ 
কন্যাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিষত্বতঃ। 
দেয়! বরায় বিদুষে ধনরত্ুলমন্থিত1 ৷ * 


_ পুভ্রকন্যার প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য এইরূপ ঃ চারি বর্ষ বয়স পর্যন্ত পুক্রগণকে 
লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত নানাবিধ সদ্গুণ ও বিদ্যা 
শিক্ষা দিবে । বিংশতি বর্ষ বয়ন পর্যন্ত তাহাদিগকে গৃহকর্মে প্রেরণ করিবে, 
তারপর আত্মতুল্য বিবেচন। করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে। 
এইরূপে কন্যাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্বপূর্বক শিক্ষা, দিতে হইবে 
এবং ধনরত্বের সহিত বিদ্বান্‌ বরকে সম্প্রদান করিতে হইবে । 


এবংক্রমেণ ভ্রাতুংস্চ ্বস্ত্রাতৃন্গতানপি | 

জ্ঞাতীন্‌ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েতৌযয়েদ্‌ গৃহী ॥ 
ততঃ স্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবামিনঃ। 
অভ্যাগতান্থদীসীনান্‌ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ 
যগ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থে। বিভবে সতি। 

পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগহিতঃ ॥২ 


__গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা-ভগিনী, ভরাতুদ্ুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধ 
ও ভূত্যগণকে প্রতিপালন এবং তাহাদের সন্তোষবিধান করিবেন। তারপর 
গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্মনিরত, একগ্রীমবাঁসী, অভ্যাগত ও উদাসীনগণকে প্রতিপালন 
করিবেন। হে দেবি! বিভব সত্বেও যদি গৃহস্থ এরূপ আচরণ না করেন, 
তবে তাঁহাকে পশু বলিয়া! জানিতে হইবে; তিনি লোৌকসমাজে নিন্দনীয় 
ও পাপী । 


নিদ্রালস্তং দেহযত্বং কেশবিন্যাসমেব চ। 
আসক্তিমশনে বস্তে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ 
যুক্তাহারো যুক্তনিত্রো মিতবাত্মিতমৈথুনঃ। 
স্বচ্ছে। নত্রঃ শুচিরদক্ষে। যুক্ত স্তাঁৎ সর্বকর্মন্থ ॥৩ 


১ উ--৮1৪৫-৪৭ ২ উ্র-৮৪৮-৫০ ৩. এ্র-_৮৫১-৬২ 


| 
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_গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্বু, কেশবিন্যাস এবং 
"অশনবসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, 
‘মৈথুন-_এ-সকলই পরিমিতভাবে করিবে। গৃহস্থ অকপট, নত্র, বাহিরে 
অন্তরে শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হইবে। 


শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্তাৎ বান্ধবে গুরুসঙ্সিধৌ।১ 


_ গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শৌর্য বীর্ষ অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের 
সমীপে বিনীত থাঁকিবে। 

শক্রগণকে বীর্ষপ্রকাশ করিয়া শান করিতে হুইবে। ইহ! গৃহস্থের 
অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এককোঁণে বসিয়া কাদিবে না, অপ্রতিকাঁর- 
বিষয়ক বাজে কথা বলিবে ন!। গৃহস্থ যদি শত্রগণের নিকট শো প্রদর্শন 
ন! করে, তাহ! হইলে তাহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, 
আত্মীয়স্বজন ও গুরুর নিকট তাহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন 
করিতে হইবে। 


জুগুপ্মিতাঁন্‌ ন মন্যেত নাবমন্তেত মানিনঃ ॥২ 


নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সন্মান দিবে না এবং সম্মানের যোগ্য 
ব্যক্তিগণের অবমাননা! করিবে ন|। 

অসৎ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা গৃহীর কর্তব্য নয়; কারণ তাহাতে 
অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়৷ হয়। আবার যাহার! সম্মানের যোগ্য, তাহা- 
দিগকে যদি গৃহস্থ সম্মান না করেন, তাহাঁও তাহার পক্ষে মহা অন্যায় । 


সৌহার্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্ররুতিং নৃণাম্‌ । 
সহবাঁসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্ব! বিশ্বসেত্ততঃ ॥০ 
__একত্রবাঁস ও সবিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি 
ও প্রকৃতি জানিয়! তবে তাহাদের উপর বিশ্বাস করিবে। 
গৃহস্থ যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না, যেখানে সেখানে যাইয়া 
লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবে না। প্রথমতঃ ধাঁহাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে 


১. ৮1৫৩ ২ শ-৮৫৩ ৩. এ_৮1৫৪ 


৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইচ্ছা, তাঁহাদের কার্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার 
বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া 
তারপর বন্ধুত্ব করা উচিত। 


স্বীয় যশ: পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ। 
কৃত যদুপকারায় ধর্মজ্ঞো ন প্রকীশয়েৎ ॥+ 


_ গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলিবেন না। নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয়, 
অপরের কথিত গুপ্ত কথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহ! করিয়াছেন, 
তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না। 

গৃহস্থের নিজেকে দরিদ্র ব ধনী কিছুই বলা উচিত নয়। তাঁহার নিজের 
ধনের গর্ব করা উচিত নয়। এ বিষয় তাঁহার গোপনে রাখা উচিত । ইহাই 
তাহার ধর্ম। ইহা শুধু সাংসারিক বিজ্ঞত নয়; যদি কেহ এরূপ না৷ করে, 
তবে তাহাকে ছুর্নীতিপরায়ণ বল! যাইতে পারে । 


গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি ও অবলম্বন; তিনিই প্রধান ধনো- , 


পার্জনকারী। দরিদ্র ও দুর্বল, এবং বাঁলক-বাঁলিক1 ও স্ত্রীলৌক-_যাহার! 
(বাহিরের) কোন কার্য করে না__-সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিতেছে। 
অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সেই কর্তব্যগুলি 
এমন হওয়া উচিত, যেন সেগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ 
হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, এবং এরূপ মনে না করেন যে তিনি 
নিজ আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতেছেন না। এই কারণে * 


জুগুপ্িতপ্রবৃতৌ চ নিশ্চিতেহপি পরাজয়ে । 
গুরুণা লঘুন! চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥২ 


যদি গৃহস্থ কোন অন্তায় বা নিন্দিত কার্য করিয়া ফেলে অথবা এমন 
কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, যাহাতে সে জানে নিশ্চয় অরুতকার্য হইবে, 
সে-বিষয়ও তাহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এইরূপে 
আত্মদোষ-প্রকাশের কোন প্রয়োজন তে| নাই-ই, অধিকন্ত উহাতে নিরুৎসাহ 


১. ৮৫৬ ২ ৮৫৭ 
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আসিয়া তাঁহাকে যথাযথ কর্তব্য করিতে বাধ] দেয়। সে যে অন্যায় করিয়াছে; 
সেজন্য তাহাকে ভূগিতেই হইবে, তাহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, 
যাহাতে সে ভাল করিতে পারে। জগৎ সর্বদা শক্তিমান্‌ ও দৃঢ়চিত 
ব্যক্তিদিগের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়! থাকে। 

গৃহস্থকে প্রথমতঃ জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে হইবে । ইহাই তাঁহার কর্তব্য, আর গৃহস্থ যদি তাহার এই কর্তব্য 
পালন ন! করে, তাঁহাকে তো মান্য বলিয়াই গণনা৷ করা যাইতে পারে না। 
যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা ন! করে, তাহাকে দুর্নাতিপরাঁয়ণ বলিতে 
হইবে ।- যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাঁতেই সন্তুষ্ট থাকে, 
তাঁহাকে অদংপ্রক্ৃতি বলিতে হইবে, কারণ তাহার উপর শত শত ব্যক্তি 
নির্ভর করিতেছে । যদি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে 
শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে। 

যদি এই শহরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়। ধনী ন 
হইতেন, তাহ! হইলে এই সভ্যতা-_দরিদ্রালয় ও বড় বড় বাড়ি কোথায় 
থাঁকিত ? 

এক্ষেত্রে অর্থোপার্জন অন্যায় নয়, কারণ এ অর্থ বিতরণের জন্য । গৃহস্থই 
জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। অর্থোপার্জন ও সৎকার্ষে অর্থব্যয় করা তীহাঁর 
পক্ষে উপাসনা, কারণ যে-গৃহস্থ সদুপায়ে ও সছুদেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা 
করিতেছেন-_সন্ত্যাসী নিজ কুটিরে বসিয়া উপাঁসনা করিলে উহা! যেমন 
তাঁহার মুক্তিলাভের সহায়তা হয়__সেই গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হুইয়া থাকে; 
যেহেতু উভয়ের মধ্যেই আমরা ঈশ্বর ও তাঁহার সবকিছুর উপর ভক্তিভাব- 
প্রণোদিত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগরূপ একই ধর্মভাঁবের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র 
দেখিতেছি। 


বিদ্যাধনযশোধর্মান্‌ যতমান উপার্জয়েৎ 
ব্যসনঞ্চানৃতাঁং সঙ্গং মিথ্যা দ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥৪ 


গৃহস্থ যতুপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করিবে এবং ব্যসন (দ্যুত- 


৪ এ, ৮৫৮ 


১-৫ 


৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ক্রীড়াঁদি), অসৎসন্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ 
করিবে। 

অনেক সময় লোকে নিজেদের সাধ্যাতীত কার্ষে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার 
ফল এই হয় যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণ! করিয়! থাকে । আবার 


অবস্থান্ুগতাশ্টেষ্টা সময়ানুগতাঃ ক্রিয়া: | 
তম্মাদবস্থাৎ সময়ং বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেৎ ॥* 


__চেষ্টা। অবস্থার অন্থগত এবং ক্রিয়া সময়ের অন্থগত। অতএব অবস্থা ও 
সময় অন্মারেই কর্ম করিবে । সকল বিষয়েই এই ‘সময়ের’ দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এক সময় যাহা বিফল হইল, আর এক সময়ে হয়তো 
তাহাতে প্রচুর সাফল্য লাভ হইল। 


সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরে! বাক্যং হিতকরং বদেৎ। 
আত্মোৎকর্ষন্তথ! নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ ॥২ 


ধীর গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য মৃদু প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের 
যশ খ্যাপন করিবেন না এবং পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন। 


জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি। 
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতে| যেন তেন লোকক্রয়ং জিতম্‌॥ 


__যে ব্যক্তি জলাশয়-খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রাম-গৃহ ও সেতু নির্মাণ 
করিয়া সাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকেন। 
বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই-সকল কর্ম করিয়া সেই 
পদলাঁভের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন। 

ইহাই কর্মযৌগের এক অংশ--গৃহস্থের কর্তব্য ও কাঁজকর্ম। উক্ত 
তন্ত্রগ্রন্থেই আর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয় ঃ 


ন বিভেতি রণাদ্‌ যে! বৈ সংগ্রামেহপ্যপরাঁজুখঃ। 
ধর্মযদ্ধে মুতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌ ॥৪ 


১. এ, ৮৫৯ ২ এ্,৮৬২ ৩. এ, ৮৬৩ ৪. এ, ৮৬৭ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৬৭ 


যিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাজুখ বা যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত 
হন, তিনি ত্ৰিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের বা স্বধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়! 
গৃহস্থের মৃত্যু হয়_যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই 
পদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের 
পক্ষে যাহা কর্তব্য, অপরের পক্ষে তাহ! কর্তব্য নয় ; পরস্ত শান্ত কোনটিকেই 
হীন বা উন্নত বলিতেছেন ন!। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাঁত্রে বিভিন্ন কর্তব্য 
রহিয়াছে এবং আমর! যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদুপযোগী কর্তব্য 
পালন করিতে হইবে ॥ 

এই সমুদয় আলোচনা! হইতে এই একটি ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, 
দুর্বলতামাত্রই সৰ্বথা স্বণ্য ও পরিত্যাজ্য। আমাদের দর্শন, ধর্ম বা৷ কর্মের 
ভিতর-_আঁমাঁদের সমুদয় শাত্দীয় শিক্ষার ভিতর-_-এই বিশেষ ভাবটি আমি 
খুব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখিবে__তাহাতে ‘অভয়’ 
শব্দটি বার বার উক্ত হইয়াছে । কোন কিছুকেই ভয় করিও ন1__-ভয় 
দুর্বলতার চিহ্ন। এই দুর্বলতাই মান্গষকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া 
নান! পাপ-কর্মে টানিয়। লয়। স্থতরাং জগতের দ্বণা ও উপহাসের দিকে 
আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে । 

যদি কেহ সংসাঁর হইতে দূরে থাঁকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা! করিতে যান, 
তাহার এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, যাহার! সংসারে থাকিয়। জগতের হিত-চেষ্টা 
করিতেছেন, তীহীর। ঈশ্বরের উপামনা করিতেছেন ন; আবার খীহীরা 
স্্রী-পুত্রাদির জন্য সংসাঁরে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসারত্যাগীদিগকে নীচ 
ভবঘুরে মনে না! করেন ॥ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান্‌। এই বিষয়টি 
আমি একটি গল্প দ্বারা বুঝাইব। 

কোন দেশে এক বাঁজ! ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সমাগত সকল সাধু 
সন্ন্যাপীকেই তিনি জিজ্ঞানা করিতেন, “যে সংসার ত্যাগ করিয়া স্যাম গ্রহণ করে 
মে বড়, না যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্তব্য করিয়া যায় সে-ই বড়?' 
অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্তা। মীমীংস! করিবার চেষ্টা করিলেন । কেহ কেহ 
বলিলেন, 'সন্্যাসী বড়”। বাজ। এই বাক্যের প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাহারা 
প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজা তীহাঁদিগকে বিবাহ করিয়| গৃহস্থ 
হইবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে আনিয়। বলিলেন, 'স্বধর্মপরায়ণ 
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গৃহস্থই বড়।” বাজ! তাঁহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাহারা 
প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তাহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়। নিজ 
রাজ্যে বাস করাইলেন। 

“অবশেষে আমিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী; রাজা তীহাকেও এরূপ প্রশ্ন 
করাতে সন্যাসী বলিলেন, “হে রাজন্‌, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়” 
রাজা বলিলেন, ‘এ-কথা প্রমাণ করুন” সন্যাসী বলিলেন, “হা, আমি প্রমাণ 
করিব ; তবে আস্গন, কিছুদিন আপনাকে আমীর মতো থাকিতে হইবে, তবেই 
যাহ! বলিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।” রাজা সম্মত 
হইলেন এবং সন্গ্যাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া 
আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন 
এক মহাসমারোহ-ব্যাপার চলিতেছিল। রাজ! ও সন্ন্যামী ঢাক ও অন্যান্ত 
নানাপ্রকীর বাছ্যধ্বনি এবং ঘোষণীকারীদের চিৎকার শুনিতে পাইলেন 
পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে__-আর 
টেটরা পেটা হইতেছে। রাজ! ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, 
ব্যাপারটা কি। ঘোষণাকারী চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, “এই দেশের 
রাজকন্যা! স্বয়স্বর! হইবেন ৷” 

ভাঁরতে প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্তাগণের স্বয়ম্বর] হইবার 
প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, সে সম্বন্ধে প্রত্যেক 
রাজকন্তারই বিশেষ নিজস্ব ভাব ও ধারণা ছিল। কাহারও ভাব__বর যেন 
পরম সুন্দর হয়, কাহারও আঁকাজ্কা কেবল অতিশয় বিদ্ধান্‌ বরের, কেহ কেহ 
আবার চান খুব ধনী বর, ইত্যাদি। নিকটবর্তাঁ সকল রাজ্যের রাজপুত্রগণ 
অেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখীন হইতেন। কখন কখন 
তাঁহাদেরও ঘোষণাঁকারী থাঁকিত; সে বাজপুভ্রের গুণাবলী, কি কারণে 
তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার যোগ্য পাত্র--তাহ! বর্ণনা করিত। 
সিংহাসনে সমাধীনা স্থমজ্জিতা রাঁজকন্যাকে সভার চতুর্দিকে বহন করিয়! 
লইয়া যাঁওয়া হইত তিনি সমবেত রাঁজপুভ্রগণের এক একজনের দিকে 
তাঁকাইয়। দেখিতেন, এবং কে কিরূপ গুণবান্‌ তাহা শুনিতেন।.. এইরূপ 
দেখিয়া ও শুনিয়া যদি সন্তষ্ট না হইতেন, তিনি বাহকদিগকে বলিতেন, 
‘আগাইয়া চল’ ;' তখন সেই প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থীদের দিকে আর কেহ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৬৯ 


চাহিয়াও দেখিত না: কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ যদি রাজকন্যার মনোমত 
হইতেন, তবে রাজকন্যা তাঁহার গুলদেশে বরযাল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনিই 
রাজকন্যার স্বামী হইতেন। 

যে-দেশে আমাদের পূর্ব-কথিত রাঁজ। ও সগ্যানী আসিয়াছেন, সেই দেশের 
রাজকন্যার এরূপ শ্বয়স্বর-মভ! হইতেছিল। এই রাজকন্যা! পৃথিবীর: মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন; ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর 
রাজকন্তাই রাজ্য লাভ করিবেন। এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল, সর্বাপেক্ষা 
স্থপুরুষকে বিবাঁহ করেন, কিন্তু তাহার মনের মতো! স্থপুরুষ পাওয়! যাইতেছিল 
না। অনেকবার এইরূপ স্বয়ম্বব-মভা আহত হয়, তথাপি রাজকন্যা কাহাকেও 
মনোনীত করিতে পারেন নাই। এই স্বয়স্বর-সভাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াঁছিল। 
এই সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক ঘমবেত হইয়াছিল, এবং 
এই সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভূত হইয়াছিল । 

মিংহাসনে সমানীন। রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করিলেন এবং বাঁহকগণ 
তাহাকে সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতে লাঁগিলেন। বাঁজকন্তা! 
কাহারও দিকে জক্ষেপ করিলেন না। এবারেও স্বয়ন্বর-সভা। পূর্ব পূর্ব বারের 
মতো! ব্যর্থ হইবে ভাবিয়! সকলেই নিরুৎসাহ-হইতে লাগিল । এমন সময় 
এক যুব! সন্নযামী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার রূপের প্রভা 
দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং সুর্যদেব আকাশমার্গ: ছাড়িয়া ধরাতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এককোণে -দীড়াইয়। দেখিতেছেন--কি 
হইতেছে। রাজকন্তানহ সেই সিংহাসন তাহার নিকটবর্তী হইল। রাজরুন্যা 
সেই পরমরূপবান্‌ সন্্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে থামিতে বলিয়া সম্ন্যাসীর 
গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন । যুবা সন্ন্যাসী মাল! ছু'ড়িয়। ফেলিয়! দিলেন ও 
বলিতে লাগিলেন,‘এ কি নিবু দ্বিত ! আমি সন্যাসী ; আমার পক্ষে বিবাহের 
অর্থ কি?’ সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেইজন্য 
রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে ন; অতএব তিনি বলিলেন, 
‘আমার কন্যার সহিত তুমি এখনই অর্ধেক রাজত্ব পাইবে এবং আমার মৃত্যুর 
পর সমগ্র রাজ্য" এই বলিয়া সন্ন্যাপীর গলায় আবার মাল পরাইয়! দিলেন । 
“কি বাজে কথ! আমি বিবাহ করিতে চাই না, তৰু একি?” বলিয়। সন্যাসী 
পুনরায় মাল! ফেলিয়া দিয়। দ্রুতপদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন । 
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এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যা এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, 
তিনি বলিলেন, ‘হয় আমি ইহাকে বিবাহ করিব, নতুবা মরিব।’ রাজকন্ত| 
তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অন্বর্তন করিলেন। তারপর 
আমাদের সেই অপর সন্যাসী-_যিনি রাজাকে সেখানে আনিয়াছিলেন__ 
বলিলেন, “চলুন রাজা, আমরা এই দুইজনের অনুগমন করি।” এই বলিয়া 
তাহারা অনেকট। দূরে দুরে থাকিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে চলিতে 
লাগিলেন। ষে-সন্ন্যাসী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অমন্মত হইয়াছিলেন, তিনি 
রাজধানী হইতে বাহির হইয়া কয়েক ক্রোশ গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে 
এক বনে প্রবেশ করিলেন, রাজকন্যা তাহার অনুগমন করিলেন) অপর 
দুইজনও তাহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন। 

এই যুবা। সন্যাসী এ বনটিকে ভালভাবেই জানিতেন; উহার কোথায় 
কি আকাবাঁক পথ আছে, সব জানিতেন । সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ তিনি এইরূপ 
একটি জটিল পথে প্রবেশ করিয়া! একেবারে অন্তহিত হইলেন। রাজকন্যা! 
তাহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না । অনেকক্ষণ ধরিয়! তাঁহাকে খুঁজিয়! 
তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়! কাঁদিতে লাগিলেন, কারণ তিনি সেই বন হইতে 
বাহিরে আপিবাঁর পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজ| ও অপর সম্ন্যাসীটি 
তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'কাঁদিও না, আমরা তোমাকে এই বনের 
বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়। দিব। কিন্তু এখন অন্ধকার যেরূপ গাঢ়, 
তাহাতে পথ বাহির কর! বড় কঠিন, এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে; এম, 
আজ আমরা ইহার তলায় বিশ্রাম করি। প্রভাতে তোমাকে বাহির হইবার 
পথ দেখাইয়া দিব ।' 


সেই গাছে এক পাখির বাদা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পাখি, পক্ষিণী 
ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাঁকিত। ছোট পাখিটি নীচের দিকে 
চাহিয়া গাছের তলায় তিনজন লোককে দেখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল, “দেখ, 
কি করা যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি আসমিয়াছেন-_-শীতকাল, 
আর আমাদের নিকট আগুনও নাই এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোটে 
করিয়া একখণ্ড জলন্ত কাষ্ট লইয়। আদিল এবং উহা তাঁহার অতিথিগণের 
সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তীহারা সেই অগ্নিখণ্ডে কাঠকুট দিয়! বেশ আগুন 
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প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পাখিটির তাহাঁতেও তৃষথ্থি হইল ন1। সে তাঁহার 
পত্তীকে বলিল, 'প্রিয়ে, আমর! কি করি? ইহাদিগকে খাইতে দিবার মতে! 
কিছুই তো আমাদের ঘরে নাই ; কিন্তু ইহার! ক্ষুধার্ত, আর আমর! গৃহস্থ; 
ঘরে যে-কেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়! আমাদের কর্তব্য । আমি 
নিজে যতদুর পারি করিব। ইহাঁদিগকে আমি আমার শরীরটাই দিব” এই 
বলিয়। সে উড়িয়া গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিয়া গেল। 
অতিথির! তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল যে, তাহারা 
বাঁচাইতে পারিলেন ন|। 

পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, “এরা তিনজন 
রহিয়াছেন, তাহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোট পাখি! ইহা! যথেষ্ট নয়। 
দ্রীর কর্তব্য_ন্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমার 
শরীরও ইহাদের জন্য উৎসর্গ করি।” এই বলিয়া! সেও আগুনে বীপ দিল এবং . 
পুঁড়িয়া মরিয়া গেল। $ 

শাবক-তিনটি সবই দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্যাপ্ত খাগ্ হয় 
নাই দেখিয়! বলিল, ‘আমাদের পিতামাতা যতদুর সাধ্য করিলেন, কিন্ত 
তাহাও তো যথেষ্ট হইল ন|। পিতামাতার কার্য সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা 
সন্তানের কর্তব্য ; অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমপিত হউক" 
_-এই বলিয়! তাহারাও সকলে মিলিয়! অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। 


ওঁ তিন ব্যক্তি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইয়| গেলেন, কিন্ত 
পাখিগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাহার! অনাহারে বাত্রি- 
যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাঁজা ও সন্ন্যাসী সেই বাঁজকন্যাকে পথ 
দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাহার পিতার নিকট ফিরিয়! গেলেন। 


তখন সন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘রাজন্‌, দেখিলেন তো 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসারে থাকিতে চাঁন, তবে এ 
পাখিদের মতো! প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়া থাকুন। আর যদি সংসারত্যাগ করিতে চাঁন, তবে এ যুবকের মতে! 


৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হউন, যাহার পক্ষে পরমাস্ুন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল । 
যদ্দি গৃহস্থ হইতে চান, তবে আঁপনার জীবন সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য 
উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাঁছিয়া 
লন, তবে সৌন্দর্য এশ্বর্ধ ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়, কিন্তু একজনের যাহা কর্তব্য, তাহা 
অপরজনের কর্তব্য নয়।” 


কর্মরহস্ত * 

শরীরগত অভাব পুরণ করিয়া অপরকে সাহায্য কর! মহৎ কর্ম বটে, কিন্ত 
অভাব যত অধিক এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত মহত্তর | 
যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির-অতার দূর করিতে পারা যায়, অবশ্যই 
তাহার উপকার কর! হইল ; যদি এক বৎসরের জন্য তাহার অভাব দূর করিতে 
পাঁরা যায়, তবে তাহা অধিকতর উপকার; আর যদ্দি চিরকালের জন্য অভাব 
দূর করিতে পার! যায়, তবে তাহাই মান্থষের শ্রেষ্ঠ উপকার | একমাত্র 
অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে 3 
অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র। কেবল 
আত্মরিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অভাব-বুত্তি চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব 
আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য কর1। মানুষকে যিনি 
পরমার্থ-জঞান প্রদান করিতে পারেন, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক | 
আমরা দেখিতেও পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পুরণ করিবার 
জন্য হারা সাহায্য করিয়াছেন, তাহারাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্‌ পুরুষ; 
কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনে সকল কর্মপ্রচেষ্টার প্রকৃত 
ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যিনি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছা করিলে তিনি 
অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন। ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি না 
জাগা পর্যন্ত মানুষের শারীরিক অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। 
আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির  উন্নতি-বিষয়ে সাহায্য । 
অন্ন-বন্্রদীন অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর,_প্রাণদান অপেক্ষাও উহা! 
মহৎ, কারণ জ্ঞানই মাুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য ; জ্ঞানই 
জীবন। জীবন যদি অন্ধকারে কাঁটাইতে হয়-অজ্ঞান ও দুঃখের মধ্য 
দিয়া চলাই যদি জীবন হয়, তবে জীবনের কোন মূল্যই নাই। ইহার 
পর অবশ্য শারীরিক অভাব পূরণে সাহায্য করার স্থান। অতএব 
অপরকে সাহায্য করার বিষয় বিচার করিবার সময় আমরা যেন এই ভ্রমে 
পতিত না হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য । শারীরিক 
সাহায্যের স্থান শুধু সর্বশেষে নয়_-সর্বনিয়েও, কারণ ইহা৷ স্থায়ী তৃপ্তি দিতে 


৭৪ স্বামীজীর বাণী-ও রচনা 


পারে না। ক্ষুধার্ত হইলে যে কষ্ট পাই, খাইলেই তাহ! চলিয়া যায়; কিন্ত 
ক্ষধা আবার ফিরিয়া আসে। দুঃখ তখনই নিবৃত্ত হইবে, যখন আমার 
সর্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, 
কোনরূপ দুঃখ বা! যন্ত্রণা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অতএক 
যাহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক-বলমন্পন্ন করে, তাহাই সর্বশ্রে্ঠ উপকার ; 
তার পর মানসিক উপকার, তাঁর পর শারীরিক । 

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দুর কর! যায় না॥ 
যতদিন ন! মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক 
অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অঙ্গভূত হইবেই হইবে। যতই 
শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না ॥ 
জগতের এই ছুঃখ-সমস্তার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র 
করা। আমরা জগতে যাহ! কিছু ছুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই 
অজ্ঞান ব| অবিদ্য হইতে প্রস্থত। মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, সকল মা 
পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেবল তখনই জগৎ হইতে 
দুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাহার পূর্বে নয়। দেশে প্রত্যেকটি গৃহকে আমর। দাতব্য: 
আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, 
কিন্ত যতদিন না মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখ-কষ্ট থাঁকিবেই 
থাকিবে। 

গীতায় আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করি-_-আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে 

হইবে । সকল কর্মই স্বভাবতঃ শুভাশুভ-মিআিত। আমর! এমন কোন কর্ম 
করিতে পারি না, যাহ! দ্বার! কোথাও কিছু না কিছু ভাল হয়, আবার এমন 
কোন কর্ম হইতে পারে না, যাহা হইতে কোথাও না কোথাও কিছু অনিষ্ট হয় ॥ 
প্রত্যেক কর্মই অপরিহার্ষভাবে শুভীশুভ-মিশ্রিত, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে 
অবিরত কর্ম করিতে বলিতেছেন। শুভীশুত উভয়ই নিজ নিজ ফল প্রসব 
করিবে। শুভ কর্মের ফল শুভ, অস্তভ কর্মের ফল অশুভ হইবে; কিন্ত এই 
শুভাশুত উভয়ই আত্মার বন্ধন। গীতায় ইহার এই মীমাংসা করা হইয়াছে 
যে, যদি আমরা কর্মে আসক্ত না হই, তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হইতে 
পারিবে না। এখন কর্মে অনাসক্তি' বলিতে কি বুঝায় আমর! তাহাই 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


কর্মরহন্ত রি 


গীতার মূলভাব এই ঃ নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও 
না। “সংস্কার” শব্দের প্রায় কাছাকাছি অর্থ ‘সহজাত প্রবণতা, । মনকে 
যদি একটি হ্রদের সহিত তুলন! করা হয়, তবে বল! যায়_-মনের মধ্যে 
যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু 
উহা চিত্তের উপর একটি দাগ রাখিয়া যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাবিতভাবের 
সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং ওঁ তরঙ্গের পুনরাবির্ডাবের- সম্ভাবনার 
একত্র নাম-__সংস্কার'। আমরা যে-কোন কর্ম করি_আমাদের প্রত্যেক 
অঙ্গ-সঞ্চালন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা__চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়া 
যায়; যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাকে না, তখনও এত প্রবল থাকে যে, 
তাহার! অবচেতন মনে অজ্ঞাতসারে কার্য করিতে থাকে । আমরা! প্রতি মুহূর্তে 
যাহা, তাহা! আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বার! নিরূপিত হয়। 
এই মুহূর্তে আমার ‘আমি’ বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহ। আমার অতীত জীবনের 
সংস্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাঁকেই প্রকৃতপক্ষে ‘চরিত্র’ বলে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বার! নিরূপিত হয়। যদি শুভ সংস্কারগুলি 
প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ সংস্কারগুলি প্রবল হইলে চরিত্র অসৎ, 
হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদা মন্দ কথ! শোনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ 
করে, তাঁহার মন মন্দ সংস্কারে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং এগুলিই অজ্ঞাতমারে 
তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে । বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কার- 
গুলি সর্বদাই কাঁজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং ও ব্যক্তি 
একটি মন্দ লোক হইয়। দাড়াইবেঁসে এরূপ ন! হইয়া পারে না। তাহার 
মনের এই সংস্কীর-সমষ্টি মন্দ কার্য করিবার প্রবল প্রেরণা-শক্তি উৎপন্ন 
করিবে। এই সংস্কাঁরগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাঁহাকে 
জোর করিয়! মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে। এইরূপে যদি কেহ ভাল বিষয়। 
চিন্তা করে এবং ভাল কাজ করে, সংস্কারগুলির সমষ্টি ভালই হইবে 
এবং অঙ্গরূপভাঁবে এগুলি অনিচ্ছা সত্বেও এ ব্যক্তিকে সংকার্ধে প্রবৃত্ত করিবে। 
যখন মান্য এত বেশী ভাল কাঁজ করে এবং এত বেশী সৎ চিন্তা করে 
যে, অনিচ্ছাসত্বেও তাহার প্রকৃতিতে সৎ কার্য করিবার অদম্য ইচ্ছা! 
জাগ্রত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও এ-মকল 
ংস্কারের সমগ্ি-স্বরূপ তাঁহার মন তাহাকে উহা! করিতে দিবে না, সংস্কার- 
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গুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিবে; সে তখন তাঁহার সৎ 
সংস্কারগুলি দ্বার! সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়। যখন এইরূপ হয়, তখনই সেই 
ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যাঁয়। 

যেমন কুর্ম তাহার পা ও মাথা খোলার ভিতরে গুটাইয়। রাখে, 
তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারো, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারো, তথাপি 
প। ও মাথা বাহিরে আসিবে না, তেমনি যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও প্রবুতিগুলি 
সংযত হইয়াছে, তাহার চরিত্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে তাহার 
অন্তরিক্দিয়গুলি "সংযত করিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই 
সেগুলিকে বহির্মুখী করিতে পারে না। এরূপ নিরস্তর সচ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া 
দ্বার শুভ সংস্কারগুলি তাহার মনের উপরিভাগে সর্বদা আবতিত হওয়ায় 
সৎকর্ম করিবার প্রবণতা! প্রবল হয়; তাঁহার ফল এই হয় যে, আমর! 
ইন্দিয়গুলি (জ্ঞানেক্জিয়ের যন্ত্র ও ্সাযুকেন্্র) জয় করিতে সমর্থ হই । এভাবেই 
চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মান্য সত্য লাভ করিতে পারে।- এরূপ 
লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ; তাহার দ্বারা কোন অন্তায় অশুভ কার্য 
সম্ভব হয় না। তাহাকে যেরূপ সঙ্গেই রাখে! না কেন, তাঁহার কোন 
বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই সংপ্রবৃত্বি-সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষা আরও 
এক উচ্চতর অবস্থা আছে-যুমুক্ষত্ব।. তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 
সকল যৌগের লক্ষ্য__আত্মার মুক্তি এবং. প্রত্যেক যোগই সমভাবে 
একই লক্ষ্যে লইয়া যাঁয়। বুদ্ধ প্রধানতঃ ধ্যানের দ্বারা, খরীষ্ট প্রার্থন! দ্বার। 
যে-অবস্থা' লাভ করিয়াছিলেন, মান্য কেবল কর্মের দ্বারাই সেই অবস্থা] 
লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন কর্মপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন 
ভক্ত; কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এটুকুই বুঝা! 
কঠিন। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা_শুভ বন্ধন হইতে যেমন, অশুভ 
বন্ধন হইতেও তেমনি মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও 
শিকল। আমার আঙুলে একটি কাটা ফুটিয়াছে, আর একটি কীট! দ্বারা 
এ কাটাটি তুলিয়া ফেলিলাম, তোলা হইয়া গেলে ছুটি কাটাই ফেলিয়। 
দিলাম। দ্বিতীয় কাটাটি রাধিবার দরকার নাই, কারণ দুটিই তো কাটা! 
এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলি শুভ সংস্কার দ্বার! ব্যাহত করিতে হইবে। মনের 
মন্দ সংস্কার গুলি দূরীভূত করিয়া সেখানে ভাল সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে 
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হুইবে__যতদিন ন! যাহ! কিছু মন্দ, তাহ! প্রায় অন্তহিত হয় অথবা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া মনের এক কোণে বশীভূত ভাবে থাকে ; কিন্ত তারপর শুভ সংস্কারগুলিও 
জয় করিতে হইবে । এরূপে “আঁমক্ত" ক্রমে ‘অনাসক্ত’ হইয়! যাঁয়। কর্ম কর, 
কিন্তু ও কর্ম ব। চিন্তা যেন মনের উপর কোন গভীর সংস্কার উৎপন্ন না 
করে। ছোট ছোট তরঙ্গ আসুক, পেশী ও মস্তিষ্ক হইতে বড় বড় কর্মতরঙ্গ 
উৎপন্ন হউক, কিন্তু তাহার! যেন আত্মার উপর গভীর সংস্কার উৎপন্ন না. 
করে। 
ইহা করিবার উপায় কি? আমর! দেখিতে পাই, যে কার্ষে আমরা 
আসক্ত হই, তাঁহারই সংস্কার থাকিয়! যাঁয়। সারা দিনে শত শত ব্যক্তিকে 
দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একজনকে দেখিয়াছি, যাহাঁকে আমি 
ভালবাসি । রাত্রে যখন শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমার দৃষ্ট মুখগুলির 
বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এক মিনিটের জন্য যে-মুখখানি 
" দেখিয়াছিলাম, যাহাকে আমি ভালবাসি, সেই মুখখাঁনিই আমীর মনে ভাসিয়া! 
উঠিল, আর সব মুখগ্ুলি কোথায় অন্তহিত হইল! এ ব্যক্তির প্রতি আমার 
বিশেষ আঁসক্তিবশতঃ -অন্যান্ত মুখগুলি অপেক্ষা এ মুখখানিই আমার মনে 
গভীর চিহ্ন রাখিয়! গিয়াছে । শারীরিক দিক দিয়! মুখগুলি দেখার কাজ 
একরূপই, যে মুখগুলি আমি দেখিয়াছি, সবগুলির ছবিই আমার অক্ষিজালের 
(Retina) উপর পড়িয়াছিল, মস্তিফ এ ছবি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত 
মনের উপর উহাদের প্রভাব একক্‌প হয় নাই। বেশীর ভাগ মুখ হয়তো সম্পূর্ণ 
নূতন ছিল) এমন সব নৃতন মুখ হয়তো দেখিয়াছি, যেগুলি সম্বন্ধে আমি 
পূর্বে কখন চিন্তাই করি নাই ; কিন্ত যে-মুখখানির একবারমাত্র চকিত দর্শন 
পাইয়াছি, তাঁহার সহিত চিত্তের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। হয়তে! কত 
বৎসর ধরিয়া মনে মনে তাঁহার ছবি আকিতেছিলাঁম, তাহার সম্বন্ধে শত শত 
বিষয় জানিতাম, এখন এই নূতন করিয়া দেখায়-_মনের শত শত স্থতি 
জাগিয়া উঠিল। অন্য বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার 
পড়িয়াছে, ও একখানি মুখ মানসপটে তদপেক্ষা, শতগুণ অধিক সংস্কার 
ফেলিয়! মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিবে। 
অতএব ‘অনাসক্ত’ হও, সব ব্যাপার চলিতে থাকুক, মস্তি্ষ-কেন্দরগুলি কর্ম 
করুক। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্ত একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না! 
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করিতে পাঁরে। তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, যেন ছুদিনের জন্য 
আসিয়্াছ__এইভাঁবে কর্ম করিয়া যাঁও। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু নিজেকে 
বন্ধনে ফেলিও ন! ; বন্ধন বড় ভয়ানক । এই জগৎ আমাদের বাঁসভূমি নয়। 
নানা অবস্থার ভিতর দিয়। আমর! চলিয়াছি, এই সংসার-_-এ পৃথিবী সেগুলিরই 
একটি। সাংখ্যের সেই মহাঁবাক্য স্মরণ রাঁখিও, “সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, 
আত্ম। প্রকৃতির জন্য নয়।'১ আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন । 
ইহার অন্য কোন অর্থ নাই। আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং 
জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে-_ ইহাই প্রয়োজন । যদি 
সর্বদাই এ-কথ। স্মরণ রাখি, তবে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইব না) আমরা 
বুঝিব যে, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঠ্যপুস্তকমাত্র। উহা! হইতে জ্ঞানলাভ 
করিবার পর, আমাদের নিকট এ গ্রস্থের আর কোন মূল্য থাকে না। তাহ! 
না করিয়া প্রকৃতির সহিত আমর! নিজেদের মিশাইয়া ফেলিতেছি, ভাঁবিতেছি 
আত্মাই প্রকৃতির জন্য । সাধারণ চলিত কথায় আছে, মানুষ ‘খাইবার জন্যই 
জীবনধারণ করে, জীবনধারণ করিবার জন্য খায় না৷! আমর! ক্রমাগত এই 
তুল করিতেছি; প্রক্ৃতিকেই ‘আমি’ ভাবিয়। উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই 
আসক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারই 
আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে ন দিয়! ক্রীতদীসের 
মতে। কর্ম করায়। 


এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে, প্রভুর মতো কর্ম করিতে হইবে, ক্রীতদাসের 
মতো নয়। সর্বদ| কর্ম কর, কিন্তু দাসের মতো! কর্ম করিও না। সকলে 
কিভাবে কর্ম করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? কেহই সম্পূর্ণভাবে 
কর্মহীন হইতে পারে না। শতকরা নিরানব্বই জন লোক ক্রীতদাদের মতো 
কর্ম করিয়া থাঁকে-_তাহাঁর ফল দুঃখ; এরূপ কর্ম স্বার্থপর স্বাধীনতার 
সহিত কাজ কর, প্রেমের সহিত কাজ কর! “প্রেম” শব্দটি হৃদয়ন্ম করা 
বড় কঠিন। স্বাধীনতা। না থাকিলে কখনও প্রেম আসিতে পারে না। 
ক্রীতদাদের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয়। একটি ক্রীতদাস কিনিয়া শৃঙ্খলে 
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বাঁধিয়া তাঁহাকে দিয়া কাজ করাও, সে বাধ্য হইয়! একটানাঁভাবে কাজ করিবে, 
কিন্ত তাঁহার অন্তরে কোন ভালবাসা থাকিবে না। এইরূপ আমরাও যখন 
সাংসারিক ব্যাপারে ক্রীতদাসের মতো কাজ করি, আমাদেরও অন্তরে কোন 
ভাঁলবাঁপা থাকে নাঃ আমাদের এই কাজ প্রকৃত কর্ম নয়। আমাদের 
আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের জন্য আমরা যে কাঁজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের 
জন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। 

স্বার্থের জন্য কৃত কর্ম দাসঙ্থূলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য 
ক্রুত কিনা, তাঁহার পরীক্ষ। এই যে, প্রেমের সহিত যে-কোন কাজ করা যায়, 
তাহাতে সুখই হইয়া থাকে। প্রেম-প্রণোঁদিত এমন কোন কাঁজ নাই, 
যাহার ফলে শান্তি ও আনন্দ না আসে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত 
প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর-সহ্দ্ধ__ইহাঁর! একে তিন। ইহাদের একটি 
যেখানে আছে, অপরগুলিও সেখানে অবশ্য থাকিবে । ইহার! সেই অদ্বিতীয় 
সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ । যখন সেই (নিরপেক্ষ ) সত্তা আপেক্ষিকভাঁবাঁপন 
হয়, তখন উহাকে আমরা জগৎরূপে দেখিয়া থাকি। সেই জ্ঞানই আবার 
জাগতিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় এবং সেই আনন্দই মানবহ্ৃদয়ে 
সর্ববিধ ভালবাসার ভিত্তিষ্বরপ । অতএব প্রকৃত প্রেম কখনও প্রেমিক 
অথব! প্রেমাম্পদ কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে না। 

মনে কর, একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালবাদে। সে একাই তাহাকে 
পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চায়; তাঁহার প্রতিটি গতিবিধি সমন্ধে পুরুষটির 
মনে ঈর্যার উদয় হয়। সে চায়_মেয়েটি তাহার কাছে বস্থক, তাঁহার কাঁছে 
দ্কাড়াক, তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা প্রভৃতি সব কাজ 
করুক। দে ওঁ মেয়েটির ক্রীতদাস, এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসী করিয়া 
রাখিতে চাঁয়। ইহা! ভালবাসা নয়, ইহা একপ্রকার দাঁসন্থলভ অঙ্গরাগের 
“বকার। ভালবাসার মতো দেখাইতেছে, বস্তুতঃ ইহ! ভালবাসা নয়। উহা 
ভালবাস! হইতে পারে না, কাঁরণ উহা! যন্ত্রণাদায়ক । যদি মেয়েটি তাঁহার 
ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ ন! করে, তবে তাহার কষ্ট হইবে। ভালবাসায় কোন 
দুঃখকর প্রতিক্রিয়া নাই । ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হুইয়। 
খাকে। ভালবানিয়৷ যদি আনন্দ ন! হয়, তবে উহ! ভালবাসা নয়, অন্য কিছুকে 
আমরা ভালবাসা বলিয়৷ ভুল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামীকে, 
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স্ত্রীকে, পুত্রকন্তাকে, সমুদয় পৃথিবীকে, বিশ্বজগৎকে এমনভাবে ভাঁলবাসিতে 
সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়। 
হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পাঁরিবে। 

্ররুষ্ণ বলিতেছেন, ‘হে অর্জুন, আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহূর্ত 
কর্ম হইতে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে । কর্ম করিয়া আমার কোন 
লাভ নাই । আমিই জগতের-একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন ?-- 
জগৎকে ভালবাসি বলিয়া 1১. ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত । 
প্রকৃত ভালবাসা আমান্দিগকেও অনানক্ত করে । যেখানেই দেখিবে আসক্তি 
পাঁধিব বস্তুর প্রতি এই আকর্ষণ সেখানেই, জানিবে উহ! প্রাকৃতিক আকর্ষণ, 
কতকগুলি-জড়বিন্দুর সহিত আরও কতকগুলি জড়বিন্দুর-ভৌতিক আকর্ষণ 
মাত্র-_কিছু যেন দুইটি বস্তুকে ক্রমাগত নিকটে আকর্ষণ করিতেছে ; আর 
উহার! পরস্পর খুব নিকটবর্তী হইতে ন। পারিলেই যন্ত্রণার উত্তব হয়; কিন্ত 
প্রকৃত ভাঁলবাঁনা ভৌতিক বা শারীরিক আকর্ষণের উপর কিছুমাত্র নির্ভর 
করে না । এরূপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে 
থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভালবাস! অটুট থাকিবে, উহ। 
বিনষ্ট হইবে না এবং উহ! হইতে কখনও কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া 
হইবে না। ক 

এই অনাসক্তি লাভ কর! একরূপ সার! জীবনের সাধন! বলিলেও হয়, 
কিন্তু উহ! লাভ করিতে পাঁরিলেই আমর! প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যস্থলে উপনীত 
হইলাম এবং মুক্ত হইলাম। তখন আমাদের প্রক্ৃতিজাত বন্ধন খসিয় পড়ে 
এবং আমর! প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে পাই । প্রকৃতি আমাদের জন্য 
আর বন্ধন স্থাষ্টি করিতে পারে না) আমরা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
দাড়াইতে পাঁরি এবং কর্মের ফলাঁফল আর গণ্য করি না। কি ফল হইল, 
কে তখন গ্রাহা করে? 

শিশুমন্তানদিগকে কিছু দিলে তোঁমরা কি তাহাদের নিকট হইতে 
কিছু প্রতিদান চাও? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য_এখানেই 
উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি নগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহা কর, তাহ 


১. তুলনীয় £ গীতা, ৩২২-২৪ 


কর্ম-রহস্ত ৮১ 


করিয়। যাও, কিন্ত সন্তানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও 
সেই ভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশা 
করিও না। যদি সর্বদা দাতার ভাব অবলম্বন করিতে পারে৷, প্রত্যুপকারের 
কোন আশ! না রাখিয়া জগৎকে শুধু দিয়া যাইতে পারো, তবেই সেই 
কর্ম হইতে তোমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আসিবে না। যখন আমরা 
কিছু প্রত্যাশা, করি, তখনই আসক্তি আসে । 

যদি ক্রীতদীসের মতে! কাঁজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, 
তাহ! হইলে প্রভুর ভাবে কাঁজ করিলে তাহাতে অনাক্িজনিত আনন্দ 
আনিয়া থাকে । আমরা অনেক সময় ন্যায়ধর্ম ও নিজ নিজ অধিকারের কথা 
বলিয়| থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই__-এ-সংসারে এগুলি শিশুক্ুলভ বাক্যমাত্র। 
দুইটি ভাঁব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়! থাকে_ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতা 
প্রয়োগ চিরকালই স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়। সকল নরনারীই-_তাহাদের 
শক্তি ও স্বিধা যতটা আছে, তাহার যতটা পারে তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা 
করে। দয়া স্বর্গীয় বস্তু; ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকেই দয়াবান্‌ 
হইতে হইবে । এমন কি ন্যায়বিচার এবং অধিকারবোধ দয়ার উপর 
প্রতিঠিত। কর্মের ফলাঁকাঁজ্ষীই আমাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক ; 
শুধু তাই নয়, পরিণামে উহ! দুঃখের কারণ হয়। আর এক উপায় আছে, 
যাহ! দ্বারা এই দয় ও নিঃস্বার্থপরতা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে; 
যদি আমর! সগুণ ব্যক্তিভাঁবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে কর্মকে “উপাসনা” 
বলিয়। চিন্তা করিতে হইবে । এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমুদয় কর্মফল 
ভগবাঁনে অর্পণ করিয়া থাঁকি। এইরূপে তাঁহাকে উপাপনা করিলে আমাদের 
কর্মের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিবার অধিকার আমাদের 
নাই। প্রভু স্বয়ং সর্বদ1 কর্ম করিতেছেন এবং তাহার আসক্তি নাই। জল 
যেমন পদ্মপত্র ভিজাইতে পারে না, ফলে আসক্তি উৎপন্ন করিয়া কর্ম তেমনি 
নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অহংশুন্য ও অনাসক্ত ব্যক্তি 
জনপূর্ণ ও পাপসঙ্কুল শহরের অভ্যন্তরে বাম করিতে পারেন, তাহাতে তিনি 
পাপে লিপ্ত হইবেন না। 

এই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে £ 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসাঁনে পঞ্চপাঁগুব এক মহাযজ্ঞ করিয়া দরিদ্রুদিগকে নানাবিধ 
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৮২ স্বীমীজীর বাণী ও রচন! 


বহুমূল্য বস্তু দান করিলেন । সকলেই এ-যজ্ঞের জীকজমক ও উক্বর্ষে চমতরুত 
হুইয়। বলিতে লাগিল, জগতে পূর্বে এরূপ যন্ত-আর হয় নাই। যজ্ঞশেষে 
এক ক্ষুদ্রকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অর্ধ শরীর মোঁনার 
মতো রঙ, বাকী অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই যজ্ঞভূমিতে গড়াগড়ি দিতে 
লাগিল, এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে বলিল, ‘তোমর! লব মিথ্যাবাদী, 
ইহা যজ্ঞই নয় । তাহার! বলিতে লাগিল, “কি! তুমি বলিতেছ__ইহা! যজ্ঞই 
নয়? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে দরিত্রদিগকে কত ধনরত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, 
সকলেই ধনবান্‌ ও সন্তষ্ট হইয়া গিয়াছে? ইহার মতো অদ্ভুত যজ্ঞ আর 
কেহ কখনও করে নাই।” নকুল বলিল ঃ 

শুন্ধন__-এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সহ বাস 
করিতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরীব ছিলেন; শাস্ত্র প্রচার ও ধর্মোপদেশ দ্বারা লব্ধ 
ভিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবিক1। সেই দেশে একদা পর পর তিন বৎসর দুভিক্ষ 
হুইল, গরীব ত্রাহ্মণটি পূর্বাপেক্ষ। অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিলেন । অবশেষে 
নেই পরিবারকে পাঁচ দিন উপবাঁমে থাকিতে হইল । সৌভাগ্যক্ৰমে ষষ্ঠ দিনে 
পিতা কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া! আনিলেন এবং উহ! চার ভাগ করিলেন । 
তাহার! উহা খাগ্যরূপে প্রস্তুত করিয়৷ ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় 
ঘা৷ পড়িল । পিত! দ্বার খুলিয়। দেখিলেন যে, এক অতিথি দীড়াইয়! ৷ ভারতবর্ষে 
অতিথি বড় পবিত্র ও মান্য ; মেই সময়ের জন্য তাঁহাকে ‘নারায়ণ’ মনে করা 
হয় এবং তাঁহার প্রতি সেইরূপ আঁচরণ করা হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বলিলেন, 
“আসুন, মহাশয় { আন্ুন, স্বাগত ! ব্ৰাহ্মণ অতিথির সন্মুখে নিজ ভাগের খাছ 
রাঁখিলেন। অতিথি অতি শীদ্বই উহা! নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, 
আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন 
ধরিয়া উপবাস করিতেছি-__-এই অল্প পরিমাণ খাদ্যে আমার জঠরাগনি আরও 
জলিয়া উঠিল! তখন ব্ৰাহ্মণী স্বামীকে বলিলেন, ‘আমার ভাগও উহাকে 
দিন।’ স্বামী বলিলেন, “না, তা হইবে না!? কিন্ত ব্রাহ্মণ-পত্বী জোর 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, «এ গরীব বেচারা আমাদের নিকট উপস্থিত, আমর! 
গৃহস্ব_আমাঁদের কর্তব্য তাঁহাকে খাওয়ানো, আঁপনাঁর যখন আর কিছু দিবার 
নাই, তখন সহধর্নিণীরপে আমার কর্তব্য তাঁহাকে আমার ভাগ দেওয়।। 
এই বলিয়া তিনিও নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন । অতিথি তৎক্ষণাৎ 
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তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, “আমি এখনও ক্ষুধায় জলিতেছি।, তখন 
পুক্রটি বলিল, “আপনি আমার ভাগও গ্রহণ করুন। পুত্রের কর্তব্য_-পিতাকে 
তাঁহার কর্তব্যপালনে সহায়তা কর1। অতিথি তাঁহারও অংশ খাইয়া 
ফেলিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার তৃপ্তি হইল না। তখন পুত্রবধূও তাহার 
ভাগ দিলেন। এইবার তাঁহার আহার পর্যাপ্ত হইল। অতিথি তখন 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। 

সেই রাত্রে ও চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া! গেল। এ ছাতুর গুড়া 
কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল। যখন আমি উহার উপরে গড়াগড়ি দিলাম, 
তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হইয়া গেল; আপনারা সকলে তে 
ইহা দেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খু'জিয়া বেড়াইতেছি 3 
আমার ইচ্ছ। যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ 
দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্ধ স্থব্ণে 
পরিণত হইল না। সেইজন্যই আমি বলিতেছি, ইহ! ষজ্ঞই নয়। 


ভারত হইতে এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়া যাইতেছে ; মহৎ 
ব্যক্তিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে । নূতন ইংরেজী শিখিবার 
সময় আমি একট। গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি গল্প ছিল_ 
কর্তব্যপরাঁয়ণ বালকের গল্প; সে কাজ করিয়া যাহ! উপার্জন করে, তাহার 
কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জননীকে দিয়াছিল। বই-এর তিন-চার পৃষ্ঠা ধরিয়া 
বালকের এই কাজের প্রশংসা কর! হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্ব 
কি আঁছে? এই গল্প যে কি নীতি শিক্ষা দেয়, কোন হিন্দু বালকই তাহা 
ধরিতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাঁব--প্রত্যেকেই নিজের জন্ত” 
শুনিয়৷ আমি ব্যাপারট! বুঝিতে পারিতেছি। এদেশে এমন লোক অনেক 
আছে, যাহার! নিজেরাই সব ভোগ করে, বাঁপ-মা! দ্্ী-পুত্রদিগকে একেবারে 
ভাঁসাইয়। দেয়। কোথাও কখনও গৃহস্থের এরূপ আদর্শ হওয়| উচিত নয়। 

.এখন তোমরা বুঝিতেছ, কর্মযোগের অর্থ কি। উহার অর্থ_ মৃত্যুর 
সম্মুখীন হইয়াও মুখটি বুজিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোকে 
তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তুমি একটি প্রশ্নও করিও না, এবং তুমি 
যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিও না। দরিভ্রগণকে তুমি 
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যে দান করিতেছ, তাঁহার জন্য বাহাঁদুরি করিও না, অথবা৷ তাহাদের নিকট 
হইতে কৃতজ্ঞতা আশ! করিও না, বরং তাঁহারা যে তোমাকে তাঁহাদের 
সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছে, সেজন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও । 
অতএব স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, আদর্শ সন্যানী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী 
হওয়া কঠিন। যথার্থ ত্যাগীর জীবন অপেক্ষা, যথার্থ কর্মীর জীবন কঠোরতর 
ন! হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন । 


কর্তব্য কি? 


কর্মযোগের তত্ব বুঝিতে হুইলে আমাদের জানা আবশ্যক, কর্তব্য 
কাহাঁকে বলে। আমাকে যদি কিছু করিতে হয়, তবে প্রথমেই জানিতে 
হইবে__ইহা। আমার কর্তব্য, তবেই তাহা করিতে পারিব। কর্তব্য-জ্ঞান 
আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমান বলেন, তাহার শাস্ত্র 
কোরানে যাহ! লিখিত আছে, তাহাই তাহার কর্তব্য। হিন্দু বলেন, তাহার 
বেদে যাহ! আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। খ্রীষ্টান আবার বলেন, তাহার 
বাইবেলে যাহ! আছে, তাহাই তাঁহার কর্তব্য। স্থতরাং আমরা দেখিলাম, 
জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতির ভিতরে 
কর্তব্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন। অন্ঠান্ত সাঁবতৌম-ভাববৌধক শব্দের ন্যায় ‘কৰ্তব্য’ 
শবেরও স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অপস্তব। কর্মজীবনে উহার পরিণতি ও ফলাফল 
জানিয়াই আমর! উহার সম্বন্ধে একট! ধারণা করিতে পারি। 

যখন আমাদের সম্মুখে কতকগুলি ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের সকলেরই 
সেগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কার্য করিবার জন্য স্বাভাবিক অথবা 
পূর্বসংস্কার অস্থায়ী ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবের উদয় হইলে মন সেই 
পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা, করিতে আরম্ভ করে। কখন মনে হয়, এরূপ 
অবস্থায় এইভাবে কর্ম করাই সঙ্গত, আবার অন্য সময়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থা 
হইলেও সেভাবে কর্ণ কর! অন্যায় বলিয়। মনে হয়। সর্বত্রই কর্তব্যের 
এই সাধারণ ধারণ! দেখ! যায় যে, প্রত্যেক সৎ, ব্যক্তিই নিজ বিবেকের 
আদেশ অনুযাঁয়ী কর্ম করিয়া থাকেন। কিন্ত বিশেষ কোন্‌ গুণ কর্মকে কর্তব্য 
পরিণত করে? যদি একজন খ্রীষ্টান সন্মুখে গোমাংস পাইয়। নিজের 
গ্রাণরক্ষার জন্য আহার না করে অথবা! অপরের প্রাণরক্ষাঁর জন্য তাহাকে 
না দেয়, তাহ! হইলে সে নিশ্চয় বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্যে অবহেল! 
হইয়াছে। কিন্ত একজন হিন্দু যদি এরূপ ক্ষেত্রে উহ! ভোজন করিতে সাহস 
করে অথবা অপর হিন্দুকে উহ! খাইতে দেয়, সেও নিশ্চয় সমভাবে বোধ করিবে 
যে, তাঁহার কর্তব্য পালন কর! হইল না। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার 
হৃদয়ে এরূপ ভাব আনিয়। দিবে। গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত 
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দহাদল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল-_যাহাঁকে পাইবে, তাহাকেই মারিয়। 
সর্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্তব্য; আর যে যত বেশী লোক 
মারিতে পারিত, সে নিজেকে তত বড় মনে করিত। সাধারণতঃ একজন 
পথে বাহির হইয়া আর একজনকে গুলি করিয়| হত্যা করিলে অন্যায় কাঁধ 
করিয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদি 
সৈন্যদলের অন্ততুক্তি হইয়া শুধু একজনকে নয়, বিশজনকে গুলি করিয়া হত্যা! 
করে, তবে সে আনন্দিতই হয় এবং ভাবে--সে অতি ্ুন্দররূপে তাহার 
কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝ! যাইতেছে যে, 
কি কর! হইয়াছে, বিচার করিয়াই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না। 

সুতরাং ব্যক্তিনিরপেক্ষতাঁবে কর্তব্যের একটি সংজ্ঞা দেওয়! একেবারে, 
অসম্ভব) এটি কর্তবা, এটি অকর্তব্য-_এরপ নির্দেশ করিয়া! কিছু বলা যায় 
না। তবে ব্যক্তি (Subjective ) ব। অধ্যাত্মের দিক হইতে কর্তব্যের লক্ষণ 
নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে-কোন কার্য ভগবানের দিকে লইয়া যায়, 
তাহাই সৎ কাৰ্য; এবং যে-কোন কার্য আমাদিগকে নিঙ্নদিকে লইয়! 
যায়, তাহা অসৎ কার্ধ। অধ্যাত্মভাবের দিক হইতে দেখিলে আমর! 
দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য আমাদিগকে উন্নত ও 'মহান্‌ করে, আর' 
কতকগুলি কার্ধের প্রভাবে আমরা অবনত ‘ও পশুভাবাপন্ন হইয়া 
পড়ি। কিন্ত সর্বাবস্থায় সর্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কার্ষের দ্বারা কিরূপ 
ভাব আসিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। তথাপি সকল যুগের, 
সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের মানুষ কর্তব্যসম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা 
একবাক্যে স্বীকার করিয়। লইয়াছে, এবং উহা এই সংস্কৃত শ্রোকার্ধে বর্ণিত 
হইয়াছে £ পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরগীড়নম্‌। 

ভগবদগীতা জন্ম ও অবস্থা (বৰ্ণাশ্ৰম )-গত কর্তব্যের কথ! বার বার 
উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন্‌ ব্যক্তির মনোভাব কিরপ 
হইবে, তাহা এ ব্যক্তির বর্ণ আশ্রম ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারেই অনেকটা 
নিরূপিত হয়। এইজন্য আমাদের কর্তব্য, যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধারা অয়ুসারে এমন কাজ করা, 
যাহা দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষভাবে 
স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার আদর্শ ও 
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কার্যপ্রণালী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির 
প্রতি অপর জাতির দ্বণার প্রধান কারণ । একজন মাকিন ভাবেন, তীহার 
দেশের রীতিনীতি অঙ্সারে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা ভাল 
এবং যে-কেহ এ রীতি অন্থমরণ করে না, মে অতি দুষ্ট লোক । একজন 
হিন্দু (ভারতবামী ) ভাবে, তাহার আচার-ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ও সত্য, 
ক্থৃতরাং যে-কেহ উহ! অন্থুরণ করে না, সে অতি দুষ্ট লোক। আমর! 
সহজেই এই স্বাভাবিক ভ্রমে পড়িয়া থাঁকি। ইহা বড়ই অনিষ্টকর ; 
সংসারে যে সহানুভূতির অভাব দেখ! যায়, তাহার অর্ধেক এই ভ্রম হইতেই 
উৎপন্ন । 

আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন একদিন চিকাগে! মেলায় ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিলাম, পিছন হইতে একজন লোক আমার পাগড়ি ধরিয়া 
এক টান মারিল। আমি পিছু ফিরিয়া দেখি, লোকটির বেশ পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, তাঁহাকে বেশ ভদ্রলোকের মতে| দেখিতে । আমি 
তাহার সহিত ছুএকটি কথ! বলিলাম $ আমি ইংরেজী জানি বুঝিবামাত্র লোকটি 
খুব লঙ্জিত হইল। আর একবার এ মেলাতেই আর একজন লোক 
আমাকে ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দেয়। এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
সেও লজ্জিত হইল, শেষে আমতা আমতা! করিতে করিতে আমার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, “আপনি এরূপ পোশাক পরিয়াছেন_ কেন? 
এই-মকল ব্যক্তির সহানুভূতি তাহাদের মাতৃভাষ ও নিজেদের পোশাক 
পরিচ্ছদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ_দুর্বল জাতির উপর সবল জাতি যে-মকল 
অত্যাচার করে, সেগুলির অধিকাঁংশেরই কারণ এই কুসংস্কার-সঞ্জাত। ইহা! 
দ্বার! মান্ষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_আমি তাহার মতে! পোশাক পরি না কেন, এবং আমার বেশের, 
জন্য আঁমার সহিত অসছ্যবহার করিতে চাহিলেন, তিনি হয়তো খুব ভাল 
লোক ; হয়তো তিনি সন্তানবৎদল পিতা ও একজন সজ্জন ব্যক্তি; কিন্ত 
যখনই তিনি ভিন্নবেশপরিহিত কাহাকেও দেখিলেন, তখনই তাহার 
স্বাভাবিক সহদয়তা লুপ হইয়া গেল। সকল দেশেই আগস্ভক বিদেশীদের 
শোষণ কর! হয়, কারণ তাহার! যে জানে না, নৃতন অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে 
আত্মরক্ষা করিতে হয়, এইজন্য তাহারাঁও এ দেশের লোকদের সম্বন্ধে একট! 
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ভুল ধারণ! লইয়া! যাঁয়। নাবিক, সৈন্য ও বণিকগণ বিদেশে অদ্ভূত অদ্ভূত 
ব্যবহার করিয়। থাকে, নিজেদের দেশে এরূপ করিবার কথ! তাহারা! স্বপ্নেও 
ভাবিতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় চীনারা ইওরোপীয় ও 
মাকিনগণকে “বিদেশী শয়তান” বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জীবনের ভাল 
দিকগুলি দেখিলে তাহারা এরূপ বলিতে পারিত না। 

স্ৃতরা একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমর! যেন 
অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়। তাহাদেরই চোখ দিয়! দেখি, যেন 
অপর জাতির আচার-ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে 
না যাই । আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত 
সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়| চলিতে হইবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের 
নহিত মিলিয়! মিশিয়া চলিবে না। অতএব দেখিতেছি, পরিবেশ অনুসারে 
আমাদের কর্তব্যের ধারা পরিবতিত হয়; কোন বিশেষ সময়ে যাহা 
আমাদের কর্তব্য, তাহ! করাই এ জগতে শ্রেষ্ঠ কর্ম। প্রথমেই যেন আমরা 
আমাদের জন্মপ্রাপ্ত কর্তব্য অনুসারে কাজ করি; তাঁরপর সমাজে ও জীবনে 
আমাদের পদমরধাদা অনুসারে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে। 
মন্গয্ত-স্বভাঁবের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই যে, মানুষ কখনই নিজেকে পরীক্ষা 
করে না। সে মনে করে, সেও রাজার ন্যায় সিংহাসনে বগিবার উপযুক্ত । 
যদি ব| সে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে আগে দেখাইতে হইবে, সে তাহার 
মামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে । তবেই তাহার উপর 
উচ্চতর কর্তব্যের ভার অপিত হইবে। এ সংসারে যখন আমর! আগ্রহ 
সহকারে কাজ করিতে আরম্ভ করি, তখন প্রক্ৃতিই আমাদিগকে চারিদিক 
হইতে আঘাত করে, তাহারই সাহায্যে শীপ্রই আমরা আমাদের যথার্থ 
মর্ধাদ। খুজিয়া পাই, বুঝিতে পারি_-কোথায় কাহার স্থান। যে যে-কার্ষের 
উপযুক্ত নয়, সে দীর্ঘকাল সন্তোষজনকভাবে সেই পদে থাকিতে পারে 
না। সুতরাং প্রকৃতি যেরূপ বিধান করে, ইহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়া কোন ফল নাই। ছোট কাজ করিতেছে বলিয়াই যে একজন 
নিনস্তরের মানুষ, তাহা নয়। শুধু কর্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া কাহারও 
বিচার করা উচিত নয়) যে যেভাবে সেই কর্তব্য নিষ্পন্ন করে, তাহ! 
দ্বারাই তাহার বিচার করিতে হইবে। 
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পরে আমর! দেখিব, কর্তব্যের এই ধারণাও পরিবতিত হয়; আরও 
দেখিব যখন কর্মের পশ্চাতে স্বার্থপ্রেরণা থাকে না, তখনই মান্য শ্রেষ্ঠ কর্ম 
করিতে পারে। তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্মই আমাদিগকে কর্তব্য- 
জ্ঞানের অতীত কর্মে লইয়া যায়; তখন কর্ম উপাসনায় পরিণত হয়, 
শুধু তাই নয়, তখন কেবল কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
তবে ইহা আদর্শমাত্র, উহা! লাভ করিবার উপায় এই 'কর্তব্য'। আমরা 
দেখিব, কর্তব্যের তত্ব_নীতি বা প্রেম__যে-কোঁন রূপেই প্রকাশিত হউক 
না কেন, ইহা! অন্যান্য যোগের মতোই ; ইহার উদ্দেশ্ত--কাঁচা আমি'কে ক্রমশঃ 
সুক্ষ্ম করা, যাহাতে ‘পাক! আমি” নিজ মহিমায় শোভা পাইতে পারেন, ইহার 
উদ্দেশ্য--নিয়স্তরের শক্তিক্ষয় নিবারণ করা, যাহাতে আত্মা উচ্চতর ভূমিতে 
নিজেকে প্রকাশ করিতে পাঁরেন। নীচ বাঁনাগুলিকে ক্রমাগত ত্যাগ বা 
অস্বীকার করিলেই আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে 
অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্যক হয়। এইরূপেই জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতমারে সমগ্র -সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কর্ম ও 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বার্থপূর্ণ বামনা কমাইতে কমাইতে আমরা মানুষের _ 
প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়া দিই। ভিতরের দিক হইতে 
দেখিলে কর্তব্যের এই একটি নিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যায় যে, স্বার্থপরতা 
ও ইন্দিযপরত| হইতে পাপ ও অমাধুতার উদ্ভব, আর নিঃস্বার্থ প্রেম ও 
আত্মমংযম হইতে ধর্মের বিকাশ । 

কর্তব্য বিশেষ রুচিকর নয়। প্রেম কর্তব্য-চক্রকে স্সেহমিক্ত করিলে 
তবেই উহ! বেশ সহজভাবে চলিতে থাকে, নতুবা কর্তব্য ক্রমাগত সংঘর্ষ! 
অন্যথা কিভাবে পিতামাতা সন্তানের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, 
স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি কর্তব্যপাঁলন করিতে পারে? 
আমরা কি জীবনের প্রতিদিনই সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতেছি না? প্রেম- 
মিশ্রিত হইলেই কর্তব্য রুচিকর হয়। প্রেম আবার কেবল স্বাধীনতাতেই 
দীপ্তি পায়; কিন্ত ইন্দিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষার দাম আরও যে শত 
শত ছোট ছোট ঘটন! জীবনে প্রত্যহ ঘটিবেই, সেগুলির দাস হওয়াই 
কি স্বাধীনতা? আমর! জীবনে যে-সব ছোটখাট রূঢ় সংঘর্ষের সম্মুখীন 
হই, এগুলি সহ করাই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। নারীগণ নিজেদের 


ae স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈর্ষাপূর্ণ খিটখিটে মেজাজের দাস হইয়া স্বামীর উপর দোষারোপ করে এবং 
মনে করে, তাহারা যেন নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করিতেছে। তাঁহার! 
জানে না যে, এইরূপে তাহারা নিজেদের দামী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে । 
যে-পকল স্বামী সর্বদাই স্ত্রীর দোষ দেখে, তাহাদের সম্বন্ধেও এই একই 
কথ|। পবিত্রতা রক্ষা করাই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম ; এমন মানুষ নাই 
বলিলেই হয়_-তা সে যতদুর বিপথগামীই হউক না৷ কেন__যাঁহাকে নত! 
প্রেমিক! সতী স্ত্রী সংপথে ফিরাইয়া আনিতে ন! পারেন। জগৎ এখনও এতট। 
মন্দ হয় নাই । সমুদয় জগতে আমর! নৃশংস পতি এবং পুরুষের অপবিত্রত| 
সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, নৃশংস ও অপবিত্র 
নারীর সংখ্যা যত, এরূপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক তত? নারীগণ সর্বদা 
যেরূপ সগর্বে বলেন__এবং তাহ! শুনিয়। লোকেও যেরূপ বিশ্বাস করে__ 
যদি সকল নারী সেইরূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে 
পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাশব ভাব কি 
আছে, যাহা৷ পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে পারে না? যে কল্যাণী 
সতী নিজ স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষকেই পুত্রের মতে! দেখেন, এবং - 
তাহাদের প্রতি জননীভাঁব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা-শক্তিতে অতিশয় 
উন্নত হন; এমন পশুপ্রকৃতি মানুষ একটিও নাই, যে. তীঁহার সমক্ষে 
পবিত্রতার হাওয়া অন্গভব ন! করিবে। প্রত্যেক পুরুষও সেইরূপ নিজ পত্নী 
ব্যতীত অপরাপর নারীকে মাতা, কন্া ব| ভগিনীরূপে দেখিবেন। যে-ব্যক্তি 
আবার ধর্মাচার্য হইতে ইচ্ছুক, তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখিবেন, 
এবং সর্বদা সেরূপ ব্যবহার করিবেন । & 
জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কাঁরণ মাঁতৃভাঁবেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
নিঃস্বার্পরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যাঁয়। একমাত্র ভগবত্-প্রেমই 
মায়ের ভালবাসা অপেক্ষা উচ্চতর, আঁর সব ভালবাসা নিম্মতর। মাতার 
কর্তব্য প্রথমে নিজ সন্তানদের বিষয় চিন্তা করা, তাঁরপর নিজের বিষয়। 
কিন্তু তাহ! না করিয়া যদি পিতামাতা সর্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাঁবেন__ 
তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখি 
এবং তাহার ছানার সম্বন্ধের মতো। পাখির ছানাঁদের ডানা উঠিলে তাহারা 
আর বাঁপ-মাঁকে চিনিতে পারে না। সেই মানুষই বাস্তবিক ধন্য, যিনি 
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নারীকে ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমূতিরূপে দেখিতে সমর্থ। সেই নারীও 
ধন্য, যাহার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক । সেই সন্তানেরা 
ধন্য, যাহার! তাহাদের পিতাঁমাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের: 
সতাবূপে দেখিতে সমর্থ । 


উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়ঃ আমাদের হাঁতে যে কর্তব্য রহিয়াছে, 
তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করা এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া, 
যে পর্যন্ত না আমরা সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। প্রত্যহ 
আঁবোল-তাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি সর্বাপেক্ষ। 
কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুত প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, 
সেই বড়_-অবশ্ঠ তাঁহার নিজ ব্যবসায় ও কার্ধের দৃষ্টিতে। 


এক যুবক সয়্যাসী বনে গিয়া বহুকাল ধ্যান-তজন ও যোগাভ্যাস করিতে 
লাঁগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যার পর একদিন এক বুক্ষতলে বসিয়া, 
আছেন, এমন সময় তাঁহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল । উপরের 
দিকে চাহিয়। তিনি দেখিলেন, একটি কাঁক ও একটি বক গাছের উপর লড়াই 
করিতেছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, ‘কিঃ 
তোর! আমার মাথায় শুদ্ধ পত্র ফেলিতে সাহস করিস? এই কথ বলিয়া 
ক্রোধে যেমন তাহাদের দিকে চাহিলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে একটি, 
অন্নিশিখা নির্গত হইয়া। পক্ষী গুলিকে ভন্ম করিয়া ফেলিল। যোগের দ্বারা তাহার 
এমনই শক্তি হইয়াছিল! তখন তাঁহার বড় আনন্দ হইল, নিজের এইরূপ শক্তির 
বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়। পড়িলেন $ ভাঁবিলেন, ‘একবার 
মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি কাক-বক ভন্ম করিতে পারি! কিছু পরে 
ভিক্ষা করিতে তাহাকে শহরে যাইতে হইল । একটি গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি 
রলিলেন, “মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন ।” ভিতর হইতে উত্তর আসিল-_'বৎস, 
একটু অপেক্ষা কর" যোগী যুবক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'হতভাঁগিনি, 
তোঁর এতদূর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস্‌ ? এখনও, 
তুই আমার শক্তি জানিদ্‌ না।' তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন? 
আবার সেই কঠধ্বনি শোনা গেল, বৎস! এত অহঙ্কার করিও না, এখানে 
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কাক ব! বক নাই । তিনি বিস্মিত হইলেন, তথাপি তাহাকে অপেক্ষা! করিতে 
হইল। অবশেষে সেই নারী বাহিরে আসিলেন, যোগী তাহার পদতলে 
পড়িয়া বলিলেন, “মা, আপনি কিরূপে উহা জানিলেন?' তিনি বলিলেন, 
“বাবা, আমি তোমার যোগ-তপস্ত| কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্য 
নারী। তোমাকে অপেক্ষ। করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমার স্বামী 
পীড়িত, আমি তাহার সেব। করিতেছিলীম। সার! জীবন আমি কর্তব্য 
পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহের পূর্বে মাতাপিতার প্রতি কন্যার 
কর্তব্য পালন করিয়াছি। এখন বিবাহিতা হইয়। স্বামীর প্রতি আমার কর্তব্য 
করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাঁস। এই কর্তব্য করিয়াই আমার 
জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার 
কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা! হইতে উচ্চতর কিছু জানিতে 
চাও তে| অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখিতে 
পাইবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহ! শিক্ষ। করিলে তোমার 
পরম আনন্দ হইবে । সন্যাসী ভাবিলেন, ‘ও নগরে একট! ব্যাধের কাছে 
কেন যাইব?” 

কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাঁহাতেই তাহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় 
হুইয়াছিল, সুতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নগরের 
নিকটে আপিয়। বাজার দেখিতে পাইলেন । সেখানে দুর হইতে দেখিলেন, 
এক অতি স্থূলকায় ব্যাধ বসিয়া বড় ছুরি লইয়া মাংস কাটিতেছে, নানা 
লোকের সহিত কথ৷ বলিতেছে ও কেনা-বেচ। করিতেছে । যুবক ভাঁবিলেন, 
হাঁয় ভগবান্‌, রক্ষা কর! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে! 
এ তো দেখিতেছি একটা পিশীচের অবতার! ইতিমধ্যে ও লোকটি চোখ 
তুলিয়।৷ চাহিয়া বলিল, “ম্বামিন্! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে 
পাঠাইয়াছেন? আমার বেচা-কেন! শেষ না হওয়। পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া 
একটু বঙ্ন ৷” সন্যাসী ভাবিলেন, “এখানে আমার কি হইবে? যাহা হউক, 
তিনি উপবেশন করিলেন । ব্যাধ নিজ কার্য করিতে লাগিল। কাজ শেষ 
হইলে পর সে টাঁকাকড়ি সব লইয়৷ সন্ন্যাসীকে বলিল, ‘আস্থন, মহাশয়, 
আমার বাঁটাতে আস্ন।” গৃহে উপনীত হইলে ব্যাধ তাহাকে একটি আঁসন 
দিয়! বলিল, “একটু অপেক্ষা করুন।” তারপর বাটার ভিতরে গিয়া তাহার 


কর্তব্য কি? ৯৩. 


পিতামাতার হাত-পা ধোয়াইয়া দিল, তাহাদিগকে খাঁওয়াইল, সর্বপ্রকারে' 
তাহাদের সন্তোষবিধান করিল। তারপর সন্ন্যামীর নিকট আঁপিয়া একটি. 
আসনে উপবেশন করিয়া! বলিল, “আপনি আমাকে দেখিতে আপিয়াছেন, 
বলুন__-আমি আপনার কি করিতে পারি? তখন সন্যাসী তাহাকে আত্মা 
ও পরমাত্ম! সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ 
দিল, মহাভারত-গএন্থের অংশরূপে তাহা ব্ব্যাধগীত!’ নামে প্রসিদ্ধ। এই 
ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদাস্ত_দৰ্শনের চরম সীম|। তোমরা ভগবদগীতার নাম 
শুনিয়াছ, উহ! শ্রীকুষ্ণের উপদেশ। ভগবদগীতা পাঠ শেষ করিয়া তোমাদের 
এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। ইহা বেদাত্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব। 

ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্গ্যামী অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং 
বলিলেন, “আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন 
করিয়। এরূপ কুৎপিত কর্ম করিতেছেন কেন?” তখন ব্যাধ উত্তর করিল, 
“বন, কোন কর্মই অসৎ নয়, কোন কর্মই অপবিত্র নয়। এই কার্য আমার 
জন্মগত, ইহ! আমার প্রারক্ব-লন্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা 
করি। অনীদক্তভাবে আমি আমার কর্তব্যগুলি ভালভাবে করিবার চেষ্টা, 
করি; আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন করি ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখী 
করিবার চেষ্টা করি। আমি যৌগ জানি না এবং সন্গ্যাপীও হই নাই। 
আমি কখনও সংসার ত্যাগ করিয়! বনে যাই নাই। তথাপি সমাজে আমার 
অবস্থা অনথযারী কর্তব্য অনামক্তভাবে করিয়াই আমার এই জ্ঞান জন্গিয়াছে ৷” 


ভারতে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ আছেন, তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী ।* 
আমি জীবনে যে-সব অতি বিস্ময়কর মান্য দেখিয়াছি, ইনি তাহাদের . 
একজন। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি; কখনও কাহাঁকেও উপদেশ দেন 
না) কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন না। আচার্ষের' 
পদ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত_কখনও উহা! গ্রহণ করিবেন না। 
তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হুইবে, 
কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে বিষয় উত্থীপন করিবেন এবং এ তত্ব- 


১ গ্াজিপুরের পওহারী বাবা; ১৮৯৮ খৃঃ ইনি দেহরঙ্গা করেন । 


৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সম্বন্ধে অপূর্ব আলোক সম্পাত করিবেন। তিনি আমাকে এক সময়ে কর্মের 
রহস্য সম্বন্ধে বলেন, “যন্‌ সাধন তন্‌ সিদ্দি'__যখন তুমি কোন কার্য 
করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও ন1) পুজাদ্ধপে-_-সর্বোচ্চ পূজ্জারূপে 
উহার অন্নষ্ঠান কর এবং সেই সময়ের জন্য উহাতেই সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ 
কর। 

দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ এবং নারী আনন্দে ও সর্বাস্তঃকরণে নিজ কর্তব্য কর্ম 
করিতেন, ফলে তাহার! জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা দারা স্পষ্ট প্রমাণিত 
হইল, গৃহস্থ ব| সন্যাস__যে-কোঁন আশ্রমের কর্তব্যই হউক না কেন, 
যথার্থরূপে অনাসক্ততাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমর! আত্মজ্ঞান-বিষয়ক চরম 
অনুভূতি লাভ করিব। 

আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাঁদের পারিপান্বিক অবস্থা দ্বার! নির্ধারিত 
হয়। কর্তব্যের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকিতে পারে না। সকাম 
কর্মীই__তাহার অদ্ৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। 
অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান, এবং এগুলিই অমোঘ অস্ত 
হইয়| তাহার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্িয়পরতা বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে 
অগ্রসর হয়। আমর! যে কার্ষে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কাঁরণ_-আমর! 
সকলেই নিজেদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি, কিন্তু আত্তরিকতার সহিত কর্মে 
প্রবৃত্ত হইলেই আমর! নিম্ন-অবস্থানির্িষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্তবাগুলিরও ঠিক ঠিক 
সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা! নিজেদের 
সম্বন্ধে যে-সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহ! স্বপ্নের ন্যায় অন্তহিত 
হইয়| যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার মনে অনেক রকম 
চিন্তা উঠিত__কখন ভাবিতাম, আমি একট! মন্তবড় সম্রাট ; কখন বা 
নিজেকে অন্ত কোনরূপ একটা বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও 
বাল্যকালে এরূপ চিন্তা করিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়ালমাত্র; 
প্রন্ততিই সর্বদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মাহ্যায়ী ন্যায়সঙ্গত ফলবিধাঁন 
করিয়া থাকে--তাঁহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার নয়। সেইজন্য 
আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মফল 


১. যাহা সাধন তাহাই দিদ্ধি__উদ্দেপ্ত ও উপায় এক। 


কর্তব্য কি? ৯৫ 


অন্ুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । আমাদের অভি নিকটেই যে 
কর্তব্য রহিয়াঁছে__ঘাহা আমাদের হাতের গোঁড়ায় রহিয়াছে__তাহ। উত্তম- 
কূপে নির্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিয়া থাঁকি। এইরূপে ধীরে 
ধীরে শক্তি বাঁড়াইতে বাঁড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় পৌছিতে পারি, 
যে সময়ে আমর! সমাজে সর্বাপেক্ষা সন্মানজনক কর্তব্য পালন করিবার মৌভাগ্য 
লাভ করিব। এইটি জানিয়! রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ধার 
উৎপত্তি হয় এবং উহ! হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। 
যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাঁহার পক্ষে সকল কর্তব্যই 
অরুচিকর বলিয়া! বোধ হয়। কিছুই তাহাকে কখন সন্তষ্ট করিতে পারিবে 
না, এবং তাঁহার জীবনটা! বিফলতাঁয় পর্যবমিত হইবে । এম, আমর! কেবল 
কাজ করিয়া যাই। যে-কোন কর্তব্য আস্থক না কেন, তাহা যেন আমর! 
সাঁগ্রহে করিয়। যাইতে পারি-সর্বদীই যেন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃ- 
করণে প্রস্তত থাকিতে পাঁরি। তবে আমর! নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে 
পাইব। 


পরোপকারে নিজেরই উপকার 


কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিরূপ সহায়তা হয়, 
সে-বিষয়ে আরও অধিক আলোচন! করিবার পূর্বে “কর্ম বলিতে ভারতে 
আমর! যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব 
তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি 
করিয়া ভাগ আছে__যথ| দার্শনিক, পৌরাণিক ও আন্ুষ্ঠানিক। অবশ্য 
দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ও দার্শনিক 
ভাগেরই বিবৃতিমাত্র ১ উহাতে মহাপুরুষগণের অরবিস্তর কাল্পনিক জীবনী 
এবং অলৌকিক বিষয়সংক্রীস্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা এ দর্শনকেই 
উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা, করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ও 
দর্শনেরই আরও স্থুলতর রূপ-যাঁহাঁতে সকলেই উহ! ধারণা করিতে পাঁরে । 
প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান দর্শনেরই স্থূলতর রূপ । এই অস্ুষ্ঠানই কর্ম। প্রত্যেক 
ধর্মেই ইহ! প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই_যতদিন না! 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলীভ করিতেছে, ততদিন সুন্ম আধ্যাত্মিক 
তত্ব ধারণা করিতে অসমর্থ। লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে, তাহার। 
সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়_স্থগ্ম ভাবপমূহ 
হৃদয়ন্দম কর] বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য 
হুইয়। থাকে, আর প্রতীকের সাহায্যে কোন বস্তুকে ধারণা করিবার প্রণালী 
আমর! কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। 

স্মরণাঁতীত কাল হইতে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
যাঁ়। এক হিসাবে আমর! প্রতীক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি নাঃ 
শবসমূহ তো চিন্তারই প্রতীক। অন্ত হিসাবে জগতের সমুদয় পদীর্ঘকেই 
প্রতীক রূপে দেখা যাইতে পাঁরে। সমগ্র জগৎ একটি প্রতীক, আর ইহার 
পশ্চাতে যূলতবব ঈশ্বর। এই প্রতীকজ্ঞান পুরাপুরিভাবে মানব-হষ্ট নয়। কৌন 
বিশেষ ধর্মাবলদ্বী কয়েকজন ব্যক্তি একস্থানে বগিয়৷ ভাঁবিয়! চিন্তিয়া স্বকপোঁল- 
কল্পিত কতকগুলি প্রতীকের স্ষ্টি করিলেন-এরূপ নয়। প্রতীকগুলি 
স্বভাঁবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহা না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায় 


. পরোপকাঁরে নিজেরই উপকার ৯৭. 


প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতক- 
গুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত । তোমাদের অনেকের ধারণা 
্রষ্টর্ষের সংস্পর্শে ই কুশ-চিন্ন প্রথম আবিভূর্ত হয়। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে খীষ্ট- 
ধর্মের বহু পূর্ব হইতে, মুশ! জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার 
পূর্ব হইতে_-এমন কি মানুষের কার্যকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস 
রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতেই উহ! বর্তমান ছিল । আঁজটেক ও ফিনিপীয় জাতির 
মধ্যেও যে ক্রুশ-প্রতীক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া! যাইতে পারে। 
খুব সম্ভব, সকল জাঁতিই এই ক্রুশ-চিহ্ন ব্যবহার করিত। 

আঁবার ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রীতীর__ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ একটি 
মান্ষের__প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়৷ বোধ হয়। সমগ্র 
জগতের মধ্যে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে । তাঁহার 
পর সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন প্রতীক “স্বন্তিক’ ($) রহিয়াছে । এক সময়ে লোকে 
ভাঁবিত, বৌদ্ধগণ সমগ্র জগতে উহ! ছড়াইয় দিয়াছে, কিন্তু এখন জানা 
গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
উহ! প্রচলিত ছিল । প্রাচীন বাবিলন ও মিশরে ইহ! দেখা যাইত ইহ! দ্বারা 
কি প্রমাণ হইতেছে ?-এই প্রতীকগুলি শুধু রীতিগত ব! কল্পনা গ্রস্থত নয় । 
নিশ্চয়ই উহাদের কোন যুক্তি আছে, মন্নয্য-মনের সহিত উহাদের কোনরূপ 
স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও একট! কৃত্রিম বস্তু নয়। কয়েকজন লোক 
একত্র হইয়া কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিবে 
এইরূপ সম্মত হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে_ইহা সত্য নয়। কোন 
ভাবই তাহার অনুরূপ শব্দ ব্যতিরেকে অথবা কোন শব্দই তাহার অনুরূপ 
ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাব স্বভাবতই অবিচ্ছেদ্য । 
ভাঁবসমূহ ৰুঝাইবার জন্য শব্দ- ব| বর্ণ-প্রতীক__উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
বধির ও মুক ব্যক্তিদিগকে শব্দপ্রতীক ছাড়া অন্য প্রতীকের সাহায্যে চিন্তা 
করিতে হয়। মনের প্রত্যেকটি চিন্তার পরিপূরক হিসাবে একটি করিয়া! 
রূপ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাঁদিগকে ‘নাম-রপ’ বল! হয়। যেমন 
কৃত্রিম উপায়ে ভাষ! স্থষ্টি কর! অসম্ভব, সেরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রতীক স্থষ্টি 
করাও অমম্ভব। পৃথিবীতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতীকগুলির মধ্যে 
মানবজাতির ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই । অনুষ্ঠান, মন্দির ও অন্যান্ত 
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বাহ্‌ আঁড়ঘরের কোন প্রয়োজন নাই__এ-কথা বল! খুব সহজ । আজকাল 
ছোট শিশুও এ-কথা বলিয়। থাকে । কিন্তু ইহাও অতি সহজেই দেখা যায় 
যাহারা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করে না, তাহাদের চেয়ে যাহার! মন্দিরে 
উপাসন! করে, তাঁহার! অনেক বিষয়ে অন্যরূপ। এই কারণে কোন কোন 
ধর্মের সহিত যে-সব বিশেষ প্রকার মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থূল ক্রিয়াকলাপ 
জড়িত আঁছে,তাহ। সেই সেই ধর্মীবলম্বীর মনে-_এ স্থূল বন্তগুলি যে-সব ভাবে 
প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই-সব ভাবের উদ্রেক করিয়! দেয়। আর 
অনুষ্ঠান ও প্রতীক একেবারে উড়াইয়া দেওয়া বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়। 
এই-সকল বিষয়ের চর্চা ও অভ্যাস স্বভাবতই কর্মযৌগের একটি অংশ। 

এই কর্ম-বিজ্ঞানের আরও অনেক দিক আছে। তাহাদের মধ্যে একটি 
এই-+ভাঁক' ও “শব্দের মধ্যে যে-সম্বন্ধ আছে এবং শবশক্তিদ্বারা কি সাধিত 
হইতে পারে, তাহ! জানা । সকল ধর্মে শব্দশক্তি স্বীকৃত হইয়াছেন এমন 
কি কোন কোন ধর্মে সমগ্র স্ষ্টিই শব্দ” হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। 
ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহভাব শব্দ”; আর যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে সঙ্কল্প ও 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইহেতু “শব্দ” হইতেই স্থ্টি হইয়াছে। এই জড়বাদী 
ইহসর্বন্থ জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্গায়ুগুলি অচেতন ও কঠিন 
হইয়| পড়িতেছে। যতই আমরা বৃদ্ধ হই, যতই আমরা এই জগতে ঘা 
খাইতে থাকি, ততই আমর! অন্তুভূতিহীন হইয়া পড়ি; আর যে-সকল ঘটনা 
বারংবার আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলিকেও আমরা অবহেলা! করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহা 
হউক, সময়ে সময়ে মানবের নিজস্ব প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 
আমরা এই-সকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলি দেখিয়। বিস্মিত হই ও সেগুলির 
তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আর এইরূপ বিশ্ময়ই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির প্রথম 
সোপান । শব্দের উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা 
দেখিতে পাই, শব্দপ্রতীক মানবের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় 
করিয়। থাকে। আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আমি তোমাকে 
স্পর্শ করিতেছি না। আমার কথা দারা বায়ুর যে কম্পন হইতেছে, তাহা 
তোমার কর্ণে গিয়া তোমার সায়ুগুলি স্পর্শ করিতেছে এবং তোমার মনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তুমি ইহার প্রতিরোধ করিতে পাঁর না। 
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ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর 
এক ব্যক্তিকে ‘মূর্খ’ বলিল_-অমনি সে উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তাহার নাকে 
ঘুষি মারিল। দেখ-_শবের কি শক্তি! এ এক নারী দুঃখে কষ্টে কাদিতেছে 3 
আর এক নারী আপিয়। তাঁহাকে ছুই-চাঁরিটি মিষ্টকথা শুনাইলেন। অমনি 
সেই রোদনপরায়ণা নারীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজ| হইল, তাঁহার শোক- 
দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি! 
উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তেমনি শব্দের প্রচণ্ড শক্তি । এ-সম্বন্ধে 
বিশেষ চিন্তা! ও অনুসন্ধান ন! করিয়াও আমরা দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া 
নাড়াচাড়া করিতেছি । এই শক্তির প্রকৃতি অবগত হওয়। এবং যথাযথভাবে 
উহার ব্যবহার কর! কর্মযৌগের অঙ্গবিশেষ। 

অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ--অপরকে সাহায্য করা, জগতের 
উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ 
হয় যে, আমরা জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেদেরই 
সাহায্য করিতেছি । আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা করা 
আবশ্যক, ইহাই যেন আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হয়? কিন্ত যদি 
আমরা বিশেষ বিচার করিয়। দেখি, তবে দেখিব, আমাদের নিকট হইতে এই 
জগতের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন নাই । তুমি আমি আঁসিয়! উপকার করিব 
বলিয়া এই জগৎ স্ষ্ট হয় নাই । আমি একবার এক ( খ্রীষ্টীয় ) ধর্গোপদেশে 
পড়িয়াছিলাম, ‘এই স্থন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কারণ এখানে আমর! অপরকে 
সাহায্য করিবার সময় ও স্থবিধা পাই ।” বাহৃতঃ ইহ! অতি সুন্দর ভাব বটে, 
কিন্ত জগতে আমাদের সাহায্য প্রয়োজন__এইরূপ বল! কি ঈশ্বরনিন্দা 
নয়? অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তাহা! আমর! অস্বীকার করিতে 
পারি না। স্থতরাং আমরা যত কাঁজ করি, তাহার মধ্যে অপরকে সাহায্য 
করাই সর্বাপেক্ষা ভাল কাঁজ। যদিও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখিব_-পরকে 
সাহায্য করা নিজেরই উপকার কর|। বাল্যকালে আমার কতকগুলি ঘাঁদা 
ইদুর ছিল। সেগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্সে, তাহাতে ছোট ছোট 
চাঁকা ছিল। ইছুরগুলি যেই চাকার উপর দিয়! পার হইতে চেষ্টা করিত, . 
অমনি চাঁকাগুলি ক্রমাগত ঘুরিত, ইছুরগুলি আঁর অগ্রসর হইতে পারিত . 
না. এই জগৎ এবং উহাকে সাহায্য করাও সেইরূপ । তবে এইটুকু উপকার 
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হয় যে, আমাদের মানসিক শিক্ষা হয়। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয় ৯ 
প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য একটি জগৎ সৃষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্তি যদি 
জগত্-সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ত করে, তবে তাহার কাছে জগত্_হয় নরম বা 
শক্ত, ঠাও্া। বা গরম রূপে প্রতিভাত হইবে । আমরা একরাশ সুখ বা 
দুঃখের সমষ্টিমীত্র। আমরা জীবনে শত শত বার ইহ! অন্থভব করিয়াছি । 
যুবকেরা সাধারণতঃ ্থথবাঁদী (০0015), এবং বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী 
(pessimist ) হুইয়। থাকে । যুবকদের সম্মুখে সারাটা জীবন পড়িয়া 
রহিয়াছে ; বৃদ্ধের কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে-__তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে, 
শত শত বামন! তাহাদের হৃদয় অলোড়িত করিতেছে, কিন্ত এখন সেগুলি 
পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুজনেই মূর্থ। আমরা যেরূপ মন 
লইয়! জীবনকে দেখি, উহ সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, নতুবা স্বরূপতঃ 
এই জীবন ভালও নয়, মন্দও নয়। ন্বর্ূপতঃ অগ্নি জিনিসটি ভালও নয়, 
মন্দও নয়। যখন উহা! আমাদিগকে সুখতপ্ত রাখে, তখন আমরা! বলি-_-অগ্নি 
কি সুন্দর! আবার-যখন উহা! আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ করে, তখন আমর! 
অগ্নির নিন্দা করিয়া থাকি। অগ্নি কিন্তু স্বরূপতঃ ভালও নয়, মন্দও নয় 
আমর! উহার যেমন ব্যবহার করি, উহাও সেইরূপ ভাল-মন্দ ভাব জাগ্রত 
করে; জগত্-সন্বদ্ধেড এইরূপ। জগত স্বয়ংসম্পূর্ণ; এ-কথার অর্থ-_জগৎ 
নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ । আমর! একেবারে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের সাহায্য ছাড়াও জগৎ বেশ চলিয়া 
যাইবে, উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথা ঘামাইতে হইবে না। 
তথাপি আমাদিগকে পরোঁপকাঁর করিতে হইবে ; ইহাই আমাদের কর্ম-. 
প্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা, কিন্ত আমাদের সর্বদাই জান! উচিত যে, পরোপকার, 
কর! এক পরম স্থযোগ ও সৌভাগ্য । উচ্চ মঞ্চের উপর দাড়াইয়! পাঁচটি 
পয়স। লইয়া! গরীবকে বলিও না, “এই নে বেচারা” বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও_এ গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের 
উপকার করিতে পারিতেছ। যে গ্রহণ'করে সে ধন্য হয় না, যে দান করে 
সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া 
নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও। 
সব ভাল কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে। 
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আমরা খুব বেশী কী করিতে পারি ?__একট। হাসপাতাল, রাস্তা বা দাঁতব্য 
আশ্রম নির্মাণ করিতে পারি! গরীব ছুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য হয়তে| 
আমরা বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, তাঁহার মধ্যে দশ লক্ষ 
টাকায় একট! হাসপাতাল খুলিতে পারি, দশ লক্ষ টাকা নাচ-তামাসা-মদে খরচ 
করিতে পারি এবং দশ লক্ষের অর্ধেক কর্মচারীরা চুরি করিতে পারে এবং 
অবশিষ্ট অংশ হয়তো গরীবদের কাছে পৌছিল। কিন্তু তাহাতেই বা হইল 
কি? এক ঝটকাঁয় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়। যাইতে পাঁরে। তবে করিব 
কি? এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাঁতে রাস্তা, হাসপাতাল, নগর, বাড়ি সব 
উড়িয়া যাইতে পারে । অতএব এস, জগতের উপকার করিব-_-এই অজ্ঞানের 
কথা একেবারে পরিত্যাগ করি। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কার্য করিতে হইবে, সর্বদাই 
লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উহা! আমাদের পক্ষে এক 
আশীর্বাদস্বরূপ। কেবল এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হইতে পারি। আমরা 
যে-সব ভিখাঁরীদের সাহায্য করি, তাহার! কেহই আমাদের এক পয়স! ধারে 
ন!; আমরাই তাহাদের নিকট খণী, কারণ সে তাহার উপর আমাদের দয়া- 
বৃত্তি অনুশীলন করিতে অনুমতি দিয়াছে । আমরা জগতের কিছু উপকার 
করিয়াছি বা করিতে পারি, অথবা অমুক অমুক লোককে সাহায্য করিয়াছি_ 
এরূপ চিন্ত1 কর! সম্পূর্ণ ভুল। ইহা! মূর্থের চিন্তা, আর এরূপ চিন্তা দুঃখজনক । 
আমরা মনে করি, আমরা কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি ; এবং আশা! করি, 
সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে). আর সে ধন্যবাদ না দিলে আমর! মনে কষ্ট 
পাঁই। আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমরা প্রতিদান আশ! করিব? 
যাহাকে সাঁহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কর। 
মান্থ্ষকে সাহায্য করিয়। ঈশ্বরের উপাঁন করিতে পাওয়া কি আমাদের 
মহাসৌভাগ্য নয়? যদি আমরা বাস্তবিক অনাসক্ত হইতাম, তবে এই 
বৃথা আশাজনিত কষ্ট এড়াইতে পারিতাঁম এবং সানন্দে জগতে কিছু ভাল 
কাজ করিতে পারিতাম। আসক্তিশূন্য হইয়া কাজ করিলে অশান্তি ব1 দুঃখ 
কখনই আসিবে না। এই জগৎ সুখ-দুঃখ লইয়া অনন্তকাল চলিতে থাকিবে 
এবং আমর! উহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিছু করি বা না করি, তাহাতে 
কিছুই আনে যায় না। দৃষ্টান্তন্বরূপ একটি গল্প বলিতেছি ঃ 


শাসিত 
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একজন গরীব লোকের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে শুনিয়াঁছিল যে, 
কোনরূপে একটি ভূতকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাকে আজ্ঞা করিয়৷ সে 
অর্থ বা যাহা কিছু চায়, সবই পাইতে পারে। অতএব সে একটি ভূত সংগ্রহ 
করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়। পড়িল। তাহাকে ভূত দিতে পাঁরে এমন একটি 
লোক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে মহা-যৌগৈষ্্ষসম্পন্ন এক সাধুর 


সহিত তাহার দেখা হইল। সে এ সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করিল। সাধু. 


বলিলেন, “ভূত লইয়া তুমি কি করিবে?" সে বলিল, “আমার একটি ভূত 
চাই। সে আমার হইয়া কাজকর্ম করিবে। কিরূপে একটি ভূত পাইব 
তাহার উপায় শিখাইয়া দিন, একটি ভূত আমার বিশেষ প্রয়ৌজন।” সাধু 
বলিলেন, ‘অত বিক্ষু্ধ হইও না, বাড়ি যাও” পরদিন সে পুনরায় সাধুর 
নিকট গিয়। কীদিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল, ‘আমাকে একটি ভূত দিন ॥ 
কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভূত আমার চাই-ই চাই! 

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এই যাদুমস্ত্র লও; ইহা জপ 
করিলে একটি ভূত আদিবে-_-তাহাকে যাহা আদেশ করিবে, সে তাহাই 
করিবে। কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক প্রাণী__তাহাঁকে অবিরত কাজে 
ব্যস্ত রাখিতে হয়; তাহাকে কাজ দিতে ন! পাঁরিলে সে তোমার প্রাণ 
লইবে!, লোকটি বলিল, “ইহা তো! অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাঁহাকে 
তাহার জীবনব্যাপী কর্ম দিতে পাঁরি।” এই বলিয়া সে এক বনে গিয়া অনেক 
দিন ধরিয়া এ মন্ত্রট জপ করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার সম্মুখে এক 
বিরাট ভূত আমিয়| উপস্থিত হইল এবং বলিল, ‘আমি ভূত-_আঁমি তোমার 
মন্্রবলে বশীভূত হইয়াছি ; কিন্তু আমাকে সর্বদ! কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে ৷ 
যে মুহূর্তে কাজ দিতে না পারিবে, সেই মুহূর্তে তোমাকে সংহার করিব 
লোকটি বলিল, “আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দাও । ভূত 
বলিল, “হা, প্রাসাদ নিমিত হইয়াছে । লোকটি বলিল, “টাকা আনে” 
ভূত বলিল, ‘এই লও টাকা।' লোকটি বলিল, ‘এই বন কাটিয়৷ এখানে 
একটি শহর তৈরি কর।” ভূত বলিল, “তাহা ও হইয়াছে। আর কিছু 
করিতে হইবে ? তখন লোকটির ভয় হইল সে ভাবিতে লাগিল,_ইহাঁকে 
তো আর কোন কাজ দিবার নাই, এ তো দেখিতেছি, এক মুহূর্তে সব সম্পন্ন 
করে!’ ভূত বলিল, “আমাকে কিছু কাজ দাও, নইলে তোমায় খাইয়া 
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ফেলিব।” ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভাবিয়! ন! পাইয়। বেচার। অতিশয় 
ভয় পাইল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাধুর নিকট পৌছিয়া বলিল, 
‘প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন।’ সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি? 
লোকটি বলিল, 'ভূতকে আমি আর কিছু কাঁজ দিতে পাঁরিতেছি না। আমি 
য| বলি, তাই সে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলে; আর যদি তাহাকে কাজ 
না দিই, তাহা হইলে আমাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়! ভয় দেখাইতেছে 
ঠিক তখনই ‘তোমাকে খাইয়া ফেলিব’ বলিতে বলিতে ভূত আসিয়। হাজির 
হইল। খায় আর কি! লোকটি ভয়ে থর-থর করিয়। কাপিতে লাগিল, 
এবং তাহার জীবন-রক্ষার জন্য সাধুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সাধু 
বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার একটি উপায় করিতেছি; এ কুকুরটির দিকে 
চাহিয়া দেখ--উহার বাঁকা লেজ। শীঘ্র তরবারি বাহির করিয়া উহার 
লেজটি কাটো, তারপর ভূতটিকে উহা! সোজ! করিতে দাও ।' লোকটি কুকুরের 
লেজ কাটিয়| ভূতকে দিয়া বলিল, ‘ইহ! সোজা করিয়৷ দাও ।” ভূত উহা 
লইয়| ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সোজা করিল, কিন্ত যেমনি ছাড়িয়া, দিল, 
অমনি উহ! গুটাইয়। গেল। আবার সে অনেক পরিশ্রম করিয়া লেজটি 
মোজা করিল__ছাঁড়িয়। দিতেই উহ! গুটাইয়া গ্েল। আবার সে ধৈর্য 
সহকারে লেজটি সৌজা৷ করিল, কিন্ত ছাঁড়িয়। দিবামাত্র উহা বাকিয়৷ গেল। 
এইরূপে দিনের পর দিন সে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়। 
বলিতে লাগিল, ‘জীবনে কখনও এমন যন্ত্রণায় পড়ি নাই। আমি পুরাতন 
পাকা ভূত, কিন্ত জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই’। অবশেষে 
লোকটিকে বলিল, «এম তোমার সঙ্গে আপোস করি। তুমি আমাকে 
ছাড়িয়। দাও, আমিও তোমাকে যাহা! যাহ দিয়াছি সবই রাখিতে দিব, এবং 
প্রতিজ্ঞা করিব__কখনও তোমার অনিষ্ট করিব ন।। লোকটি খুব সন্ধষ্ট হইয় 
আনন্দের সহিত এই চুক্তি স্বীকার করিল। ] 

এই জগৎটা কুকুরের কৌকড়ানো৷ লেজের মতো; মান্য শত শত বৎসর 
যাবৎ ইহ! সৌজ। করিবার চেষ্টা, করিতেছে, কিন্তু যখনই একটু ছাঁড়িয়। দেয়, 
তখনই উহা! আবার গুটাইয়! যাঁয়। অন্যথ| আর কিরূপ হইবে? প্রথমেই 
জানা উচিত, আসক্তিশৃন্য হইয়া কি ভাবে কাজ করিতে হয়; তাহা হইলেই 
আর গৌড়ামি আসিবে ন!। যখন আমর! জানিতে পারি, এই জগৎ কুকুরের 


২ 


পিক ই 


১০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কৌকড়ানো। লেজের মতো, এবং উহ! কখনও সোজ! হইবে না, তখনই আমর! 
আর গৌড়া হইব ন1।' 

অনেক প্রকার গোঁড়া আছে_মগ্তপাঁন-নিবারক, চুরুট-নিবাঁরক ইত্যাদি। 
এক সময়ে এই ক্লাসে একজন যুবতী মহিলা আসিতেন। তিনি এবং আর 
কয়েকজন মহিল! মিলিয়! চিকাঁগোয় একটি হল-বাড়ি করিয়াছেন; সেখানে 
শ্রমজীবীদের কিছু কিছু সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিখিবার বন্দোবস্ত আছে । একদিন 
তিনি আমাকে মদ্যপান ও ধূমপান প্রভৃতিতে যে. অনিষ্ট হয়, তাহা 
বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এই-সকল দোষের প্রতিকারের উপায় 
তিনি জানেন। আমি সেই উপায়টি কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 
‘আপনি কি হল-বাড়িটির কথা জানেন ন1?” তাহার কথা শুনিয়! মনে হয়, 
তাহার মতে মানবজাতির যাহা৷ কিছু অশুভ, এ 'হল-বাঁড়ি'টি তাহার অব্যর্থ 


মহৌষধ । ভারতে কতকগুলি গৌড় আছেন, তাহার! মনে করেন, মেয়েদের ' 


যদি একাধিক বিবাহের অন্থ্মতি দেওয়া যায়, তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। 
এই সবই গৌঁড়ামি; আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখন গৌড়া হইতে পারেন না। 

গোৌঁড়ার! ঠিক ঠিক কাজ করিতে পারে না। জগতে যদি গৌড়ামি না 
থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি 
করিত। গৌড়ামি দ্বার! মানবজাতির উন্নতি হয়_এরূপ চিন্তা কর! তুল। 
পক্ষান্তরে উহাতে বরং উন্নতির বিশ্ব হয়, কারণ উহাতে দ্বণা ও ক্রোধের 
উৎপত্তি হয়, ফলে মানুষ পরস্পর বিরোধ করে এবং পরস্পরের প্রতি 
সহান্ভূতিহীন হইয়! যায়। আমর! যাহা করি বা আমাদের যাহা আছে, 
মনে করি, তাহাই জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহা আমাদের নাই, তাহার কোন 
মূল্য নাই। 

অতএব যখনই গৌড়ামির ভাব আসিবে, তখন সর্বদাই সেই কুকুরের 
লেজের কথা মনে করিও। জগতের জন্য তোমার উদ্বিগ্ন অথবা বিনিদ্র 
হইবার প্রয়োজন নাই; তোমাকে ছাড়াই জগৎ ঠিক চলিয়া যাইবে। 
যখন তোমার এই গোড়ামি থাকিবে না, কেবল তখনই তুমি ভালভাবে 
কাজ করিতে পারিবে। যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা, যে শান্ত এবং সর্বদা 
উত্তমরূপে বিচার করিয়া কাজ করে, যাহার স্বাযু সহজে উত্তেজিত হয় না 
এবং যাহার গভীর প্রেম ও সহাহ্ছভৃতি আছে, সে-ই সংসারে ভাল কাজ 
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করে এবং এইরূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে। গোড়ার! নির্বোধ-_ 
সহান্ভূতিহীন; তাহারা জগৎকে তো সোজ! করিতে পারেই না, নিজেরাও 
পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। 


তোমাদের নিজেদের ইতিহাসে “মে-ফ্লাওয়ার জাহাজ হইতে আগত 


ব্যক্তিদের কথা কি স্মরণ নাই? যখন তীহাঁর। প্রথমে এদেশে আসেন, তখন 
তাহার! ‘পিউরিটান* ছিলেন, নিজেদের খুব পবিত্র ও সাঁধু-প্রক্ৃতি মনে 
করিতেন। কিন্তু অতি শীস্রই তাহার! অপর ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার 
আরম্ভ করিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ দেখ! যায়। 
যাহারা নিজের! অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া আসে, তাহারাই আবার 
সুবিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আমি দুইটি অদ্ভূত 
জাহাজের কথা শুনিয়াছি_প্রথম ‘নোয়ার আর্ক’ ও দ্বিতীয় ‘মে-ফ্লাওয়ার’। 
য়াহদীরা বলেন, সমুদয় স্থষ্টি “নোয়ার আর্ক’ হইতে আসিয়াছে; আর 
মাকিনেরা বলেন, জগতের প্রায় অর্ধেক লোক 'মে-ফ্লাওয়ার জাহাজ হইতে 
আসিয়াছে। এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়, এমন খুব কম লোকই দেখিতে 
পাই, যে ন! বলে তাহার পিতামহ বা গ্রপিতাঁমহ ‘মে-ফ্লাওয়ার’ জাহাজ হইতে 
আসেন নাই। এ আর এক রকমের গৌড়ামি। গৌড়াদের মধ্যে শতকরা 
অন্ততঃ নব্বইজনের যকুৎ দুষিত, অথবা তাহার অজীর্ণরোগগ্রস্ত, অথবা 
তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশঃ চিকিৎসকেবাঁও 
বুঝিবেন যে, গৌড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষ__-আঁমি ইহা যথেষ্ট দেখিয়াছি। 
প্রভু আমাকে গৌড়ামি হইতে রক্ষা করুন। 

এই গৌঁড়ামি-স্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মোটামুটি 
আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের কোনগ্রকার গোড়া বা 
একঘেয়ে সংস্কার-কার্ধের মহিত মিশিবার প্রয়োজন নাই । তোমরা কি বলিতে 
চাও যে, ম্ধপান-নিবাঁরক গৌড়ীর! মাতাঁল-বেচারাঁদের বাস্তবিক ভালবাসে? 
গৌড়াদের গৌড়ামির কারণ এই যে, তাহারা এই গৌড়ামি করিয়া 
নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র ইহার! লুঠনে 
অগ্রসর হয়। এই গৌঁড়ার দল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই 
শিথিবে__কিরপে প্ররূতভাবে ভালবাঁিতে হয় এবং সহান্তৃতি করিতে হয়, 
তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহানুভূতি কর! সম্ভব হইবে; 


* — ও 
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তখনই বুঝিবে-_মেও তোমাদের মতো একজন মান্য ;. তখনই তোমরা 
বুঝিতে চেষ্ট। করিবে যে, নান! অবস্থাচক্রে পড়িয়! সে ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; 
আর বুঝিবে, যদি তুমি তাহার মতো অবস্থায় পড়িতে, হয়তে। আত্মহত্যা 
করিতে । আমার একটি নারীর কথা৷ মনে হইতেছে_তাহার স্বামী ছিল 
ঘোর মাতাল। দ্ত্রীলৌকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত 
পাঁনদৌষ-সম্বন্ধে অভিযোগ করিত । আমার কিন্ত নিশ্চিত ধারণ।-__অধিকাঁংখ 
লোক তাহাদের স্রীর দোষে মাতাল হইয়! থাকে । তোষামোদ কর! আমার 
কাজ নয়, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে-সকল অবাধ্য মেয়েদের মন 
হইতে সহাগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহার! স্বাধীনত| সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিয়| থাকে, তাঁহার! পুরুষদিগকে নিজের মুঠোর ভিতর 
রাখিবে, এবং যখনই পুরুষের। সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথ! বলে, 
তখনই চীৎকার করিতে থাকে--এরূপ মেয়েরা জগতের মহ! অকল্যাণস্বরূপ 
হইয়| দীড়াইতেছে,আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্ধেক লোক যে এখনও 
কেন আত্মহত্য। করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এই নারীগণ অর্ধাশন- 
পীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে; আর তাহারাও 
বলিতেছে, “মহিলাগণ, আপনারাই জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব তখন 
আবার এ রমণীগণ এই প্রচারকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে, ‘ইনিই আমাদের 
পক্ষের প্রচারক’, আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি 
দিতে থাকে । এইরূপেই জগৎ চলিতেছে; কিন্ত জীবনট! তো৷ এরূপ একটা! 
তামাসা নয়) জীবনে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচনা করিবার বিষয় 
অনেক আছে। 

এখন তোমাদিগকে আজিকার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়গুলি পুনরালোচনা 
করিতে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমর! 
সকলেই জগতের নিকট খণী; জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু খণী নয়। 
আমাদের সকলেরই মহা সৌভাগ্য যে, আমর! জগতের জন্য কিছু করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমর] প্রকৃতপক্ষে 
নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি । দ্বিতীয়তঃ এই জগতে একজন ঈশ্বর 
আছেন । ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাপিয়া চলিয়াছে এবং তোমার, 
বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে । ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান । 
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তিনি অবিনাশী, নিয়ত-ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন 
বিশ্ব জগৎ নিদ্রা যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাঁজ 
করিতেছেন। জগতে যাহ! কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার 
কাঁজ। তৃতীয়তঃ আমাদের কাহাকেও দ্বণা করা উচিত নয়। এই জগৎ 
চিরকাল শুভাশুভের“মিএণ হইয়াই থাকিবে । আমাদের কর্তব্য__ছুর্বলের প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিষ্টকাঁরীকেও ভাঁলবাপা। এ জগৎ একটি 
বিরাট নৈতিক ব্যাঁয়ামশীলা__এখাঁনে আমাদের সকলকেই অন্কুশীলন করিতে 
হইবে, যাহাতে দিন দিন আমরা আরও বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে 
পারি। চতুর্থতঃ আমাদের কোনপ্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নয়, কারণ 
গোৌড়ামি প্রেমের বিপরীত। ' গৌড়! ফস্‌ করিয়া বলিয়া বসে, “আমি পাপীকে 
স্বণা। করি না, পাঁপকে দ্বণা করি৷’ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে 
পার্থক্য করিতে পারে, এমন মানু দেখিবার জন্য আমি দূর-দুরান্তরে যাইতেও 
্রপ্তত। এরূপ বল! খুব সহজ ! যদি আমর! উত্তমরূপে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে 
পার্থক্য করিতে পারি, তবে তে আমরা সিদ্ধ হইয়া যাই! এরূপ কর! বড় সহজ 
নয়। অধিকন্ত যতই আমরা! ধীরস্থির হইব এবং আমাদের সায়ুমমূহও যতই 
শান্ত হইবে, ততই আমর! অধিকতর প্রেমসম্প্ন হইব এবং আরও ভালরূপে 
কর্ম করিতে সমর্থ হইব। 
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আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাঁদের কাঁয় মন ও বাক্য 
দ্বার কৃত প্রত্যেক কার্ধই যেমন আবার প্রতিক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট 
ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কার্য অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের 
কার্য আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁরে। তোমর! হয়তে| 
সকলেই লক্ষ্য করিয়| থাকিবে যে, কেহ যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন 
সে ক্রমশঃ আরও মন্দ হইতে থাকে এবং যখন সৎকার্য করিতে আরম্ভ করে, 
তখন তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে--সর্বদাই 
ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক মন আর এক মনের উপর কার্য করে_এই 
তত্ব ব্যতীত কর্মের প্রভাবের এই শক্তিবৃদ্ধি আর কোন উপায়েই ব্যাখ্যা 
করা যাইতে পারে না। পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে একটি উপম! গ্রহণ করিলে 
বল! যায় যে, আমি যখন কোন কর্ম করিতেছি, তখন আমার মন কোন 
নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় রহিয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন সকল মনেই আমার 
মন দ্বার! প্রভাবিত হইবার প্রবণতা আছে। যদি কোন ঘরে একক্থুরে 
. বাঁধা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ থাকে, তাহার একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিরও 
সেই স্থরে বাজিয়া উঠিবার প্রবণতা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। এইরূপ যে-সকল 
মন একন্ুরে বাঁধা, একরূপ চিন্তা তাহাদের উপর সমভাবে কার্য করিবে। 
অবশ্য দুরত্ব ও অন্যান্য কারণে চিন্তার প্রভাবের তারতম্য হইবে, কিন্ত 
মনের প্রভাবিত হইবার সম্ভীবন। সর্বদা থাঁকিবে। মনে কর, আমি কোন 
মন্দ কাজ করিতেছি, আমার মন কম্পনের এক বিশেষ সুরে রহিয়াছে, তাহা 
হইলে জগতের সেইরূপ কম্পন-বিশিষ্ট সকল মনেই আমার মন দ্বার! প্রভাবিত 
হইবার সম্ভাবন। থাকিবে । এইরূপে যখন আমি কোন ভাল কাজ করি, 
তখন আমার মন আর এক স্বরে বাজিতেছে এবং সেই স্থরে বীধা সকল 
মনই আমার মন দ্বার! প্রভাবিত হইতে পারে। তাঁনশক্তির তারতম্য অনুমারে 
মনের উপর মনের এই প্রভাব-বিস্তারের শক্তিও কম-বেশী হয়। 

এই উপমাটি লইয়া আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝা! যাইবে যে, আঁলৌক- 
তরঙ্গগুলি যেমন কোন বস্তুতে প্রতিহত হইবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর শৃন্যমার্গে 
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ভ্রমণ করিতে পারে,. এই চিন্তাতরঙ্গগুলিও যতদিন না সমভাবে স্পন্দিত 
হইবার মতে| একটি বস্তু লাভ করে, ততদিন হয়তো শত শত বৎসর ঘুরিতে 
থাকিবে। খুব সম্ভব আমাদের এই বায়ুমণ্ডল এইরূপ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার 
চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন মস্তি হইতে প্রস্থত প্রত্যেকটি চিন্তাই যেন 
এইরূপ স্পন্দিত হইয়! ভ্রমণ করিতেছে__যতদিন ন! উহ! একটি উপযুক্ত আধার 
প্রাপ্ত হয়। যে-কোন চিত্ত এই আবেগসমূহের কিছু গ্রহণ করিবার জন্য 
উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই চিত্ত শীঘ্রই এভাবে স্পন্দিত হয়। স্থতরাং যখন কেহ 
কোন অসৎ কর্ম করে, তখন তাহার মন এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয় ৯ 
আর সেই স্থরের যে-দকল তরঙ্গ পূর্ব হইতেই বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে, সেগুলি 
তাহার মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইজন্তই যে অসৎ কাজ করে, সে 
সাধারণতঃ দিন দিন আরও বেশী অসৎ কাজই করিতে থাকে । তাহার কর্ম 
ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে । যে ভাল কাঁজ করে, তাঁহার পক্ষেও এইরূপ । 
তাহার বায়ুমণ্ডলে শুভতরদ্দ ছার! প্রভাবিত হইবার সম্ভীবনা; স্থতরাং 
তাঁহার শুভকর্মগুলি অধিক শক্তিলাভ করিবে। অতএব অসৎ কর্ম করিতে 
গিয়। ছুই প্রকার বিপদে আমরা পড়িতে পাঁরি_ প্রথমতঃ আমাদের চাঁরি- 
দিকের অসৎ গ্রভাবগুলিতে আমরা যেন গা ঢালিয়া দিই ; দ্বিতীয়তঃ আমরা 
নিজের! এরূপ সব অশুভ তরঙ্গ সৃষ্ট করি, যেগুলি শত শত বৎসর পরেও 
অপরকে আক্রমণ করিতে পাঁরে। 'হইতে পারে আমাদের অশ্তভ কাঁধ 
অপরকে আক্রমণ করিবে। অসৎ কর্ম করিয়। আমর! নিজেদের এবং 
অন্যেরও অনিষ্ট করি) সৎ কর্ম করিয়া নিজেদের এবং অন্যেরও উপকার 
করি। অন্যান্য শক্তির ন্যায় মান্গষের অভ্যন্তরস্থ এই সদসৎ শক্তিদ্বয়ও বাহির 
হইতে বল সঞ্চয় করে। 

কর্মযোগের মতে কৃত কর্ম ফল প্রসব ন করিয়া কখনই নষ্ট হইতে পারে 
না; প্রকৃতির কোন শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। কোন 
অসৎ কর্ম করিলে আমি তাহার জন্য ভুগিব ; জগতে এমন কোন শক্তি নাই, 
যাহা উহাকে রোধ করিতে পারে না। এইরূপে কোন সৎ কর্ম করিলেও জগতে 
কোন শক্তিই উহার শুভ ফল রোধ করিতে পারে না। - কারণ থাকিলে কার্ধ 
হইবেই ; কিছুই উহাকে বাধা দিতে পারে না__রোঁধ করিতে পারে না। এখন 
কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি সুক্ষ্ম ও গুরুতর সমস্তা দেখা দিতেছে, য্থা_-আমাদের 
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এই-সকল সদসৎ কর্ম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সন্দ্ধ। আমরা একটি 
সীমারেখা টানিয়। বলিতে পারি না__এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর এইটি সম্পূর্ণ 
মন্দ। এমন কোন কর্ম নাই, যাহা একই কালে শুভ অশুভ ছুইপ্রকাঁর ফলই 
প্রসব না করে। একটি নিকটের উদীহরণ লওয়া যাক £ আমি তোমাদের 
সঙ্গে কথা| বলিতেছি ; তোমাদের মধ্যে হয়তো৷ কেহ কেহ ভাবিতেছে, আমি 
ভাল কাঁজ করিতেছি । কিন্তু এ একই সময়ে হয়তো আমি বায়ুমগুলস্থ 
সহজ সহস্ৰ কীটাণু ধ্বংস করিতেছি । এইরূপে আমি কাহারও অনিষ্ট 
করিতেছি। যখন আমাদের কাজ নিকটস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের উপর শুভ 
প্রভাব বিস্তার করে, তখন আমরা এ কাজকে ভাল কাজ বলি। উদাহরণ- 
স্বরূপ দেখ, আমার এই বক্তৃতা তোমরা ভাল বলিতে পারো, কাঁটাণুগুলি 
কিন্তু ত| বলিবে না। কাঁটাণুগুলিকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, 
নিজেদেরই দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের উপর আমার কথ বলার প্রভাব 
প্রত্যক্ষ, কিন্তু কীটাণুগুলির উপর উহার প্রভাব তত প্রত্যক্ষ নয়। এইরূপে 
যদি আমর! আমাদের অসৎ কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিয়| দেখি, তবে দেখিব__ 
এগুলি দ্বারাও হয়তো কোথাও কিছু না কিছু শুভ ফল হইয়াছে । যিনি 
শুভ কর্মের মধ্যে কিছু অশুভ, আবার অশ্তুভের মধ্যে কিঞ্চিৎ শুভ দেখেন, 
তিনিই প্রকৃত কর্ম-রহস্ত বুঝিয়াছেন।১ 

কিন্তু ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত কর! যাঁয়? সিদ্ধান্ত এই যে, আমর যতই 
চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ অপবিত্র 
এখানে হিংসা বা অহিংসা এই অর্থে 'অপবিভ্রতা” অথবা ‘পবিত্ৰ!’ গ্রহণ 
করিতে হইবে । অপরের অনিষ্ট না করিয়া আমরা শ্বীসপ্রশ্বীসত্যাগ বা 
জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অয্নমুষ্ট অপরের মুখ 
হইতে কাঁড়িয়া লওয়া । আমরা বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুনই অপর 
কতকগুলি প্রাণীর কষ্ট হইতেছে; হইতে পারে তাহার! মানুষ অথব। প্রাণী 
অথবা! কীটাণু, কিন্তু যাঁহাঁরই হউক না, আমর! কোন-না-কোন প্রাণীর 
স্থান সঙ্কুচিত করিতেছি, স্থানসঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। এইরূপই 
যদি হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্মদ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ 
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করা যায় না। আমর! অনন্তকীল কাঁজ করিয়া যাইতে পাঁরি, কিন্ত এই 
জটিল সংসাঁর-রূপ গোঁলকধণীধা হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইবে নাঃ 
তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারো, কর্মফলে শুভ ও অশুতের 
অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণের অন্ত নাই । 

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই £ কর্মের উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিতে পাই, 
প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস যে, এক সময়ে এই জগৎ 
পূর্ণতা লাভ করিবে; তখন ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ ব! দুর্নীতি থাকিবে না। 
ইহ খুব ভাল ভাব, অজ্ঞ ব্যক্তিদের উন্নত ও উৎসাহিত করিতে ইহা খুবই 
প্রেরণ। জোগায়, কিন্ত যদি আমরা! এক মুহূর্ত চিন্তা করি, তাহা৷ হইলে 
স্পষ্টই দেখিব, এরূপ কখনও হইতে পারে না| কিরূপে ইহা হইতে পারে? 
_ ভাল-মন্দ যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মন্দকে ছাড়িয়া ভাল কিরূপে 
পাওয়া যায়? পূর্ণতার অর্থ কি? ‘পরিপূর্ণ জীবন’ একটি স্ব-বিরোধী বাক্য। 
প্রত্যেকটি বাহিরের বস্তর সহিত আমাদের নিয়ত সংগ্রামের অবস্থাই 
জীবন। প্রতি মুহূর্তে আমরা বহিংপ্রক্কতির সহিত সংগ্রাম করিতেছি, যদি 
আমরা ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। আহার 
ও বায়ুর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা-_এই তো৷ জীবন। আহার বা বায়ু না 
পাইলেই আমাদের মৃত্যু । জীবন একট! সহজ ও স্বচ্ছন্দ ব্যাপার নয়, 
উহা রীতিমত একটি জটিল ব্যাপার। এই বহির্জগৎ্ ও অন্তর্জগতের মধ্যে 
যে জটিল সংগ্রাম, তাহীকেই আমর! জীবন বলি। অতএব স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে--এই সংগ্রাম শেষ হইলে জীবনও শেষ হইবে । ১ 

আদর্শ সুখ বলিতে বুঝায়_-এই সংগ্রামের সমান্তি। কিন্ত তাহা হইলে 
জীবনও শেষ হইবে, কারণ সংগ্রাম তখনই শেষ হইতে পারে যখন 
জীবনের শেষ । এই অবস্থার সহজ ভাগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
এ পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমর! থাকিব না। অতএব অন্তত্র 
হয় হউক, এই পৃথিবীতে এই সত্যযুগ__এই আদর্শ-যুগ__কখনই আসিতে 
পারে না। 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জগতের উপকার করিতে গিয়! প্রকৃতপক্ষে 
আমর! নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য 
করি, তাঁহার মুখ্য ফল__আমাঁদের চিতশুদ্ধি। সর্বদা অপরের কল্যাণ- 
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চেষ্টা! করিতে গিয়া আমর নিজেদের ভূলিবাঁর চেষ্টা করিতেছি। এই 
আত্মবিস্থৃতিই আমাদের জীবনে এক প্রধান শিক্ষার বিষয়। মানু মূর্খের মতে। 
মনে করে, স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সী করিতে পারে । বহুকাল 
চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে, 
এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে না। 

পরোপকার-মূলক প্রতিটি কার্য, সহান্ুভূতি-স্চক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে 
আমরা যেটুকু সাহায্য করি_-এরূপ' প্রত্যেকটি সংকাধ আমাদের ক্ষুদ্র 
“আমির গরিমা কম্াইতেছে এবং আমাদের ভাবিতে শিখাইতেছে, 
আঁমর1 অতি সামান্য, সুতরাং এগুলি সৎকার্য। এইখানে দেখি, জ্ঞান 
ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে। সর্বোচ্চ আদর্শ__অনস্তকীলের 
জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ, যেখানে কোন ‘আমি’ নাই, সব ‘তুমি’। জ্ঞাতসারে 
ৰ! অজ্ঞাতসারে কর্মযোগ মানুষকে এ লক্ষ্যেই লইয়া যাঁয়। 

একজন ধর্মপ্রচারক নিপুণ (ব্যক্তিভাবশূন্য ) ঈশ্বরের কথা শুনিয়া 
ভয় পাইতে পাঁরেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরের উপর জোর দিতে পারেন, 
নিজের নিজত্ব ও ব্যক্তিত্ব__এগুলির তাৎপর্য তিনি যাহাই বুঝুন-__অক্ষুঞ্ 
রাখিবার ইচ্ছা! করিতে পারেন, কিন্ত তিনি যে নৈতিক আদর্শ অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থই ভাল হয়, তবে উহা! সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ 
ব্যতীত আর কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন!। ইহাই 
সমুদয় নীতির ভিত্তি। এই ভাঁবটি মন্থম্যে পশুতে ব| দেবতায়__সর্বত্র 
- সমভাবে একমাত্র মাপকাঠি’রূপে প্রয়োগ করিতে পারো) এই আত্মত্যাগই 
সমুদয় নীতিপ্রণালীর মধ্যে অনুস্থ্যত একমাত্র মূল তত্ব_ইহাই প্রধান ভাব । 

এ জগতে অনেক প্রকারের মীন্ষ দেখিতে পাইবে । প্রথমতঃ দেব- 
প্রকৃতি মানব- ইহার! পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উত্মর্গ 
করিয়া পরের উপকাঁর করেন। ইহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ । যদি কোন দেশে 
এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ হইবার কৌন 
কারণ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তীহাঁদের সংখ্যা খুব কম। তারপর 
আছেন সৎ বা! সাধু ব্যক্তিগণ_-যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়, 
ততক্ষণ ইহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লৌক-_ 
ইহার! নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয় থাকে । একজন সংস্কৃত 


আট ইনিষ্টিটিউট্‌, চিকাগে। 
= আব 
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কবি বলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মান্য আছে, তাহারা অনিষ্টের 
জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখ! যায়, সাধু-মহাত্মারা 
ভালোর জন্যই ভালো করিয়া থাকেন, তেমনই সর্বনিয্ন প্রান্তে এমন 
কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া 
থাকে । তাহারা উহ! হইতে কিছু লাভ করিতে পাঁরে না, কিন্তু এ অনিষ্ট 
করাই তাহাদের স্বভাব । 

দুইটি সংস্কৃত শব্দ আছেঃ একটি--প্রবৃত্তি”, সেইদিকে আবতিত হওয়া 
অর্থাৎ যাওয়া; আর একটি-__“নিবৃত্তি”, সেদিক হইতে নিবৃত্ত হওয়া! 
অর্থাৎ ফিরিয়া আঁশ! । 'সেইদিকে বতিত হওয়া’কে সংসার বলি। এই “আমি- 
আমার’ যাহা কিছু এই “আমি'কে টাঁকা-কড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বার! সর্বদাই 
সমৃদ্ধ করিতেছে--এগুলি সব প্রবৃত্তির অন্তভূতি। এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি 
সব কিছু আকড়াইয়া ধরা । সর্বদাই সব জিনিস এই “আমি'-বূপ কেন্দ্রে জড়ো 
কর]। ইহাই প্রবৃত্তি-ইহাই মন্গস্মাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, চারিদিক 


হইতে যাহ! কিছু সব গ্রহণ করা এবং এক কেন্দ্রের চারিদিকে জড়ো কর] ' 


সেই কেন্দ্র তাঁহার নিজের মধুর ‘আমি’। যখন এই প্রবণত| ভাঙিতে থাকে» 
যখন নিবৃত্তি বা “সেইদ্িক হইতে চলিয়। যাওয়ার ভাব’ আনে, তখনই নীতি 
এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। প্রবৃত্তি’ ও ‘নিবৃত্তি’ উভয়ই কর্ম ; প্রথমটি অসৎ কর্ম, 
দ্বিতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি এবং ধর্মের মূল ভিত্তি। উহার 
পূর্ণতাই সম্পূর্ণ ‘আত্মত্যাগ’_পরের জন্য মন, শরীর, এমন কি সর্বন্ব ত্যাগ 
করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক! ।' যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই মান্য কর্ম- 
যোগে সিদ্ধি লাভ করে। সৎকর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র 
জীবনে একটি দর্শনশাপ্পরও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তে| কখনও কোনরূপ' 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই, এবং এখনও করেন না, তিনি হয়তে| সারা জীবনে 
একবারও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই? কিন্তু যদি কেবল সৎ কর্মের" 
শক্তি তাহাকে এমন অবস্থায় লইয় যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাঁহার 
জীবন ও যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, 
জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত উপাঁপনা দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তিনিও সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন। স্থতরাং দেখি--জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত 
সকলে একই স্থানে উপনীত হইলেন, মিলিত হইলেন। এই একস্থান_ 


১-৮ 


১১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আত্মত্যাগ । মানুষে মানুষে দার্শনিক মত ও ধর্মবিষয়ক পদ্ধতি যতই ভিন্ন 
হউক না কেন, পরার্থে আত্ম-বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র 
মানবজাতি সসম্্রমে ও ভক্তিসহকারে দণ্ডায়মান হয়। এখানে কোনপ্রকার 
মতবিশ্বীসের প্রশ্নই উঠে না,_এমন কি, যাহার! সর্বপ্রকার ধর্মভাবের 
বিরোধী, তাহারাও যখন এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জনের কোন কাঁজ দেখে, 
তখন অনুভব করে, এ কাজকে শ্রদ্ধা করিতেই হইবে। তৌমরা কি দেখ 
নাই, খুব গোড়া শ্রীষ্টানও যখন এডুইন আর্নন্ডের “এশিয়ার আলোক’ 
(Light of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন 
অদ্ধাসম্পন্ন হন-_যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথ! বলেন নাই, আত্মত্যাগ ব্যতীত 
আর কিছুই প্রচার করেন নাই? ধর্মান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে না যে, তাহার 
ও যাহাদের সহিত তাহার মত-বিরোধ, তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
একই । উপাঁনক ভক্ত মনে সর্বদ! ঈশ্বরের ভাব এবং চারিদিকে শুভ পরিবেশ 
রক্ষ। করিয়। অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন এবং বলেন--“তোমাঁর 
' ইচ্ছা পূর্ণ হউক’। তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। ইহাই আত্মত্যাগ । 
দার্শনিক জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা দেখেন, এই আপাতগ্রতীয়মান “আমি? ভ্রমমাত্র, 
এবং সহজেই উহা! পরিত্যাগ করেন। ইহাঁও সেই আত্মত্যাগ । অতএব 
কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এখানে মিলিত হইল; প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্মপ্রচারক- 
গণ যে শিখাইয়াছেন “তগবাঁন্‌ জগৎ নন*_-তাহাঁর মর্গও এই আত্মত্যাগ । 
জগৎ এক জিনিস, ভগবান্‌ আর এক জিনিস_-এই পার্থক্য অতি সত্য । 
জগৎ অর্থে তাঁহার! স্বার্পরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর । 
এক ব্যক্তি স্বৰ্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর 
হইতে পারেন। তাহ! হইলেই তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন । আর একজন হয়তো 
কুটারে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই নাই; তথাপি 
'সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন। 

এখন আমাদের মূলস্থত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাক। আমরা বলি, 
ভাল করিতে গেলেই কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তাঁর সঙ্গে কিছু ভাঁল 
না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহ! জানিয়া আমরা কর্ম করিব কিরূপে ? 
এই তত্বের মীমাংসার চেষ্টায় এই জগতে অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়া- 
ছিল, ধাহাঁরা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে 
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আত্মহত্য! করাই সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় ; কারণ জীবন- 
ধারণ করিতে গেলেই মান্্ষকে ছোট ছোট জীবজন্তর ও বৃক্ষলতাঁর জীবন 
নষ্ট করিতে হইবে, অথবা কাহারও না কাহারও অনিষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং 
তাহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়_মৃত্যু । 
এই মতবাদকে জৈনগণ তাহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়! প্রচার করিয়াছেন। 
আপাততঃ এই উপদেশ খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়| বোধ হয়। কিন্তু গীতাতেই 
ইহার প্রকৃত সমাধান পাঁওয়। যাঁয়_ইহাঁই অনাসক্তির তত্ব, জীবনে কাজ 
করিয়| কিছুতেই আপক্ত না হওয়া । জানিয়! রাখে_যু্দিও তুমি জগতে 
রহিয়াছ, তুমি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ; যাঁহাই কর না কেন, তাহ! নিজের 
জন্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কাঁজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভোগ 
করিতে হইবে। কাধ যদি সৎ হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ 
করিতে হুইবে, অসৎ হইলে উহার অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। 
কিন্ত যে-কোন কার্ধই হউক, তাহ! যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না৷ হয়, 
তাহা! হইলে উহ! তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে 
না। আমাদের শাস্ত্রে এই ভাবব্যধক একটি বাক্য পাওয়া যায় £ঃ "যদি 
কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি 
সমগ্র জগৎকে হত্যা করিয়াও বা নিজে হত হইয়াঁও হত্যা! করেন না, বা 
হত হন ন1।,১ এইজন্যই  কর্মষোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা 
দেয়, সংসার ত্যাগ করিও না) সংসারে বান কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা 
গ্রহণ কর; কিন্ত নিজের স্থখভোগের জন্য কাজ একেবারেই করিও ন1।” 
ভোগ যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র “আমি'কে মীরিয়। ফেল, 
তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার করিয়া দেখ, যেমন প্রাচীন শ্ীষ্টানের! 
বলিতেন, ‘পুরাতন মানুষটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে ।” পুরাতন মানুষ’ 
শব্দের অর্থ £ জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নিমিত হইয়াছে_এই স্বার্থপর 
ভাব। অজ্ঞ পিতামাতার! তাহাদের সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শেখান, 
“হে প্রভো, তুমি এই সুর্য চন্দ্র আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ'। প্রভুর যেন 
এই-সব শিশুর জন্য যাবতীয় পদার্থ হৃষ্ট কর! ছাড়া আর কোন কাজ ছিল 
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ন।! ইহা আমাদের কাঁমনারূপ অগ্নিতে ঘ্বত নিক্ষেপ কর! মীত্র। সম্তানদিগকে 
এমন বাজে কথা শিখাইও ন।। তারপর আর একদল লোক আছেন, তাহারা 
আবার আর এক ধরনের নির্বোধ । তাহার! আমাদিগকে শিক্ষা দেন, আমর 
মারিয়া খাইব বলিয়াই এই-সকল জীবজন্ত স্থষ্ট হইয়াছে, আর এই জগৎ 
. মানুষের ভোগের জন্য । এও প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিত। বাঘও বলিতে পারে, 
“মানুষ আমার জন্ত স্থষ্ট' এবং ভগবান্কে বলিতে পারে, 'প্রভো, মাহুষগুলি কি 
দুষ্ট! তাঁহার! স্বেচ্ছায় আমাদের সম্মুখে আহাররূপে আসিয়া হাজির হয় না, 
তাহার তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে । যদি জগৎ আমাদের জন্য হষ্ট 
হইয়া থাকে, আমরাও জগতের জন্য সুষ্ট হইয়াছি। এই জগৎ আমাদের 
ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে__এই অতি দুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদিগকে 
বাধিয়। রাঁখিয়াছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ 
গ্রাতিবংমর ইহজগৎ হইতে চলিয়। যাইতেছে, জগতের মেদিকে খেয়ালই 
নাই। আর লক্ষ লক্ষ মান্য তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে। জগৎ 
যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখানি জগতের জন্য | 
অতএব ঠিকভাবে কাজ করিতে হুইলে প্রথমেই আসক্তির ভাব ত্যাগ 
করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হৈচৈ-পূর্ণ কলহে নিজেকে জড়াইও না; নিজে 
সাঙ্ষি-স্বরূপ অবস্থিত থাকিয়! কর্ম করিয়। যাঁও। আমার গুরুদেব বলিতেন, 
‘নিজ সন্তানদের উপর দাসী বা ধাত্রীর ভাঁব অবলম্বন কর।? দানী তোমার 
শিশুকে লইয়! আদর করিবে, তাহাঁর সহিত খেল! করিবে, অতি যত্বের সহিত 
লালন করিবে, যেন তাঁহার নিজের সন্তান ; কিন্তু দাঁপীকে বিদায় দিবামাত্র 
সে গাটরি বাঁধিয়া তোমার বাড়ি হইতে চলিয়া! যাইতে প্রস্তত। এত ফে 
ভালবাঁনা ও আসক্তি, সবই সে ভুলিয়া যাঁয়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমার: 
সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভার লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না 
তুমিও যাহা কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে-সবের প্রতি এইরূপ ভাব 
পোঁষণ কর । তুমি যেন দাসী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাশী হও, তবে বিশ্বাস কর, 
যাহা কিছু তোমার মনে কর, সবই তীহাঁর। অত্যধিক দুর্বলতাই অনেক সময়: 
মহত্তম কল্যাণ ও শক্তির ছদ্মবেশে দেখ! দেয়। আমার উপর কেহ নির্ভর 
করে এবং আমি কাহারও উপকার করিতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অত্যন্ত 
দুর্বলতা । এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার আসক্তি জন্মায় এবং এই 
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আমক্কি হইতেই সকল দুঃখের উদ্ভব ॥ আমাদের মনকে জানানে! উচিত যে, 
এই বিশ্বজগতে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরীবও 
আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের দয়ার উপর নির্ভর 
করে না, একটি প্রাণীও আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। প্রক্ৃতিই 
সকলকে পাহাধ্য করিতেছে । আমর! কোটি কোটি মান্য না থাকিলেও এইরূপ 
সাহায্য চলিবে। তোমার আমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে না1। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, অপরকে সাহায্য করিয়! আমর! নিজেরাই শিক্ষ। লাভ করিতেছি, 
ইহাই তোমার ও আমার পরম সৌভাগ্য । সমগ্র জীবনে এই এক মহৎ 
শিক্ষাই শিখিতে হইবে । যখন আমর! সম্পূর্ণরূপে ইহা শিক্ষ। করিতে পারিব, 
তখন আর আমাদের দুঃখ থাকিবে না, তখন আমর! সমাজে যেখানে খুশি 
সেখানে গিয়া মিশিতে পাঁরিব, কোন ক্ষতি হইবে ন!। তোমাদের পতি-পত্রী দাস- 
দাসী_রাজ্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তত্টি হৃদয়ে রাখিয়৷ কাজ 
কর যে, জগৎ তোমার ভোগের জন্ত নয়, আর তুমি সাহায্য ন! করিলে চলিবে 
না, এমনও নয়, তবেই এ-সকল বপ্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে 
না। এই বৎমরই হয়তো তোমার কয়েকজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। জগত কি 
স্বীয় গতি রুদ্ধ করিয়া তাহাদের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ? ইহার 
ত্রোত কি বন্ধ হইয়া আছে? না, ইহা ঠিকই চলিয়া যাইতেছে । অতএব 
তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়। দাও যে, তোমাকে 
জগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন 
সাহায্যই চায় না। জগতের সাহায্যের জন্থই আমার জন্ম-_-এ-কথা চিন্তা 
কর। কোন মানুষের পক্ষে নিবুদ্ধিতা|। উহা নিছক অহঙ্কার। উহা! 
শ্বার্থপরতা_-ধর্মের রূপ ধরিয়া প্রতারণা করিতেছে । তোমার অথবা অন্ত 
কাহারও উপর জগৎ নির্ভর করে ন1--এই ভাবটি উপলব্ধি করিবার জন্য 
যখন তোমার ন্সায়ু ও পেশীগুলিকে গঠিত করিবে, তখন কর্মজনিত কোন 
প্রতিক্রিয়া তোমাকে পীড়িত করিবে না। যখন তুমি কোন লোককে 
কিছু দাও এবং পরিবর্তে কিছুই আশা না কর, সে তোমার কাছে: 
কৃতজ্ঞ থাকুক এটুকু না চাও, তখন তাহার অকুতজ্ঞত তোমাঁর উপর 
কোন প্রতিক্রিয়া করিবে না, কারণ তুমি কিছুই প্রত্যাশ| কর নাই, কখনই 
চিন্তা কর নাই যে,তোমার প্রতিদান পাইবার কোন অধিকার আছে। তাহার 
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যাহা প্রাপ্য ছিল, তুমি তাহাই দিয়াছিলে। তাঁহার নিজ কর্মের ফলেই সে উহা 
পাইয়াছে, তোমার কর্ম তোমাকে উহার বাহক করিয়াছিল মাত্র। কিছু দান 
করিয়া তুমি গর্ববোধ করিবে কেন-_তুমি তো! উহার বাহক মাত্র? জগৎ নিজ 
কর্মের দ্বার! উহ! লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছিল । ইহাতে তোমার অহস্কারের 
কারণ কি? জগৎকে তুমি যাহ! দিতেছ, তাহ! এমন একট! বড় কিছু নয়। 
অনাঁসক্তির ভাব লাভ করিলে তোমার পক্ষে আর ভাল বা মন্দ বলিয়া কিছুই 
থাকিবে ন। স্বাৰ্থই কেবল ভালমন্দের প্রভেদ করিয়া থাকে । এইটি বুঝা 
বড় কঠিন, কিন্তু সময়ে বুঝিবে_যতক্ষণ ন! তুমি শক্তি প্রয়োগ করিতে 
দাও, ততক্ষণ জগতের কোনকিছুই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না। যতক্ষণ না আত্মা অজ্ঞের মতো হইয়া! স্বীয় স্বতন্ত্রতা হারায়, 
ততক্ষণ কোন শক্তিই আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; 
অতএব অনাসক্তির দ্বারা তুমি তোমার উপর কোন কিছুর প্রভাব জয় কর-_ 
অস্বীকার কর। কোন জিনিসের তোমার উপর কিছু করিবার অধিকার 
নাই_-এ-কথ বল! খুব সহজ; কিন্তু যিনি বাঁস্তবিকই কোন শক্তিকে তাহার 
উপর কাজ করিতে দেন না, বহির্জগৎ যাহার উপর কাজ করিলে যিনি 
স্থখীও হন না, ছুঃখিতও হন না-__সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ কি? লক্ষণ 
এই যে, সৌভাগ্য অথব| দুর্ভাগ্য কিছুই তাহার মনে কোন পরিবর্তন সাধন 
করিতে পারে না; সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবে থাকেন। 

ভারতে ব্যাস-নামক এক মহষি ছিলেন। তিনি বেদাস্ত-স্ত্রের লেখক- 
রূপে পরিচিত, তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন। ইহার পিত! সিদ্ধ হইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই 3 তাহার পিতামহও চেষ্টা করিয়া ছিলেন, 
তিনিও পারেন নাই ; এইবূপে তাঁহার প্রপিতামহও চেষ্টা করিয়া অক্বতকার্ষ 
হন। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্ত তাঁহার পুত্র 
শুকদেব সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্যাস সেই পুত্রকে জ্ঞানের উপদেশ 
দিতে লাগিলেন। নিজে তবজ্ঞান দিয়া তিনি শুকদেবকে জনক-রাঁজার 
সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি একজন বড় রাজা ছিলেন এবং 
“বিদেহ জনক’ নামে অভিহিত হইতেন ; “বিদেহ" শব্দের অর্থ “দেহজানশৃহ্য” 
যদিও তিনি একজন রাজা, তথাপি তিনি দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত 
হইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্বদা ‘আত্মা’ বলিয়াই অন্গভব করিতেন । 
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বালক শুককে শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট পাঠানে। হইল। রাজা 
জানিতেন যে, ব্যাসের পুত্র তাঁহার নিকট তত্বজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য 
আপিতেছেন, স্থতরাং তিনি পূর্ব হইতেই কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
যখন এই বালক গিয়া রাজপ্রাদাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন 
প্রহরিগণ তাঁহার কোন খবরই লইল ন!। তাহারা কেবল তাহাকে 
বমিবার জন্য একটি আসন দিল। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত্রি 
বসিয়া রহিলেন, কেহ তাঁহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না) তিনি কে, 
কোথা হইতে আসিয়াছেন-_কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না! তিনি 
এত বড় একজন খধির পুত্র, তাঁহার পিতা সমগ্র দেশে সন্মানিত, তিনি 
নিজেও একজন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য প্রহরিগণও তাহার দিকে 
জক্ষেপ করিতেছে না। অতঃপর সহসা৷ রাজার মন্ত্রগণ এবং বড় বড় 
কর্মচারীরা আনিয়া তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন । 
তাহারা তাঁহাকে ভিতরে এক স্থশোভিত গৃহে লইয়া গেলেন, সুগন্ধি জলে 
স্নান করাঁইলেন, খুব ভাল ভাল পোশাক পরিতে দিলেন, আট দিন ধরিয়া 
তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিলাঁঘের ভিতর রাখিয়া দিলেন কিন্তু এই ব্যবহারের 
পরিবর্তনে শুকের শান্ত গম্ভীর মুখে এতটুকু পরিবর্তন ঘটিল না। দ্বারে 
অপেক্ষা করিবার সময় তিনি যেরূপ ছিলেন, এই-মকল বিলাসের মধ্যেও তিনি 
ঠিক সেইরূপই রহিলেন। তখন তাহাকে রাজার নিকট লইয়া যাঁওয়া হইল। 
রাজ! সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাঁছ্য ও অন্যান্য আমোদ-গ্রমোদ 
চলিতেছিল। রাঁজা তাঁহাকে কানায়-কানায় পূর্ণ এক বাটি দুধ দিয়া বলিলেন, 
‘এই দুধের বাটিটি লইয়! সাতবার বাঁজসভা প্রদক্ষিণ করিয়া এস ; সাবধান, 
যেন: এক ফোটা দুধও না পড়ে!’ বালকও সেই বাঁটিটি লইয়! এইসব গীত- 
বাদ্য ও সুন্দরী রমণীগণের মধ্য দিয়! সাতবার সভা। প্রদক্ষিণ করিলেন, এক 
ফোটা দুধও পড়িল না। সেই বালকের মনের উপর এমন ক্ষমতা ছিল যে, 
যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছু দ্বারাই আকষ্ট 
হইবে ন!। বালক সেই পাত্রটি রাজার নিকট লইয়৷ আমিলে রাঁজ। তাঁহাকে 
বলিলেন ‘তোমার পিতা তোমাকে যাহ! শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহা 
শিখিয়াছ, আঁমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি, তুমি সত্য উপলকি 
করিয়াছ; এখন গৃহে গমন কর ৷ 


১২০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অতএব দেখা গেল, ফে-ব্যক্তি নিজেকে বশীভূত করিয়াছে, বাহিরের 
কোন বস্তু তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহাকে আর কাহারও 
দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার মন মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই জগতে 
স্থথে স্বচ্ছন্দে বাম করিবার যোগ্য । আমর! সচরাচর ছুই মতের মান্য 
দেখিতে পাই। কেহ কেহ দুঃখবাদী--তাঁহার! বলেন, এ পৃথিবী কি 
ভয়ানক, কি অসৎ! অপর কতকগুলি ব্যক্তি স্থখবাদী--তীহার! বলেন, এই 
জগৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব ! হীহারা নিজেদের মন জয় করেন নাই, 
তাহাদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখে পূর্ণ, অথবা সুখছুঃখমিশ্রিত বলিয়া প্রতিভাত 
হয়। আমর। যখন আমীদের মনকে বশীভূত করিতে পারিব, তখন এই 
সংসার আবার স্থখের বলিয়া মনে হইবে। তখন কোন কিছুই আমাদের 
মনে ভাল ব! মন্দ ভাব উৎপন্ন করিতে পারিবে না। আমরা সবই বেশ 
যথাস্থানে সামঞ্রন্ত-পূর্ণ দেখিতে পাইব। যাহার! প্রথমে মংসারকে নরককুণড 
বলিয়। মনে করে, তাঁহারাই আত্মঘংযমে সমর্থ হইলে এই জগৎকে স্বর্গ 
বলিবে। আমর! যদি প্রকৃত কর্মযোগী হই এবং নিজদিগকে এই অবস্থায় 
লইয়া যাইবার জন্য শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমর! যেখানেই 
আরম্ভ করি না কেন, পরিশেষে পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থায় উপনীত হইবই ; 
যখনই এই কল্পিত ‘অহং’ চলিয়া যায়, তখনই যে-জগৎ প্রথমে অমঙ্গলপূর্ণ 
বলিয়! মনে হয়, তাহ! পরমানন্দে পূর্ণ এবং স্বর্গ বলিয়। বোধ হইবে। ইহার 
হাঁওয়। পর্যন্ত শান্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে, প্রত্যেক মানুষের মুখচ্ছবি ভাল 
বলিয়া! বোধ হইবে। ইহাই কর্মযৌগের চরম গতি ও উদ্দেশ্য, এবং ইহাই 
কর্মজীবনে পূর্ণতা বা! সিদ্ধি। 

অতএব দেঁখিতেছ, এই ভিন্ন ভিন্ন যোগ পরস্পর-বিরোধী নয়। 
প্রত্যেকটিই আমাদিগকে একই লক্ষ্যে লইয়া যায়, পূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু 
প্রত্যেকটিই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে হুইবে। অভ্যাসই সিদ্ধির সমগ্র 
রহস্ত। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস_ প্রত্যেক যোগ 
সম্বন্ধেই ইহা সত্য | প্রথমে শুনিতে হইবে, তারপর বুঝিতে হইবে) 
অনেক বিষয় যাহা৷ একেবারে বুঝিতে পার না, তাহ! পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও 
মননের ফলে স্পষ্ট হইয়। যাইবে। সব বিষয় শোনামাত্রই বুঝা বড় কঠিন। 
প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই প্রকৃতপক্ষে 
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কখনও অপরের ছারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষা 
লাভ করিতে হইবে__বাঁহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই 
উদ্দীপনা দ্বার! আমাদের ভিতরের আচার্যই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়| 
দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তথন সব কিছুই আমাদের অনুভব ও চিন্তা 
দার! গ্রত্যক্ষও স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে 
এ-সকল তত্ব অনুভব করিব এবং এই অন্ুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত 
হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছাঁ। এই ইচ্ছা হইতে এমন প্রবল কর্মের 
শক্তি আসিবে যে, তাহ! প্রতি শিরায়, প্রতি নাতে, প্রতি পেশীতে ক্রিয়া 
করিতে থাকিবে-যতক্ষণ না তোমার সমুদয় শরীরটি এই নিষ্কাম কর্মযোগের 
একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। ইহার ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ_ পূর্ণ নিঃন্বার্থতা। 
ইহা কোন মতামত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। ্ীষ্টানই হও, 
যাহদীই হও আর জেণ্টাইলই হও, তাহাতে কিছু আমে যায় না) 
একমাত্র জিজ্ঞাস্ত_তুমি কি স্বার্থশৃন্ত ? যদি তাই হও, তবে তুমি একখানি 
ধর্মপস্তকও ন! পড়িয়া এবং কোন গির্জায় ব! মন্দিরে না গিয়াও মিদ্ধ হইবে। 
আমাদের বিভিন্ন যৌগপ্রণালীর প্রত্যেকটিই অপর প্রণালীর কিছুমাত্র 
সহায়তা ন! লইয় মানুষকে পূর্ণ করিতে সমর্থ; কারণ প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য 
একই। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ__-সকল ঘোগই মুক্তিলাতের সাক্ষাৎ 
ও অন্যনিরপেক্ষ উপায়। 'সাংখ্যযৌগো পৃথথালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতা? 
অজ্ঞেরাই কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্‌ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতের! নয়। জ্ঞানীর! 
জানেন, আপাততঃ পৃথক্‌ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শেষ পর্যন্ত এ দুই পথ 
মানুষকে পূর্ণতারূপ একই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয়। 


মুক্তি 


আমর? পূর্বেই বলিয়াছি, “কার্ধ' এই অর্থ ব্যতীত “কর্ম-শব্দারা মনো” 
বিজ্ঞানে কার্য-কারণ-ভাবও বুঝাইয়। থাকে। যে- কোন কার্য বা যে-কোন 
চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাহাঁকেই “কর্ম” বলে। স্থৃতরাং 
‘কর্মবিধানে’র অর্থ কার্য-কারণের নিয়ম__অর্থাৎ কারণ ও কার্ষের অনিবার্য 
সম্বন্ধ। আমাদের (ভারতীয়) “দর্শনের মতে এই ‘কর্মবিধান’ সমগ্র বিশ্ব- 
জগতের পক্ষেই ত্য ৷ যাহ! কিছু আমর! দেখি, অস্থভব করি, অথবা যে- 
কোন কাজ করি-__বিশ্বজগতে যাহ! কিছু কাজ হইতেছে--সবই একদিকে পূর্ব- 
কর্মের ফলমাত্র, আবার অপর দিকে এগুলিই কারণ হইয়। অন্য ফল উৎপাদন 
করে। এই সঙ্গে বিচার কর! আবশ্যক “বিধি” বা “নিয়ম” বলিতে কি বুঝায়। 
ঘটনাশেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার নামই নিয়ম বা বিধি। যখন আমর 
দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনা ঘটিতেছে, কখন বা৷ ঘটনা-ছুইটি 
যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমরা আশা করি, সর্বদাই এরূপ ঘটিবে। আমাদের 
দেশের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'ব্যাপ্তি' বলিতেন । তীহাদের মতে নিয়ম" 
সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারণার কারণ “অনুষঙ্গ” । ঘটনাঁপরম্পরা আমাদের 
মনে অনুভূত বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে জড়িত থাকে । সেইজন্য 
যখনই আমরা কোন বিষয় অনুভব করি, তখনই মনের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়- 
গুলির সহিত ইহাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি ভাব__অথবা৷ আমাদের 
মনোবিজ্ঞান অনুসারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ সর্বদাই অনেক সদৃশ তরঙ্গ 
উৎপন্ন করে। মনৌবিজ্ঞানে ইহাঁকেই 'ভাবান্ষঙ্ব-বিধান' বলে, আর “কার্- 
কাঁরণ-সন্বদ্ধ এই ব্যাপক বিধানের একটি দিকমাত্র। ভাবান্থষঙ্দের এই 
ব্যাপকতাঁকেই সংস্কৃতে ব্যাপ্তি বলে। অন্তর্জগতে যেমন, বহির্জগতেও 
তেমনি বিধান বা নিয়মের ধারণা একই প্রকার; একটি ঘটনার পর আর 
একটি ঘটিবে__তাঁহা৷ এবং ঘটনাঁপরম্পর! বার বার ঘটিতে থাকিবে, আমরা 
এইরূপই আঁশা করি। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে কোন নিয়ম প্রকৃতিতে নাই । 
কার্ধতঃ ইহ! বল! ভুল যে, মাধ্যাকৰ্ষণ পৃথিবীতে আছে, অথব! প্রকৃতির কোন 
স্থলে বস্তগতভাঁবে কোন নিয়ম আছে। যে প্রণালীতে আমাদের মন 


মুক্তি ১২৩, 


কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা ধারণা, করে, সেই প্রণালীই নিয়ম ; এই ,নিয়ম 
আমাদের মনে অবস্থিত । কতকগুলি ঘটনা একটির পর আর একটি অথবা 
একসঙ্গে সংঘটিত হইলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণ! হয়, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে 
পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিবে ; ঘটনাপরম্পর। কিভাবে সংঘটিত হইতেছে, আমাদের 
মন এইভাবেই তাহা ধরিতে পারে । ইহাঁকেই বলা হয়__নিয়ম। 

এখন জিজ্ঞান্ত--“নিয়ম সর্বব্যাপক" বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের 
জগৎ অনন্ত সত্তার সেইটুকু অংশ, যাহাকে আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ' 
‘“দেশ-কাল-নিমিত্ত’ বলেন এবং ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানে যাহ! স্থান কাল ও. 
কারণ (space, time, causation ) বলিয়া পরিচিত । এই জগৎ সেই 
অনন্ত সত্তার এতটুকু অংশমাত্র, একটি নির্দিষ্ট ছাচে ঢালা, দেশ-কাল-নিমিত্তে 
গঠিত। এরূপ ছাচে ঢাল! অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ । অপরিহার্ধ- 
ভাবে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিয়ম কেবল এই কার্ধ-কাঁরণ-নিয়ন্ত্রিত 
জগতের মধ্যেই সম্ভব, ইহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না । যখন 
আমর! এই জগতের কথা বলি, তখন আমরা বুঝি, অস্তিত্বের যে অংশটুকু 
আমাঁদের মনের দ্বার! সীমাবদ্ধ, যে ইন্দ্রিয়গোঁচর জগৎ আমর! অন্গতব 
করি, স্পর্শ করি, দেখি, শুনি, চিন্ত! করি এবং কল্পনা, করি, সেইটুকুই 
কেবল নিয়মাধীন ; কিন্তু ইহার বাহিরের সত্তা নিয়মের অধীন নয়, 
যেহেতু কার্ধ-কারণ-ভাঁব আমাদের মনোজগতের বাহিরে আর যাইতে পারে 
না। আমাদের ইন্দিয়-মনের অতীত কৌন বস্তই এই কার্ধকারণ-নিয়ম 
দ্বারা বদ্ধ নয়, কারণ ইন্দরিয়াতীত রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুর ভাবাঙ্স্যন্দ-সম্বন্ধ 
নাই, এবং ভাব-সম্বন্ধ ব্যতীত কার্য-কারণ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে ন!॥ 
নাম-রূপের ছাচের মধ্যে পড়িলেই সত্তা বা চৈতন্য কাঁ্-কাঁরণ-নিয়ম মানিয়া: 
চলেন এবং তখনই বল! হয়, উহা! নিয়মের অধীন, যেহেতু কাৰ্য-কাঁরণ-সংন্ধই 
সকল নিয়মের মূল । এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, স্বাধীন 
ইচ্ছা বলিয়! কিছু থাকিতে পাঁরে না এ শব্দগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, কাঁরণ ইচ্ছ। 
জ্ঞানের অন্তর্গত, এবং যাহা কিছু আমর! জানি, সে-সবই আমাদের জগতের 
অন্তর্গত । আঁবার জগতের অন্তর্গত সবকিছুই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছীচে ঢালা। 
যাঁহা কিছু আমরা জা।ন, বা যাহা কিছু জাঁনা আমাদের পক্ষে সম্ভব, সবই 
কার্ধ-কাঁরণের অধীন ; এবং যাহা কিছু কার্ধ-কাঁরণ-নিয়মের অধীন, তাহা! 


১২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


রুখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্যান্ত বস্তু ইহার উপর ক্রিয়া করে এবং 
ইহাঁও আবার অপরের কারণ হয়, এইরূপ চলিতেছে । যাহ! পূর্বে হচ্ছ 
ছিল না, কিন্তু ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা এই দেশ-কাল-নিমিত্ের 
ছাচে পড়িয়। মানুষের ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে, তাহ! মুক্তত্বভাব ; আর 
যখন এই ইচ্ছ। কার্ধ-কারণ-চক্র হইতে বাহির হুইয়। যাইবে, তখন আবার 
স্বাধীন ব৷ মুক্ত হইবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি হইতেই উহা! আসে, এই বন্ধনের 
ছাচে পড়ে এবং বাহির হইয়া আবার মুক্ত হয়। 

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আমে, কোথায় অবস্থান করে এবং 
কিসেই বা লীন হয়? উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে_মুক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি, 
বন্ধনে ইহার স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবর্তন । স্থতরাং যখন আমর! 
বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ, তখন বুঝিতে হইবে সেই মত্তার অতি 
ক্ষুদ্র অংশ মান্য । এই দেহ ও এই মন-__যাহা আমর! দেখিতেছি, এগুলি 
সমগ্রের অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের একটি বিন্দুমাত্র । সমুদয় ব্রহ্ধা্ই সেই 
অনন্ত পুরুষের একটি কণামাত্র। আর আমাদের সকল নিয়ম ও বন্ধন, 
আনন্দ ও বিষাদ, আমাদের সুখ ও আশা-সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে । 
আমাদের উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতে সীমাবদ্ধ। অতএব 
'দেখিতেছ, আমাদের মনের সৃষ্টি এই ক্ষুদ্র জগৎ চিরকাল থাকিবে__এরূপ 
আশ! করা এবং স্বর্গে যাইবার আকাজ্ষা কর! কি ছেলেমাহুষি! স্বর্গের 
অর্থ__আমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবৃত্তিমাত্র । স্পষ্টই দেখিতেছ, 
অনন্ত সত্তাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করা কি 
ছেলেমাঙ্ুষি ও অসম্ভব বামন।! অতএব যখন মান্গষ বলে, সে এইভাবেই 
চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়া আছে, তাহ! লইয়াই চিরদিন থাকিবে, 
অথবা আমি যেমন কখন কখন বলি, যখন মানুষ “আরামের ধর্ম” চায়, তখন 
তোমরা নিশ্চয় জানিও-__তাঁহা'র এত অবনতি হইয়াছে যে, সে বর্তমান অবস্থা 
অপেক্ষ উন্নততর কিছুই ধারণ! করিতে পারে নাঃ মে নিজের অনন্ত স্বরূপ 
তুলিয়াছে; তাহার সমগ্র চিন্তা এইসব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ এবং সাময়িক ঈর্ষায় 
আবদ্ধ। এই সান্ত জগৎকেই সে অনন্ত বলিয়। মনে করে। শুধু তাই নয়, 
সে এই মূর্খতা কোনমতে ছাড়িবে না। দে প্রাণপণে “তৃষ্ণা+কে__জীবন- 
বাসনাকে আকড়াইয়া থাকে । বৌদ্ধের ইহাকে “তঞহা৷ বা তিস্সা” বলে। 


মুক্তি ১২৫ 


আমাদের জ্ঞাত ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে অসংখ্য প্রকার স্থখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রাণী, 
অসংখ্য বিধি, অসংখ্য প্রকার উন্নতি এবং অদংখ্য প্রকার কার্য-কারণ-সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে ; কিন্তু এসবই আমাদের অনন্ত প্রকৃতির এক অংশমাত্র। 

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে 
হইবে; এখানে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা 
বা খীষ্টানরা যাহাকে ‘বুদ্ধির অতীত শাস্তি’ বলিয়া থাকেন, তাহা এই জগতে 
পাঁওয়। যাইতে পারে না_ স্বর্গে নয়, অথবা এমন কোন স্থানেও নয়, যেখানে 
আমাদের চিন্তাশক্তি ও মন যাইতে পারে, যেখানে ইন্দ্রিয়গণ অনুভব করিতে 
পারে, অথবা কল্পনা-শক্তি যাহা কল্পনা করিতে পারে-_এরূপ কোন স্থানেই সেই 
মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ এ-মকল স্থান অবশ্যই আমাদের জগতের 
অন্তর্গত হইবে, এবং সেই জগৎ দেশ-কাল-নিমিত দ্বারা সীমীবদ্ধ। এই 
পৃথিবী অপেক্ষা কুক্মতর স্থান থাকিতে পারে, যেখানে ভোগ তীব্রতর, কিন্ত 
সে-সকল স্থানও জগতের অন্তর্গত, সুতরাং নিয়মের বন্ধনের ভিতর ; অতএব 
আমাদিগকে এ-সকলের বাহিরে যাইতে হইবে, এবং যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের 
শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরস্ভ। এই ক্ষুদ্ৰ ক্ুদ্র আনন্দ, বিষাদ ও. 
বপ্তবিষয়ক জ্ঞান_-সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রক্কত সত্য আরম্ভ হয় ।' 
যতদিন ন! আমরা জীবনের জন্য এই তৃষ্ণা বিসর্জন দিতে পারি, যতদিন না! 
এই ক্ষণস্থায়ী সত্তার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন 
জগতের অতীত সেই অনস্ত মুক্তির এটুকু আভাদও পাইবার আশা 
আমাদের নাই। অতএব ইহা যুক্তিমঙ্গত যে, মনুস্ত-জাতির উচ্চাকাজ্চীর 
চরম লক্ষ্য ‘মুক্তি’ লাভ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে, সে উপায়_এই 
ক্ষুদ্র জীবন, এই ক্ষুদ্র জগ, এই পৃথিবী, এই স্বৰ্গ, এই শরীর এবং যাহা কিছু 
সীমাবদ্ধ_সব ত্যাগ করা। যদি আমরা ইন্দিয় ও মনের দ্বার! সীমাবদ্ধ এই 
প্র জগৎ ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমর! এখনই মুক্ত হইব। বন্ধন হইতে 
মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপাক্র__সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্য-কাঁরণ- 
শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া ; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, সেখানেই কার্ধ- 
কাঁরণ-শৃঙ্খল বর্তমান । 

কিন্তু এই জগতের প্রতি আগক্তি ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার । অতি 
অল্প লোকেই এই আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে আঁসক্তি- 
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ত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে । একটিকে বলে নিবৃত্বিমার্গ__উহাতে 
এনেতি নেতি” (ইহা নয়, ইহ! নয়) করিয়া! সব ত্যাগ করিতে হয়; আর 
একটিকে বলে প্রবৃতিমার্গ__উহাতে, ‘ইতি ইতি’ করিয়া সকল বস্তু গ্রহণ 
করিয়া তাহার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃভিমার্গ অতি কঠিন। উহ! কেবল 
'উন্নতমন] অসাধারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মৃহীপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তাহার! 
শুধু বলেন, ‘না, আমি ইহা। চাই না” $ শরীর ও মন তাহাদের আজ্ঞা পালন করে, 
এবং তাহারা সাফল্যমণ্তিত হন। কিন্তু এরূপ মান্য অতি বিরল। অধিকাংশ 
“লোক তাই প্রবৃতিমার্গ__সংসারেরই পথ বাছিয়! লয় ; এবং বন্ধনগুলিকেই এ 
বন্ধন ভাঁডিবাঁর উপায়রূপে ব্যবহার করে। ইহাঁও একপ্রকার ত্যাগ, তবে ধীরে 
খীরে--ক্রমশঃ ত্যাগ কর! হয়। সমস্ত পদার্থকে জানিয়া, ভোগ করিয়া, 
এইরূপে অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়া, সংসারের সকল বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইয়। 
মন অবশেষে এগুলি ছাঁড়িয়। দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্তি-লাভের 
প্রথমৌক্ত মার্গের সাধন__বিচাঁর, আর শেষোক্ত পথের সাধন__কর্ম ও 
অভিজ্ঞতা । প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, কোন প্রকার কর্ম করিতে অস্বীকার 
করাই এ পথের বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, এ পথে কর্মের বিরতি 
নাই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করিতে হইবে । কেবল যাহার! 
সপপূর্ণরূপে, আত্মতৃপ্ত, যাহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চাঁন না, ধাহাঁদের 
মন কখনও আত্ম! হইতে অন্যত্র গমন করে না, আত্মাই ধাহাদের সর্বস্ব, শুধু 
তাহারাই কর্ম করিবেন না।১ অবশিষ্ট সকলকে অবশ্যই কর্ম করিতে হুইবে। 
একটি জলশ্রোত স্বচ্ছন্দগতিতে নামিতেছে। একটি গর্তের ভিতর 
পড়িয়া! ঘৃরিরূপে পরিণত হুইল) সেখানে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা! 
আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বাহির হইয়! দূর্বারবেগে প্রবাহিত 
হয়। প্রত্যেক মন্স্ত-জীবন এই প্রবাহের মতো। উহাঁও ঘৃধির মধ্যে 
পড়ে__নাম-রূপাত্বক জগতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ ‘আমার 
পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ’ প্রভৃতি বলিয়! চীৎকার 
করে, অবশেষে বাহির হইয়। নিজের মুক্ত-তাঁব ফিরিয়! পায়। সমুদয় জগৎ 
ইহাই করিতেছে, আমরা জানি বা নাই জানি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসাঁরে 


১. তুলনীয় £ গীতা, ৩১৭ 


মুক্তি ১২৭ 


আমরা সকলেই জগত্রপ স্বপ্ন হইতে বাহির হইবার জন্য কাঁজ করিতেছি। 
সংসার-আবর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা] । 
কর্মযোগ কি?__কর্ম-রহস্ত অবগত হওয়াই কর্মযোগ । আমরা দেখিতেছি 
সমুদয় জগৎ কর্ম করিতেছে। কিসের জন্য ? মুক্তির জন্ত, স্বাধীনতা লাভের 
জন্য । পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই জ্ঞাতমাঁরে বা অজ্ঞাতসাঁরে 
সেই এক উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়| চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য ব| লক্ষ্য_মনের 
স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনত|। সকল বস্তুই সর্বদ। মুক্তিলাভ 
করিতে এবং বন্ধন হইতে ছুটিয়৷ পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য চন্দ্র 
পৃথিবী গ্রহ_-সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। 
সমগ্র জগত্টাকে এই কেন্রান্গা ও কেন্দ্রাতিগা শক্তিদয়ের ক্রীড়াভূমি বল! 
যাইতে পাঁরে। কর্মযোগ আমাদিগকে কর্মের রহস্য-_কর্মের প্রণালী 
।শখাইয়। দেয়। এই জগতে চতুর্দিকে কেবল ধাক্কা না খাইয়া, অনেক 
বিলম্বে অনেক তর্কবিতর্কের পর প্রত্যেক 'বস্তর স্বরূপ-জিজ্ঞান্থ আমরা 
কর্মঘোগ হইতে কর্মের রহস্ত, কর্মের প্রণালী এবং কর্মের সংগঠনী শক্তি, 
শিক্ষা করি। ব্যবহার করিতে না জানিলে আমাদের বিপুল শক্তি 
বৃথা নষ্ট হইতে পারে। কর্মযোগ কাজ করাকে একটি রীতিমত বিজ্ঞানে 
পরিণত করিয়াছে। এই বিদ্ধ! ছার! জানিতে পারিবে, এই জগতের 
সকল কর্মের সদ্যবহার কিভাবে করিতে হয়। কর্ণ করিতেই হইবে, ইহা 
অপরিহার্ধ__কিন্ত উচ্চতম উদ্দেশ্যে কর্ম কর। কর্মযোগের সাধনায় আমর! 
স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য, এবং ইহার মধ্য 
দিয়াই আমাদের চলিতে হইবে ; আরও স্বীকার করিতে হয় যে, এখানে মুক্তি 
নাই, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে। 
জগতের বন্ধনের বাঁহিরে যাইবার এই পথ পাইতে হইলে আমাদিগকে ধীরে 
নিশ্চিতভাবে ইহার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। এমন সব অসাধারণ 
মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, ধাহাঁদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, তাঁহারা 
একেবারে জগতের বাহিরে আনিয়| দাড়াইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে 
পারেন-যেমন সর্প উহার ত্বক্‌ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দেখিয় 
থাঁকে। এইসব অসাধারণ মানুষ কয়েকজন আছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
অবশিষ্ট মানবগণকে ধীরে ধীরে কর্মময় জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। 
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অল্প শক্তি নিয়োগ করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার প্রণালী রহস্য ও উপায় 
দেখাইয়। দেয় কর্মযোগ । 

কর্মষোগ কি বলে ?__বলে, 'নিরস্তর কর্ম কর, কিন্তু কর্মে আসক্তি ত্যাগ 
কর। কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও ন|। মনকে মুক্ত রাখে|। 
যাহা কিছু দেখিতেছ, দুঃখ-কষ্ট--সবই জগতের অপরিহার্য পরিবেশ মাত্র ; 
দারিদ্র্য ধন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, উহার মোটেই আমাদের স্বভাবগত নয়। 
আমাদের স্বরূপ দুঃখ ও সুখের পারে- প্রত্যক্ষ বা কল্পনার অতীত; তথাপি 
আমাদিগকে সর্বদাই কর্ম করিয়! যাইতে হইবে। “আসক্তি হইতেই দুঃখ 
আসে, কর্ম হইতে নয়? 

যখনই আমরা কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়া ফেলি, তখনই 
আমর! দুঃখ বোধ করি, কিন্তু কর্মের সহিত এরূপ এক না৷ হইয়। গেলে 
সেই দুঃখ অনুভব করি না। কাহারও একখানি স্থন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে 
সাধারণতঃ অপর একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্ত যখন তাহার নিজের 
ছবিখানি পুড়িয়া যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন? ছুইখাঁনিই 
সুন্দর ছবি, হয়তে! একই মুলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্র অপেক্ষা অন্ক্ষেত্রে 
অতি দারুণ দুঃখ অশ্ভৃত হয় । ইহার কারণ__একক্গেত্রে মাহুষ ছবির সহিত 
নিজেকে অভিন্ন করিয়৷ ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাঁহা করে নাই। এই 
“আমি ও আমার’ ভাবই সকল দুঃখের কাঁরণ। অধিকারের ভাব হইতেই 
স্বার্থ আমে এবং ই স্বার্থপরতা হইতেই দুঃখ আরম্ভ । প্রতিটি স্বার্থপর কার্য বা 
চিন্ত। আমাদিগকে কোঁন-না-কোন বিষয়ে আসক্ত করে, এবং আমর! সঙ্গে 
সঙ্গে সেই বস্তুর দাঁদ হইয়া যাঁই। চিত্তের যে-কোন তরঙ্গ হইতে “আমি ও 
আমার’ ভাঁব উখিত হয়, তাহ! তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। 
ক্রীতদাসে পরিণত করে, যতই আমর! “আমি ও আমার’ বলি, ততই 
দাসত্ব বাড়িতে থাকে, ততই ছুঃখও বাড়িতে থাকে । অতএব কর্মযোঁগ 
বলে_-জগতে যত ছবি আছে, সবগুলির সৌন্দর্য উপভোগ কর, কিন্ত 
কোনটির সহিত নিজেকে এক করিয়। ফেলিও না; “আমার কখনও বলিও না । 
আমরা যখনই বলি, “এটি আমার’, তখনই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিবে । 
‘আমার সন্ভান”_একথা মনে মনেও বলিও না) ছেলেকে আদর কর, 
তাহাকে নিজ আয়ত্তে রাখো, কিন্তু ‘আমার’ বলিও না। “আমার বলিলেই 


মুক্তি ১২৯ 


দুঃখ আদিবে। “আমার বাড়ি’; “আমার. শরীর এর্ূপও বলিও ন|। 
এইখানেই মুশকিল। এই শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও 
নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আমিতেছে, যাইতেছে) কিন্তু আমরা! মুক্ত 
সাক্ষিত্বর্ূপ। একখানি ছবি বা দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, 
শরীরের তদপেক্ষা বেশী নাই । একট! শরীরের প্রতি আমরা! এত আসক্ত 
হইব,কেন?. যদি কেহ একখানি ছবি আঁকে, সেটি শেষ করিয়া অন্যটিতে 
হাত দেয়। ‘আমি উহা! অধিকার করিব+__বলিয়! স্বার্থজাল বিস্তার করিও 
না । যখনই এই স্থার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখের আরম্ভ । 

অতএব কর্মযোগে বল! হয় £ প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার 
করিবার প্রবণতা বিনষ্ট কর, যখন উহ! দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, 
তখন মনকে আর স্বার্থপরতা তরঙ্গে পরিণত হইতে দিও ন1। তারপর সংসারে 
গিয়। যত পারো কর্ম কর, সর্বত্র গিয়। মেলামেশ। কর, যেখানে ইচ্ছ| যাও, মন্দের 
স্পর্শ তোমাকে কখনই দূষিত করিতে পারিবে না। পন্মপত্র জলে রহিয়াছে, 
উহাতে জল যেমন কখনও লি হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকিবে; 
ইহাই ‘বৈরাগ্য’ বা অনীপক্তি। মনে হয়, তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অনাসক্তি 
ব্যতীত কোন প্রকার 'যৌগ'ই হইতে পারে না। অনাসক্তি সকল যোগেরই 
ভিত্তি। যেবব্যক্তি গৃহে বাস, উত্তম বন্দ পরিধান এবং স্থখাগ্ভ ভোজন 
পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমিতে গিয়া! থাকে, মে অতিশয় আসক্ত হইতে পারে। 
তাঁহার একমাত্র সম্বল নিজের শরীর তাহার নিকট সর্বন্ব হইতে পারে, 
ক্রমশঃ তাঁহাকে তাহার দেহের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হুইবে। 
অনীপক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়| নয়, অনাক্তি মনে। “আমি ও 
আমার’-_এই বন্ধনের শৃষ্খল মনেই রহিয়াছে। যদি শরীরের সহিত এবং 
ইন্দিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত এই যোগ ন! থাকে, তবে আমরা যেখানেই 
থাকি না কেন, যাহাই হই না কেন, আমর! অনানক্ত। একজন-_সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণ অনাদক্ত হইতে পারে, আর একজন হয়তো! ছিন্নবপ 
পরিহিত হইয়াই ভয়ানক আসক্ত । প্রথমে আমাদিগকে এই অনাসক্ত 
অবস্থা! লাভ করিতে হইবে, তারপর নিরস্তুর কার্ষ করিতে হইবে। যে কর্ম- 
প্রণালী আমাদিগকে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে সাহায্য করে, কর্ম- 
যোগ আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। অবশ্য ইহ! অতি কঠিন। 

১-৯ 
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সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। একটি__যাহাঁর! 
ঈশ্বরে অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য। 
তাহারা নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে 
নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে 
হুইবে__তাহাঁদিগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, “আমি নিশ্চয় অনাসক্ত 
হুইব+। অন্যটি-_বীহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহাদের পক্ষে ইহা! অপেক্ষাকৃত 
সহজ। তাহার! কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাঁজ করিয়! যান, 
সুতরাং কর্মফলে আসক্ত হন না । তীহাঁরা যাহা কিছু দেখেন, অঙ্কুভব করেন, 
‘শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্য । আমরা যে-কোন ভাল কাজ 
করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই কোন প্রশংসা বা সুবিধা 
দাবি না করি। উহ প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাহীকেই অর্পণ কর। 
আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে, আমর! প্রভুর 
আজ্ঞাবহ ভূত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃতি প্রতি মুহূর্তে তাহা 
হুইতেই আঁপিতেছে। 


যৎ করোধি ষদশ্লীসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যৃত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পনম্‌॥+ 


যাহা কিছু কাজ কর, যাহ! কিছু ভোগ কর, যাহা! কিছু পুজা হোম 
কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা। কিছু তপস্তা কর, সবই আমাতে অর্থাৎ 
ভগবাঁনে অর্পণ করিয়া শাস্তভাবে অবস্থান কর। আমর! নিজের! যেন 
সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও সব-কিছু ভগবানের 
উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে স্বৃতাহুতি দিয়। যজ্ঞ 
করিবার পরিবর্তে অহোরাত্র এই ক্ষুদ্র “অহংকে আহুতি-দাঁনরূপ মহাধজ্ঞ 
কর। 

“জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র ধনন্বরূপ তোমাকেই পাইয়াছি, 
তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পণ কবিলাম। জগতে একজন প্রেমীস্পদ 
খুঁজিতে গিয়া! একমাত্র প্রেমাস্পদ তোমাকেই পাইয়াছি, তোমাতেই 
আত্মসমর্পণ করিলাম ।” দিবাবাত্র আবৃত্তি করিতে হইবে £ ‘আমার জন্য 


5. গীতা, =া২৭ 
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কিছুই নয়; কোন বন্ধ শুভ, অশুভ বা নিরপেক্ষ_যাঁহাই হউক না কেন, 
আমার পক্ষে সবই সমান) আমি কিছুই গ্রাহ করি না, আমি সবই তোমার 
চরণে সমর্পণ করিলাম ৷? 

দিবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান ‘অহং’ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, যে 
পর্যন্ত না ও ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে পর্যন্ত না উহ! শিরায় 
শিরায়, মজ্জায় ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শরীরটি প্রতি মুহূর্তে এ 
আত্মত্যাঁগরূপ ভাবের অনুগত হুইয়! যায়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের 
গর্জন- ও কোলাহল-পূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত 
ও শান্ত । 

কর্মযোৌগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়--কর্তব্যের সাধারণ ভাব কেবল 
নিম্নভূমিতেই বর্তমান ; তথাপি আমাদের প্রত্যেককেই কর্তব্য কর্ম করিতে 
হইবে। কিন্তু আমর! দেখিতেছি, এই অদ্ভুত কর্তব্যবোধ অনেক সময় 
আমাদের দুঃখের একটি বড় কারণ। কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোগ-বিশেষ 
হুইয়। পড়ে এবং আমাদিগকে সর্বদ| টানিয়! লইয়া যায়। কর্তব্য আমাদিগকে 
ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমগ্র জীবনটাই ছুঃখপূর্ণ করিয়! তুলে । ইহা! মনুযা- 
জীবনের ধ্বংসের কাঁরণ। এই কর্তব্য--এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকীলের মধ্যাহ- 
সুর্য ; উহ! মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়| দেয়। এইসব কর্তব্যের হতভাগ্য 
ক্রীতদাসদের দিকে ওঁ চাহিয়। দেখ! কর্তব্য-_বেচারাদের ভগবানকে 
ডাকিবাঁর অবকাশটুকুও দেয় না, স্থানাহারের সময় পর্যন্ত দেয় না! কর্তব্য 
যেন সর্বদাই তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। তাহার! বাঁড়ির বাহিরে 
গিয়া কাঁজ করে, তাঁহাদের মাথার উপর কর্তব্য! তাহার! বাড়ি ফিরিয়! 
‘আসিয়া আঁবার পরদিনের কর্তব্যের কথা চিন্তা করে; কর্তব্যের হাত হইতে 
মুক্তি নাই! এ তো ক্রীতদাসের জীবন-_অবশেযে ঘোড়ার মতো! গাঁড়িতে 
জৌতা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া! পথেই পড়িয়। গিয়া মৃত্যুবরণ! কর্তব্য 
বলিতে লোকে এইরূপই বুঝিয়া, থাকে । অনামক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের ন্যায় 
কর্ম কর! এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত 
কর্তব্য। আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের । আমরা যে জগতে প্রেরিত 
হইয়াছি, সেজন্য আমরা ধন্য। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কর্ম করিয়। 
যাইতেছি; কে জানে, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? ভালভাবে * 


১৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কর্ম করিলেও আমরা ফল ভোগ করিব না, মন্দতাঁবে করিলেও চিন্তান্বিত 
হইব ন! শান্ত ও মুক্তভাবে কাজ করিয়া যাও। এই মুক্ত অবস্থা লাভ 
করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক 
আসক্তিকে কর্তব্য বলিয় ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মানুষ টাকার 
জন্য ব| অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আঁদক্ত হয়।' জিজ্ঞাসা 
কর, কেন তাহার! উহা! করিতেছে, তাহার! বলিবে, ইহ! আমাদের কর্তব্য ॥ 
বাস্তবিক উহ! কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহারা 
কতকগুলি ফুল দিয়া ঢাঁকিবাঁর চেষ্টা করিতেছে । 

তবে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? উহা! কেবল দেহ-মনের' 
আঁবেগ-__আসক্তির তাড়না । কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়। গেলেই আমরা 
তাহাকে কর্তব্য বলিয়৷ থাঁকি। দ্ৃষ্টান্তস্বরূপ £ যে-স্ব দেশে বিবাহ নাই, 
সে-সব দেশে স্বামি-স্রীর মধ্যে কোন কর্তব্যও নাই । সমাজে যখন বিবাহ- 
প্রথ। প্রচলিত হয়, তখন স্বামী ও স্ত্রী আসক্তিবশতঃ একত্র বাস করে। 
পুরুষাস্থক্রমে এরূপ থাকার পর একত্র বাম করা রীতিতে পরিণত হয়, তখন 
উহ! কর্তব্য হইয়া দীড়ায়। বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার পুরাতন ব্যাধি ৷ 
রোগ যখন প্রবলাকারে দেখ। দেয়, তখন আমর! উহাকে “ব্যারাম’ বলি ; যখন 
উহা স্থায়ী দীড়াইয়| যায়, উহাকে আমর! স্বভাব’ বলিয়া! থাকি। যাহাই 
হউক, উহ! রোগমাত্র। আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হইয়া যায় তখন উহাকে 
‘কর্তব্য'রূপ আড়রপূর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমরা উহার উপর 
ফুল ছড়াইয়া! দিই, তদুপলক্ষে তুরীতেরীও বাজানো হয়, উহার জন্য শান 
হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তখন সমগ্র জগৎ এ কর্তব্যের অনুরোধে 
সংগ্রামে মত্ত হয়, এবং মানুষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ-সহকাঁরে অপহরণ 
করিতে থাঁকে। 2 

কর্তব্য এই হিসাবে কতকটা! ভাল যে, উহাতে পপ্ত-ভাব কিছুটা সংযত 
হয়। যাহারা অতিশয় নিমাধিকারী, যাহার! অন্য কোনরূপ আদর্শ ধারণা 
করিতে পাঁরে না, তাহাঁদের পক্ষে কর্তব্য কিছুটা ভাল বটে ; কিন্তু যাহারা 
কর্মযোগী হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদিগকে কর্তব্যের ভাব একেবারে দূর 
করিয়। দিতে হইবে৷ তোঁমীর আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই। জগৎকে 
যাহা দিবার আছে অবশ্যই দাঁও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়া নয়। উহার জন্য 


মুক্তি ॥ ১৩৩ 


কোন চিন্তা করিও না। বাধ্য হইয়া! কিছু করিও না। বাধ্য হইয়া কেন 
করিবে? বাধ্য হইয়া যাহা কিছু কর, তাহা দ্বারাই আসক্তি বর্ধিত হয়। 
কর্তব্য বলিয়৷ তোমার কিছু থাকিবে কেন? 

‘সবই ঈশ্বরে সমর্পন কর।* এই সংসার-রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটাহে_- 
যেখানে কর্তব্যর্ূপ অনল সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেখানে এই অমৃত পান 
করিয়। সখী হও। আমরা সকলেই শুধু তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ 
করিতেছি, পুরস্কার ব| শান্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি 
পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহার সহিত তোমাকে শীস্তিও লইতে 
হুইবে। শাস্তি এড়াইবাঁর একমাত্র উপায় পুরস্কার ত্যাগ করা। দুঃখ 
এড়াইবাঁর একমাত্র উপায়-স্থখের ভাবও ত্যাগ করা, কারণ উভয়ে এককুত্রে 
গ্রথিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুঃখ । একদিকে জীবন, অপরদিকে 
ত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়_জীবনের প্রতি অসথরাগ 
পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, শুধু বিভিন্ন দিক হইতে 
দেখা । অতএব “ছুঃখশূন্য সুখ’ এবং 'ৃত্যুহীন জীবন’ কথাগুলি বিদ্যালয়ের 
ছেলেদের ও শিশুগণের পক্ষেই ভাল; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, 
বাক্যগুলি স্ববিরোধী, স্থতরাং-তিনি_ছুই-ই- পরিত্যাগ করেন। যাহা কিছু 
কর; তাহার, জন্য কোন প্রশংসা বা! পুরস্কারের আশ! করিও ন1। ইহা 
অতি কর্ঠিন। আমর! যদি কৌন ভাল 'কাজ করি, অমনি তাহার জন্য. 
প্রশংসা চাঁহিতে আরম্ভ করি যখনি আমরা কোন টা দিই, অমনি 
আমর! দেখিতে ইচ্ছা করি-_কাঁগজে আমাঁদের নাম প্রচারিত হইয়াছে। 
এইরূপ বাঁনার. ফল অবশ্যই ছুঃখ । জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই 
চলিয়। গিয়াছেন। যে-সকল মহাঁপুরুষের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, 
তাহাদিগের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্ীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ শত শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবিভূর্তি হুইয়৷ নীরবে 
কাজ করিয়া গিয়াছেন। নীরবে তাঁহারা জীবনযাপন করিয়! নীরবে চলিয়া 
যান ; সময়ে তাহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধ ও খীষ্টের মতে৷ মহামানবে ব্যক্তভাব 
ধারণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগগই আমাদের নিকট পরিচিত হন। 
শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ তাহাদের জ্ঞানের জন্য কোন নাম-যশ আকাজ্জ। করেন 
নাই। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাঁব দিয়! যান, তাহারা নিজেদের জন্য 


১৩৪ স্বামীজীর বাণী ও চন! 


কিছু দাবি করেন না, নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমত স্থাপন 
করিয়! যান না। এরূপ করিতে তাঁহাদের সমগ্র প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়। 
তাহার! শুদ্ধ-সাত্বিক 3 তাঁহার! কখনও কোন আন্দোলন স্ষ্টি করিতে 
পারেন না, তাঁহার! কেবল প্রেমে গলিয়া যান। আমি এইরূপ একজন 
যোগী’ দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত 
আশ্চর্য মানুষ দেখিয়াছি, তিনি তাঁহাদের অন্যতম । তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত 
আমিত্বের ভাব এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, অনায়াসেই বলিতে পাঁরা 
যায়, তাঁহার মন্ুয্যভাঁব একেবারে চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্তে শুধু ব্যাপক 
ঈশ্বরীয় ভাব তাহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। যদি কোন প্রাণী তাহার, 
এক হাতে দংশন করে, তিনি তাঁহাকে অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত, এবং 
বলেন-_ইহ! প্রভুর ইচ্ছা। যাহ! কিছু তাঁহার কাছে আসে, তিনি মনে, 
করেন--সবই প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লোকের সম্মুখে বাহির 
হন না, অথচ তিনি প্রেম সত্য ও মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভাগার। 
তাঁরপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তিসম্পন্ন বা সংগ্রামশীল প্ুরুষগণের' 
স্থান। তাঁহার! পিদ্বপুরুষগণের ভাবরাঁশি গ্রহণ করিয়া জগতে প্রচার 
করেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্য ও মহাঁন্‌ ভাঁবরাশি নীরবে সংগ্রহ করেন, 
এবং বুদ্ধ-্রষ্টগণ সেইসব ভাব স্থানে স্থানে গিয়। প্রচার করেন ও তদুদ্দেস্তে 
কাজ করেন। গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি 
সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্বে যে 
চব্বিশ জন বুদ্ধ হইয়| গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহার! অপরিচিত। কিন্ত 
ইহ! নিশ্চিত যে, এতিহাঁসিক -বুদ্ধ তাঁহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপরই নিজ 
ধর্মপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ট পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও: 
অপরিচিত। তাঁহারা জানেন-_-ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদুর। তাহারা 
নিশ্চিতভাবে জানেন, যদি তাঁহার! কোন গুহায় দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি সৎ- 
চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তা অনস্তকাঁল ধরিয়া খাঁকিবে ॥ 
সত্যই সেই চিন্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার হইয়া সমগ্র জগৎ 
পরিক্রমা করিবে এবং পরিশেষে মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিফে প্রবেশ করিয়] 


১. গাজীপুরের পওহারী বাব! 


মুক্তি : ১৩৫ 


এমন সব নরনারী উৎপন্ন করিবে, যাহারা জীবনে ওঁ চিন্তাগুলিকে কার্ষে 
পরিণত করিবে। পূর্বোক্ত সাত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান 
করেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সংগ্রাম-মুখর কর্ম করিয়া জগতে পরোপকার, 
ধর্মপ্রচার প্রভৃতি কর্ম কর! সম্ভব নয়। কর্মীরা যতই ভাল হউন ন! কেন, 
তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমাদের স্বভাবে একটু মলিনতা৷ অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমরা কর্ম 
করিতে পাঁরি_কর্মের প্রকৃতিই এই যে, সাধারণতঃ উহা! অভিসন্ধি ও 
আসক্তি দ্বারা চালিত হয়। সদাক্রিয়াশীল বিধাতা চড়াই-পাখিটির পতন 
পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন? তাঁহার সমক্ষে মান্য তাঁহার নিজ কার্যের উপর 
এতটা গুরুত্ব আরোপ করে কেন? তিনি যখন জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির 
পর্যন্ত খবর রাঁখিতেছেন, তখন এরূপ করা কি একপ্রকার ঈশ্বরনিন্দা নয়? 
আমাদের শুধু কর্তব্য সশ্রদ্ধ বিশ্ময়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়। বলা, 
“তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক । সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবেরা কর্ম করিতে পারেন না» 
কারণ তাঁহাদের মনে কোন আসক্তি নাই। “যিনি আত্মাতেই 
আনন্দ করেন, আত্মীতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্ত, তাঁহার কোন কার্ধ 
নাই।”১ ইহারাই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহার! কার্য করিতে পারেন 
না, তা-ছাঁড়। গ্রত্যেককেই কার্য করিতে হইবে। এইরূপ কার্য করিবার 
সময় আমাদের কখনও মনে করা৷ উচিত নয় যে, জগতের অতি ক্ষুদ্র 
প্রাণীকেও কিছু সাহায্য করিতে পারি; তাহা আমরা পারি না। এই 
জগত্রূপ শিক্ষালয়ে পরোঁপকারের দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপকার 
করিয়া থাকি। কর্ম করিবার সময় এইরূপ ভাব অবলম্বন করাই কর্তব্য । 
যদি আমর! এইভাবে কার্য করি, যদি আমর! সর্বদাই মনে রাখি যে, কর্ম 
- করিতে সুযোগ পাওয়া আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের বিষয়, তবে 
আমর! কখনও উহাতে আঁপক্ত হইব না। তোমার আমার মতে! লক্ষ 
লক্ষ মান্য মনে করে, এ জগতে আমর! সব মস্ত লোক, কিন্তু আমরা 
সকলেই মরিয়। যাই, তারপর পাঁচ মিনিটে জগৎ আমাদের তুলিয়া! যাঁয়। 
কিন্ত ঈশ্বরের জীবন অনন্ত-_-কো! হেবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাঁশ 


১. গীতা, ৩1১৭ 
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আনন্দে! ন স্তাঁৎ।১ যদি: সেই সর্বশক্তিমান্‌ প্রভু ইচ্ছ! না করিতেন, তবে 
কে এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিত, কে এক মুহূর্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ 
করিতে পাঁরিত? তিনিই নিয়ত-কর্মশীল বিধাতা। সকল শক্তিই তাহার 
এবং তীহার আজ্ঞাধীন। 


ভয়াদস্যাগ্রিম্তপতি ভয়াত্বপতি সূর্য: 
ভয়াদিজ্শ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: ॥২ 


তাহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত 
রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সর্বেপর্বা ; 
তিনিই সব, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত। আমরা কেবল তাহার 
উপাসনা করিতে পাঁরি। কর্মের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সৎকর্সের জন্যই 
সৎকর্ম কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে । এইরূপে হৃদয়-গ্রন্থি 
ছিন্ন হইবে, এবং আমর! পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব। এই মুক্তিই কর্মযৌগের 
লক্ষ্য। 


১. তৈত্তিরীয় উপ-১২৭ 
২ কঠ উপ. ২৩৩ 


কর্মযোগের আদর্শ 


বেদান্ত-ধর্মের মহান্‌ ভাব এই যে, আমর! বিভিন্ন পথে সেই একই চরম 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে 
মংক্ষেপে বর্ণনা করিয়। থাকি £ কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
তোঁমাঁদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবীধ! নয়, অত্যন্ত পৃথক্‌ 
নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়া যায় ; তবে প্রাধান্য অনুসারে 
এই বিভাগ ॥ এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি 
ব্যতীত যাহার অন্য কোন শক্তি নাই, যে শুধু ভক্ত ছাড়া আর কিছু নয়, 
অথবা যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের 
গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্ে। আমর! দেখিয়াছি, শেষ পর্যন্ত এই চারিটি 
পথ একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাঁধন- 
প্রণাঁলীই আমাদিগকে সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়। 

সেই চরম লক্ষ্যটি কি, তাঁহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি যেরূপ 
বুঝিয়াছি__-এঁ লক্ষ্য মুক্তি। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি, 
পরমাণু হইতে মনুয্[, অচেতন প্রাণহীন জড়কণা হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান 
সর্বোচ্চ সত্তা__মানবাত্মা পর্যন্ত সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে । সমগ্র 
জগৎ এই মুক্তির সংগ্রাম ব! চেষ্টার ফল। সকল যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক 
পরমাণুই অন্যান্ত পরমাণুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং 
অপরগুলি উহাকে আবদ্ধ করিয়। রাখিতেছে। আমাদের পৃথিবী সর্ষের 
নিকট হইতে এবং চন্দ্র পৃথিবীর নিকট হইতে দুরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। 
প্রত্যেক পদার্থই অনন্ত বিস্তারের জন্য উন্মুখ । আমরা জগতে যা-কিছু পদার্থ 
দেখিতেছি, এই জগতে যত কার্য বা চিন্তা আছে, সব-কিছুর একমাত্র 
ভিত্তি__এই মুক্তির চেষ্টা। ইহারই প্রেরণায় সাধু উপাঁসন! করেন এবং 
চোর চুরি করে। যখন কর্মপ্রণীলী যথাযথ হয় না, তখন আমরা তাঁহাকে 
মন্দ বলি, এবং যখন কর্মপ্রণালীর প্রকাশ যথাযথ ও উচ্চতর হয়, তখন 
তাহাকে ভাল বলি। কিন্তু প্রেরণা উভয়ত্র সমান-_সেই মুক্তির চেষ্টা । 
সাধু নিজের বন্ধনের বিষয় ভাবিয়া কষ্ট পান? তিনি বন্ধন হইতে মুক্তি 
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পাইতে চান, সেজন্য ঈশ্বরের উপাঁসনা করেন । চোরও এই ভাবিয়। কষ্ট 
পাঁয় যে, তাহার কতকগুলি বস্তুর অভাব; সে এ অভাব হইতে মুক্ত হইতে 
চাঁয় এবং সেইজন্য চুরি করে। চেতন, অচেতন, সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য এই 
মুক্তি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জগৎ ওঁ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়। 
চলিয়াছে। অবশ্য সাধুর ঈপ্সিত মুক্তি চোরের বাঞ্ছিত মুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক্‌। সাধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য করিয়| অনন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ 
করেন, কিন্তু চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতে থাকে । 

প্রত্যেক ধর্মেই মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টার বিকাশ আমর! দেখিতে 
পাই। ইহা সমুদয় নীতি ও নিংস্বার্থপরতার ভিত্তি। নিঃস্বার্থপরতার অর্থঃ 
“আমি এই ক্ষুদ্ৰ শরীর’__এইভাব হইতে মুক্ত হওয়া । যখন আমর! দেখিতে 
পাই, কোন লোক ভাল কাঁজ করিতেছে, পরোঁপকার করিতেছে, তখন 
বুঝিতে হইবে_ সেই ব্যক্তি ‘আমি ও আমার”রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ 
থাকিতে চায় ন৷। এই স্বার্থপরতার গণ্ডির বাহিরে যাওয়ার কোন সীম! 
নাই। চরম স্বার্থত্যাগ সকল বড় বড় নীতি-শাস্ত্েই লক্ষ্য বলিয়! প্রচারিত। 
মনে কর, একজন এই চরম স্বার্থত্যাগের অবস্থ। লাভ করিল, তখন তাহার কি 
হইবে? তখন মে আর ছোটখাট শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক থাকে না; সে তখন 
অনন্ত বিস্তার লাভ করে । পূর্বে তাহার যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহা একেবারে 
চলিয়া যায়। সে তখন অনন্ত-ন্বরূপ হইয়া যায়। এই অনন্ত বিস্তৃতিই সকল 
ধর্মের, সকল নীতিশিক্ষার ও দর্শনের লক্ষ্য। ব্যক্তিত্ববাঁদী যখন এই তন্বটি 
দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত দেখেন, তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠেন। নীতি প্রচার 
করিতে গিয়। তিনি নিজেই আবার সেই একই তত্ব প্রচার করেন। তিনিও 
মাঙ্গষের নিঃস্বার্থপরতার কোন সীম নির্দেশ করেন না। মনে কর, এই 
ব্যক্তিত্ববাদ-মতে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থশৃন্ত হইলেন। তাহাকে তখন 
অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্ণ-সিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পুথক্‌ করিয়া দেখিব কি করিয়া! ? 
তিনি তখন সাঁরা বিশ্বের সহিত এক হইয়া যান; এইরূপ হওয়াই তো! চরম 
লক্ষ্য । হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাদী তাহার নিজের যুক্তিগুলিকে যথার্থ সিদ্ধান্ত 
পর্যন্ত অন্থদরণ করিবার সাহস পাঁয় না। নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা মানব-প্রকৃতির 
চরম লক্ষ্য এই মুক্তিলাভ করাই কর্মযোগ । স্থৃতরাং প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কার্যই 
আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌছিবার পথে বাঁধাস্বরূপ, আর প্রত্যেক নিঃস্বার্থ 


কর্মযৌগের আদর্শ ১৩৯ 


কর্মই আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়! যায়। এইজন্য নীতির এই 
একমাত্র সংজ্ঞা £ যাহা! স্বাৰ্থশুন্ত, তাহাই নীতিসঙ্গত; আর যাহা স্বার্থপর, 
তাহা নীতিবিরুদ্ধ। 

খু'টিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাপারটি এত সহজ দেখাইবে না। 
অবস্থাভেদে খুঁটিনাটি কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে এ-কথ৷ পূর্বেই বলিয়াছি। 
একই কার্ধ এক ক্ষেত্র স্বাথশন্য- এবং অপর ক্ষেত্রে সত্যই স্বার্থগ্রণোদিত 
হইতে পারে। সুতরাং আমর! কেবল কর্তব্যের একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিতে 
পাঁরি ; বিশেষ বিশেষ কর্তব্য অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়। নিরূপিত 
হইবে । এক দেশে একপ্রকার আঁচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। 
অপর দেশে আঁবার তাহাই অতিশয় নীতিবিগহিত বলিয়া! গণ্য হইয়! থাকে ॥ 
ইহার কাঁরণ__পরিবেশ পৃথক্‌। সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তি, আর এই 
মুক্তি কেবল পূর্ণ নিঃস্ার্থপরতা হইতেই লাভ কর! হয়। আর প্রত্যেক 
স্বার্থশৃন্য কার্য, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ বাক্য আমাদিগকে 
এ আদর্শের অভিমুখে লইয়া যায়; সেইজন্তই এ কার্ধকে নীতিসঙ্গত বলা 
হুয়। ক্ৰমশঃ বুঝিবে_-এই সংজ্ঞাটি সকল ধর্ম এবং সকল নীতিশাপ্-সন্বদ্ধেই 
খাটে। নীতিতত্বের মূলগদ্বন্ধে অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে 
পাঁরে। কোন কোন প্রণালীতে নীতি কোন উন্নততর পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্‌ 
হইতে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। যদি জিজ্ঞাসা কর, “মানুষ কেন এ কাজ 
করিবে এবং ও কাজ করিবে না ?? উত্তরে এ-মকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 
বলিবেন-_ইহ। ঈশ্বরের আদেশ"! কিন্তু যেখান হইতেই তাহার! ইহা পাইয়া 
থাকুন না কেন, তাঁহাদের নীতিতত্বের মূল কথা-“নিজের' চিন্তা না করা, 
- ‘অহং’কে ত্যাগ কর1| এই প্রকার উচ্চ নীতিতত্ব সত্বেও অনেকে তাহাদের 
ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিতে ভয় পান। যে ব্যক্তি এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের' 
ভাব আকড়াইয়া থাকিতে চায়, তাঁহাকে বলিতে পারি, এমন এক জনের 
চিন্তা কর, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ যাহার নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই, যে 
নিজের জন্য কিছু করে না, যে নিজের পক্ষে কোন কথা৷ বলে ন; এখন বলো 
দেখি, তাহার “নিজত্ব' কোথায়? যতক্ষণ সে নিজের জন্য চিন্তা! করে, কাজ 
করে ব| কথা৷ বলে, ততক্ষণই সে তাহার ‘নিজেকে’ বোধ করে। দে 
যদি কেবল অপরের সম্বন্ধেঁজগতের সকলের সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তাহ! 


১৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হুইলে তাঁহার ‘নিজত্ব’ কোথায়? তাহার ‘নিজত্ব’ তখন একেবারে লোপ 
পাঁইয়াছে। 

অতএব কর্মষোঁগ নিঃস্বার্থপরত| ও সৎকর্ম দ্বার! মুক্তি লাভ করিবার 
একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী। কর্মযোগীর কোন প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস 
করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, 
আত্মা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান ন! করিতে পারেন, অথবা৷ কোন প্রকার দার্শনিক 
বিচারও ন! করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা৷ এবং তাহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ 
করিতে হইবে। তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই হইবে উহার উপলব্ধি, 
কারণ জ্ঞানী যুক্তি-বিচার করিয়! বা ভক্ত ভক্তির ছারা যে সমস্া সমাধান 
করিতেছেন, তাঁহাকে কোন প্রকার মতবাদের সহায়তা ন! লইয়া কেবল 
কর্মঘার! সেই সমস্তারই সমাধান করিতে হইবে । 

এখন পরবর্তী প্রশ্নঃ এই কর্ম কি? ‘জগতের উপকার কর!’-রূপ এই 
ব্যাপারটি কি? আমরা কি জগতের কোন উপকার করিতে পারি? 
উচ্চতম দৃষ্টি হইতে বলিলে বলিতে হইবে, ‘ন!’ ; কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে 
খরিলে ‘হী’ বলিতে হইবে । জগতের কোন চিরস্থায়ী উপকার করা যাইতে 
পাঁরে না) তাহা যদি করা যাইত, তাহ! হইলে ইহ! আঁর এই জগৎ থাকিত 
'না। আমর! পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারি, 
কিন্তু দে আবার ক্ষুধার্ত হইবে । আমরা মানুষকে যাহা কিছু সুখ দিতে পারি, 
তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহই এই নিত্য-আবৰ্তনশীল স্থখ-দুঃখরাশি একেবারে 
চিরকালের জন্ত দুর করিতে পারে না। জগৎকে কি কাঁহাকেও কোন 
নিত্য-থখ দেওয়া যাইতে পারে? না, তাঁহা দেওয়া যাইতে পারে না। 
সমুদ্রের কোথাও গহ্বর স্থষ্টি না করিয়া একটি তরঙ্ও তুলিতে পার! যায় না। 
মানুষের প্রয়োজন ও লোভের অঙম্ণূপাতে জগতে ভালোর সমষ্টি বরাবর 
একই প্রকার, সর্বদাই সমান। উহা বাড়ানো বা কমানো যায় না। বর্তমান- 
কাল পর্যন্ত পরিজ্ঞাত মন্থব্বজাতির ইতিহাদ আঁলোচন। কর। সেই পূর্বের 
মতোই হুখ-ছুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পদমর্ধাদার তারতম্য দেখিতে পাই নাকি? 
কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ উচ্চপদস্থ, কেহ নিয়পদস্থ ; কেহ সুস্থ, কেহ বা 
‘অক্ুস্থ_তাই নয় কি? প্রাচীন মিশরবাঁসী, গ্রীক ও রোমানদের যে-অবস্থা 


কর্মযোগের আদর্শ ১৪১. 


ছিল, আধুনিক আমেরিকানদেরও সেই এক -অবস্থা। জগতের ইতিহাস 
যতট। জান! যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, মাহ্ুষের. অবস্থা বরাবর একই 
প্রকার; তথাপি আবার ইহাও দেখিতে পাই, সুখ-দুঃখের এই ছুরপনেয় 
বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দূর করিবার চেষ্টাও বরাবর রহিয়াছে। ইতিহাসের 
প্রত্যেক যুগেই এমন সহজ সহজ্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধাহারা' 
অপরের জীবনের পথ সহজ করিবার জন্য কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন ; 
তাহারা কতদূর রুতকার্য হুইয়াছেন? আমরা একটি বলকে (৮৭11) 
একস্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যাওয়া-রূপ, খেলাই খেলিতে পাঁরি ॥ 
আমরা শরীর হইতে ছুঃখবেদনা দূর করিলাম, উহা মনে আশ্রয় লইল। ইহা 
ঠিক দাত্তের (15০55) সেই. নরক-চিত্রের মতো-_পাহাড়ের উপর ঠেলিয়া। 
তুলিবার জন্য কৃপণদিগকে রাশীকৃত সুবর্ণ দেওয়। হুইয়াছে। যতবার তাহারা 
একটু ঠেলিয়া তুলিতেছে, ততবারই উহ! গড়াইয়। নীচে পড়িতেছে। -স্থখের 
ব্ণযুগ (100111571000.) সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা! হয়, সে-সবই স্কুলের 
ছেলেদের উপযোগী সুন্দর গল্প, তদপেক্ষা ভাল কিছু নয়। যে-সকল জাতি 
এই সুখের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে, তাহারা আবার এরূপও ভাবিয়| থাকে যে, 
ও সময়ে তাহারাই সর্বাপেক্ষা সুখে থাকিবে । এই শ্বণযুগ-সম্বন্ধে ইহাই বড়, 
অদ্ভুত নিঃস্বাৰ্থ ভাব ! 

আমরা এই জগতের সুখ এতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারি নাঃ তেমনি ইহার, 
দুঃখও বাঁড়ীইতে পারি না। এই জগতে প্রকাশিত স্থখদুঃখের শক্তিসম্টি 
সর্বদাই সমীন। আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক 
হইতে এদিকে ঠেলিয়! দিতেছি মাত্র, কিন্ত উহা! চিরকালই একরূপ থাকিবে, 
কারণ এইরূপ থাকাই উহার স্বভাব। এই জোয়ার-ভাঁটা, এই উঠা-নাম! 
জগতের স্বভাবগত। অন্তরূপ সিদ্ধান্ত করা-মৃত্যুহীন জীবন সম্ভব’ বলার 
মতোই অযৌক্তিক । i 

মৃত্যুশৃন্ত জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন । কারণ জীবনের ধারণার মধ্যেই মৃত্যু 
নিহিত রহিয়াছে; স্থখের মধ্যেই দুঃখ নিহিত। এই আলোটি ক্রমাগত পুড়িয়া 
যাইতেছে, ইহাই উহার জীবন । যদি জীবন চাঁও তবে ইহার জন্য তোমাকে 
প্রতি মুহূর্তে মরিতে হইবে। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিসের দুইটি বিভিন্ন 
রূপ মাত্র_পুধু বিভিন্ন দিক হইতে উহার! একই তরঙ্দের উত্থান ও পতন এবং 
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দুইটি একত্র করিলে একটি অখণ্ড বস্তু হয়। একজন পতনের দিকট। দেখিয়া 
ছুঃখবাদী হন; আর একজন উত্থানের দিকটা দেখেন এবং সথখবাদী হন। 
বালক যখন বিদ্যালয়ে যাঁয়-পিতামাতা তাহার যত্ব লইতেছেন, তখন 
বালকের পক্ষে সবই সুখকর মনে হয়। তাহার অভাব খুব সামান্য, সুতরাং 
সে খুব জুখবাঁদী। কিন্ত বৃদ্ধ__বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত শান্ত 
হইয়াছেন, তীহার উৎসাহ আরও মন্দীভূত হইবে। এইরূপে প্রাচীন 
জাতিগুলি-যাহাদের চতুর্দিকে কেবল পূর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ তাহারা 
নৃতন জাঁতিগুলি অপেক্ষা কম আশাশীল। ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ আছে 
‘হাজার বছর শহর, আবার হাজার বছর বন।” শহরের এই বনে পরিবর্তন 
এবং বনের শহরে পরিবর্তন সর্বত্র চলিয়াছে। মান্য এই চিত্রের যখন য়ে 
দিকটি দেখে, তখন সে তদনুযাঁয়ী স্থখবাঁদী বা ছুঃখবাদী হয়। 

এখন আমরা সাম্যভাব সম্বন্ধে বিচার করিব। এই স্বর্ণযুগের ধারণ! 
অনেকের পক্ষে কর্ম করিবার শক্তি__প্রচণ্ড প্রেরণাঁশক্তি। অনেক ধর্মেই ধর্মের 
একটি অঙ্গরূপে প্রচারিত হয়ঃ ঈশ্বর জগৎ শীমন করিতে আসিতেছেন, এবং 
মানুষের ভিতর আর কোন অবস্থার প্রভেদ থাকিবে না। যাহারা এই 
মতবাদ প্রচার করে, তাহারা অবশ্য গোঁড়া, এবং গোৌড়ারাই সর্বাপেক্ষা 
অকপট । খীষ্টধর্মও ঠিক এই গৌড়ামির মোহ দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল, 
ইহাঁরই জন্য গ্রীক ও রোমক ক্রীতদাসগণ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
তাহার! বিশ্বীম করিয়াছিল_এই ধর্মে তাহাদিগকে আর দাঁমত্ব করিতে 
হইবে না, তাহার! যথেষ্ট খাইতে পরিতে পাইবে ; সেইজন্তই তাহারা খীষ্টধর্মের 
পতাকাঁতলে সমবেত হইয়াছিল। প্রথমে যাহার! উহ! প্রচার করিয়াছিল, 
তাহারা অবশ্য গৌঁড়| অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণের সহিত এসব কথা 
বিশ্বাস করিত। বর্তমানকালে এই ব্বর্ণযুগের আকাজ্জা-সাম্য, স্বাধীনতা 
ও ভ্রাতৃত্বের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাও গোৌড়ামি। যথার্থ সাম্যভাব 
জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং কখন হইতেও পারে না। এখানে কি 
করিয়। আমরা সকলে সমান হইব? এই অসম্ভব ধরনের সাম্য বলিতে সমষ্টি- 
বিনাশই বুঝায়! জগতের এই যে বর্তমান রূপ, তাহার কাঁরণ কি? 
সাম্যের অভাব। জগতের আদিম অবস্থায়_হৃষ্টির পূর্বে সম্পূর্ণ সাম্যভাব 
খাকে। তবে বিশ্বগঠনকারী বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় কিরূপে ?__বিরোধ, ! 
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সংগ্রাম ও প্রতিদন্দিতা দ্বারা । মনে কর, পদার্থের পরমাণুগুলি সব সম্পূর্ণ 
সাম্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে কি স্বষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে? বিজ্ঞানের 
সাহায্যে জানি, ইহা! অসম্ভব। জলাশয়ের জল নাঁড়িয়! দাও, দেখিবে প্রত্যেক 
জলবিন্দু আবার শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আর একটির দিকে 
প্রবাহিত হইতেছে। এই একইভাবে_-“বিশ্বজগৎণ বলিয়া কথিত এই 
ইন্দরিয়গ্রাহ প্রপঞ্চ__ইহার অন্তর্গত সকল পদার্থই তাহাদের পূর্ণ সাম্যভাবে 
ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে । আবার বিক্ষোভ দেখা দেয়, আবার 
সংযোগ হয়_স্থষ্টি হয়। বৈষম্যই সৃষ্টির ভিত্তি। স্থষ্টির জন্য সাম্যভাব- 
বিনাশকারী শক্তির যতট] প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব-স্থাপনকারী 
শক্তিরও ততটা প্রয়োজন । 

সম্পূর্ণ সাম্যভাব__যাহার অর্থ সর্বস্তরে সংগ্রামশীল শক্তিগুলির পূর্ণ 
সামগ্স্ত, তাহা এ-জগতে কখনই হইতে পারে না। এই অবস্থায় উপনীত 
হইবার পূর্বেই জগৎ জীব-বাসের. সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে, এখানে আর 
কেহই থাকিবে না। অতএব আমর! দেখিতেছি, এই স্বর্ণযুগ বা৷ পূর্ণ 
সাম্যভাঁব-সম্বন্ধে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহা নয়, পরস্ত যদি আমর! 
এ ধারণাগুলি কার্ধে পরিণত করিতে চেষ্ট। করি, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রলয়ের 
দিন ঘনাইয়া আঁসিবে। মানুষে মাুষে প্রভেদের কারণ কি?- প্রধানতঃ 
মস্তিষ্বের ভিন্নতা। আজকাল পাগল ছাড়া আর কেহই বলিবে না যে, 
আমরা সকলেই একরূপ মস্তিষ্কের শক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তি লইয়। আমরা জগতে আমিয়াছি। কেহ বড়, কেহ বা সামান্য হইয়া 
আপিয়াছি, জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পরিবেশ অতিক্রম করা যায় না। 
আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানগণ সহন্র সহজ্র বৎসর যাবৎ এই দেশে বাস 
করিতেছিল, আর তোমাদের অতি অল্পসংখ্যক পূর্বপুরুষ এদেশে আসিয়াছিলেন। 
দেশের চেহারায় তাঁহারা কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন! যদি সকলেই 
সমান, তবে রেড ইত্ডিয়ানরা নানাপ্রকার উন্নতি এবং নগরাদি নির্মাণ করে 
নাই কেন? কেনই বা তাঁহার! চিরকাল বনে বনে শিকার করিয়া 
বেড়াইল? তোমাদের পূর্বপুরুষগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন প্রকার 
মস্তিষ্ষশক্তি ও ভিন্ন প্রকার সংস্কারপমষ্টি আসিয়া একযোগে কাজ করিয়া 
নিজেদের উন্নতি করিয়াছে। আত্যন্তিক বৈষম্যূন্যতাই মৃত্যু । যতদিন 
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এই জগৎ থাকিবে, ততদিন বৈষম্য থাকিবে; স্থষ্টিচক্র যখন শেষ হইয়া 
যাইবে, তখনই পূর্ণ সাম্যভাবের স্বর্ণযুগ আসিবে । তাহার পূর্বে সাম্যভাব 
আসিতে পারে না। তথাপি এই ভাব আমাদের এক প্রবল প্রেরণাশক্তি । 
ুষ্টির জন্য যেমন বৈষম্য প্রয়োজন, তেমনি এ বৈষম্য সীমাবদ্ধ করার চেষ্টাও 
প্রয়োজন । বৈষম্য না থাকিলে স্থ্টি থাকিত না, আবার সাম্য বা মুক্তিলাভের 
ও ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া যাইবার চেষ্ট! ন! থাকিলেও সৃষ্টি থাকিত না । এই 
ছুই শক্তির তারতম্যেই মান্গুষের অভিসন্ধিগুলির প্রকৃতি নিরূপিত হয়। কর্মের 
এই বিভিন্ন প্রেরণা চিরকাল থাকিবে, ইহাদের কতকগুলি মানুষকে বন্ধনের 
দিকে এবং কতকগুলি মুক্তির দিকে চালিত করে। 

এই সংসার চক্রের ভিতরে চক্র'_এ বড় ভয়ানক যন্ত্র । ইহাতে যদি 
হাত দিই, তবে আটক! পড়িলেই সর্বনাশ! আমরা সকলেই ভাবি কোন 
বিশেষ কর্তব্য করা হইয়া গেলেই আমরা বিশ্রাম লাভ করিব; কিন্ত এ 
কর্তব্যের কিছুটা করিবার পূর্বেই দেখি আর. একটি কর্তব্য অপেক্ষা করিতেছে। 
এই বিশাল ও জটিল জগত্-যন্ত্র আমাদের সকলকেই টানিয়! লইয়া! যাইতেছে। 
ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটিমাত্র উপায় আছে £ একটি_-এই যন্ত্রের সহিত সংঅব 
একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়া এবং একধারে সরিয়! 
দাড়ানেো--সকল বাসন। ত্যাগ করা। ইহা৷ বলা খুব সহজ, কিন্তু করা একরূপ 
অমস্তব। দুই কোটি লোকের মধ্যে একজন ইহ! করিতে পারে কি না, জানি 
না। আর একটি উপায়_এই জগতে ঝাঁপ দিয় কর্মের রহস্ত অবগত হওয়া 
ইহাকেই ‘কর্মযোগ’ বলে। জগধ্-যন্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও না) উহার 
ভিতরে থাকিয়। কর্মের রহস্য শিক্ষা কর। ভিতরে থাঁকিয়া যথাযথভাবে কর্ম 
করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়া সম্ভব । এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই ইহার 
বাহিরে যাইবার পথ। 

আমর! এখন দেখিলাম, কর্ম কি। কর্ম প্রকৃতির ভিত্তির অংশবিশেষ__ 
কর্মপ্রবাহ সর্বদাই বহিয়! চলিয়াছে। যাহার! ঈশ্বরে বিশ্বামী, তাঁহার! ইহা 
আরও ভাঁলরূপে বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহার! জানেন_ঈশ্বর এমন 
একজন অক্ষম পুরুষ নন যে, তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন। যদিও এই 
জগৎ চিরকাল চলিতে থাকিবে, আমাদের লক্ষ্য মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য 
স্বার্থশৃন্তত৷। কর্মোগ অঙ্ুসারে কর্মের দ্বারাই আমাদিগকে এ লক্ষ্য 


~ 


ম্‌ উপবিষ্ট স্বামীজী, ১৮৯৩ 
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উপনীত হইতে হইবে । এই জন্যই আমাদের কর্মরহস্ত জানা প্রয়োজন । 
জগৎকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিবার যাবতীয় ধারণা গৌড়াদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত 
করিবার পক্ষে ভালই হইতে পারে; কিন্তু আমাদের জান! উচিত যে, গৌড়ামি- 
দ্বারা ভালও যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। কর্মযোগী জিজ্ঞাস! করেন, 
কর্ম করিবার জন্য মুক্তির সহজাত অনুরাগ ব্যতীত উদ্দেশ্যমূলক কোন প্রেরণার 
প্রয়োজন কি? সাধারণ উদ্দেশ্য ব| অভিসদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম কর। কর্মেই 
তোমার অধিকার, ফলে নয়_“কর্ণণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন।”১ 
কর্মযোগী বলেন, মানুষ এ তত্ব অবগত হইয়| অভ্যাস করিতে পারে। যখন 
লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মজ্জাগত হইয়। যাইবে, তখন আর 
তাহার বাহিরের কোন প্রেরণার প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার 
কেন করিব ?--ভাল লাগে বলিয়।। আর কোন প্রশ্ন করিও না। ভাল 
কাজ কর, কারণ ভাল কাজ কর! ভাল। কর্মযোগী বলেন, স্বর্গে যাইবে 
বলিয়। যে তাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। এতটুকু 
্বা্থযুক্ত অভিপদ্ধি লইয়! যে কর্ণ কর! যায়, তাহ! মুক্তির পরিবর্তে আমাদের 
পায়ে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়| দেয়। যদ্দি আমর! মনে করি, এই কর্ম 
দ্বার আমরা! স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে আমর! স্বর্গ-নাঁমক একটি স্থানে আসক্ত 
হইব। আমাদিগকে স্বর্গে গিয়া স্বর্গন্থখ ভোগ করিতে হইবে; উহ 
আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনস্বরূপ হইবে। 

অতএব একমাত্র উপায়__সমুদ্রয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসক্ত 
হওয়া। এইটি জানিয়া রাখে! £ জগৎ আমর! নয়, আমরাও এই জগৎ নই; 
বাস্তবিক আমর| শরীরও নই, আমর! প্রকৃতপক্ষে কর্ম করি না। আমর! 
আত্মচিরস্থির। চিরশাস্ত। আমর| কেন কিছুর ছার! বদ্ধ হইব? 
আমাদের রোদনেরও কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কাঁদিবার কিছুই 
নাই। এমন কি, অপরের দুঃখে সহাভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কীদিবাঁর 
কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ কারাকাটি ভালবাসি বলিয়াই আমর! কল্পন! 
করি যে, ঈশ্বর তাহার সিংহাসনে বসিয়া এইরূপে কাদিতেছেন। ঈশ্বর 
কাদিবেনই বা কেন? ক্রন্দন তে! বন্ধনের চিহ্-_ দুর্বলতার চিহ। একবিন্দ, 
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চোখের জল যেন না পড়ে ।: এইরূপ হইবার উপায় কি? “সম্পূর্ণ অনাসক্ত 
হও বল! খুব ভাল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? অভিসন্ধি-শূহয হইয়া 
যে-কোন ভাল কাজ করি, তাহা আমাদের পায়ে একটি নৃতন শৃঙ্খল হুষ্টি না 
করিয়! যে শৃঙ্খলে আমর! বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটি শিকলি ভাঙিয়া 
দেয়। আমর! প্রতিদানে কিছু পাইবার আশ! ন! করিয়। যে-কোন সৎচিন্ত| 
চারিদিকে প্রেরণ করি, তাঁহা সঞ্চিত হইয়। থাকিবে-_আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের 
একটি শিকলি চূর্ণ করিবে, এবং আমরা ক্রমশই পবিত্রতর হইতে থাকিব__- 
যতদিন না পবিভ্রতম মানবে পরিণত হই। কিন্ত লোকের নিকট ইহা যেন 
কেমন অস্বাভাবিক ও অত্যধিক দার্শনিক এবং কার্যকর অপেক্ষা বেশী 
তাত্বিক বলিয়া বোধ হয়। আমি ভগবদ্গীতার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতর্ক 
পড়িয়াছি, অনেকেই বলিয়াঁছেন__অভিনদ্ধি ব| উদ্দেশ্য ব্যতীত মানুষ কাজ 
করিতে পারে না। ইহার! গৌড়ামির প্রভাবে কৃত কর্ম ব্যতীত কোন 
‘নিঃস্বার্থ’ কার্য কখন দেখে নাই, সেইজন্যই এইরূপ বলিয়া! থাকে । 

উপসংহারে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে বলিব, 
যিনি কর্মযৌগের এই শিক্ষ! কার্যে পরিণত করিয়াছেন । সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব ; 
একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্ষে পরিণত করিয়াছিলেন । বুদ্ধ ব্যতীত 
জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্‌ প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ একমাত্র তীহাঁকে ব্যতীত জগতের সকল মহাপুরুষকে 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে £ এক শ্রেণী বলেন_ততীহারা ঈশ্বরের 
অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর শ্রেণী বলেন-__তীহীর। ঈশ্বরের 
প্রেরিত বার্তাবহ ; উভয়েরই কার্ধের_ প্রেরণা-শক্তি বাঁহির হইতে আসে) 
আর যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষ! ব্যবহার করুন না কেন, তাহার! বহির্জগৎ 
হইতেই পুরস্কার আশ! করিয় থাকেন। কিন্তু মহাঁপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র 
বুদ্ধই বলিয়া ছিলেন, “আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে 
চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সুন্ম সুক্ম মতবাঁদ বিচার করিয়াই বাঁ কি হইবে? 
ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য 
যাঁহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে ৷” 

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অভিসন্ধিবজিত ছিলেন ) আর কোন্‌ 
মানুষ তীহা অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি 
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চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এত উর্ধে উঠিয়াছেন ! সমুদয় মনুয্য- 
জাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিত্রই উদ্ভৃত হইয়াছে, এতদূর উন্নত দর্শন, 
এমন উদার সহানুভূতি! এই মহান্‌ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, 
আবার অতি নিয়তম প্রাণীর জন্যও গভীরতম সহামুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, 
নিজের জন্য কিছুই দাঁবি করেন নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী__ 
সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশৃন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন; মনুস্তজাতির ইতিহাসে 
দেখা যাইতেছে__যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাহাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমীবেশ-_অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির 
শে দৃষ্টান্ত! জগতে তিনিই প্রথম একজন মহাঁন্‌ সংস্কারক । তিনিই প্রথম 
সাহসপূর্বক বলিয়াছিলেন, “কোন প্রাচীন পু'থিতে কোন বিষয় লেখা আছে 
বলিয়। বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা! বাল্যকাল হইতে তোমাকে 
বিশ্বাস করিতে শেখানে। হইয়াছে বলিয়াই কোন কিছু বিশ্বাস করিও না) 
বিচার করিয়া, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়! যদি দেখ__উহা! সকলের পক্ষে 
উপকারী, তবেই উহ! বিশ্বাস কর, ও উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং 
অপরকে এ উপদেশ অন্ুঘারে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর।” 

'_ যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ণ করেন, তিনিই 
সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন; এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, 
তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাঁহার ভিতর হইতে এরূপ 
কৰ্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহ! জগতের রূপ পরিবতিত করিয়া ফেলিবে। 
এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত । 
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কর্ম ও তাহার রহস্য 
[১৯৭০ খৃঃ ৪ঠ। জান্ুমারি ক্যালিফো দিয়া, লস এপ্জেলেসে প্রদত্ত বপ্টতা ] 

আমার জীবনে যে-সব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন্যতম 
এই যে, কর্মের উদ্দেশ্যের প্রতি যতট। মনোযোগ দেওয়! আবশ্তক, উপায়গুলির 
প্রাতও ততটা দেওয়া উচিত। এই শিক্ষ। আমি যাহার নিকট লাভ 
করিয়াছি, তিনি একজন মহাপুরুষ, এবং তাঁহার জীবন ছিল এই মহতী 
নীতির বাস্তব রূপায়ণ। এই একটি নীতি হইতেই আমি সর্বদ মহৎ শিক্ষা 
লাভ করিয়া আমিতেছি ; এবং আমার মনে হয়, জীবনের সকল সাফল্যের 
রহস্ত সেখানেই-_অর্থাৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা, উপায়গুলির প্রতিও ততটা 
মনোযোগ দেওয়।। 

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমর! আদর্শের জি এত বেশী 
আকুষ্ট হইয়। পড়ি__লক্ষ্য আমাদের নিকট এত বেশী মনোমুগ্ধকর, এত বেশী 
লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানসপটে এত বড় হইয়া যায় যে, আমরা 
উপায়গুলি খু'টিনাটিভাবে দেখিতে পাই না; কিন্তু যখনই বিফলত| আসে, 
তখন যদি আমরা! পুঙ্ান্থপুঙ্রূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে শতকরা 
নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিব যে, উপায়গুলির প্রতি মনোযোগ দিই নাই 
বলিয়াই আমরা বিফল হইয়াছি। উপাঁয়গুলিকে নিখুঁত ও দৃঢ় করার 
দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন । উপায়গুলি যথাযথ 
হইলে উদ্দেশ্ঠসিদ্ধি হইবেই । আমর! তুলিয়া যাই যে, কারণই কার্য উৎপাদন 
করে; কার্য কখনই নিজে নিজে উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণগুলি 
ঠিক, উপযুক্ত ও শক্তিশালী না হইলে কার্য কখনও উৎপন্ন হইবে না। 
একবার যখন আঁদর্শ নির্বাচিত ও উহার উপায়গুলি নির্ধারিত হয়, তখন আর 
আদর্শের কথা না ভাবিলেও পারি ; কারণ উপায়গুলি নিখুত করিতে পারিলে 
আদর্শের বিষয়ে আমর! নিশ্চিত হইতে পারি; যেখানে কারণ আছে, 
সেখানে কার্ধ সন্ধে আর কোন বাঁধা নাই, কার্য অবশ্যই হইবে; আমর! যদি 
কাঁরণ-বিষয়ে যত্ববান্‌ হই, ভাহা হইলে কার্যও হইবে। আদর্শের উপলব্ধিই 
কার্য, উপায়গুলিই কারণ; স্থতরাং উপায়ের প্রতি মনোযোগ-দানই 
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জীবন-সমস্তা-সমাধানের রহস্ত। এই বিষয়টি আমর] গীতাতেও পাঠ করিয়া 
খাকি; সেখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আঁমীদের কাজ করিতে হইবে, 
সমগ্র শক্তি দিয়| নিয়ত কাজ করিয়! যাইতে হইবে; এবং যে-কোন কাজেই 
আমর! নিযুক্ত হই না কেন, তাহার উপর আমাদের সমগ্র মন সমাহিত করিতে 
হইবে; অথচ দেখিতে হইবে, আমরা যেন কর্মে আমক্ত হইয়। ন! পড়ি, 
অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর প্রভাবে যেন কর্ম হইতে সরিয়। না যাই, কিন্ত তবু 
সর্বাবস্থাতেই যেন ইচ্ছামাত্র আমর! কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই। 

আমর! যদি নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই 
যে, আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এই £ আমর! কোন কার্য গ্রহণ 
করিয়! তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি ; হয়তো তাহ! নিক্ষল 
হুইল, তথাপি আমর! তাহ! পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা জানি, কর্ম 
আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, কর্মের প্রতি আরও বেশী আমক্তি আমাদের 
কেবল ছুঃখই দিতেছে_-তথাপি আমরা এওঁ কর্ম হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারি না। মক্ষিকা মধুপান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
পাগুলি মধুভাণ্ডে আটকাইয়৷ গেল! সে আর বাহির হইতে পারিল না। 
বারবারই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হইতেছে। আমাদের সমগ্র জীবনই 
এইরূপ একটা রহস্তে আবৃত । কেন আমর! এ-জগতে আিয়াছি? আমর! 
এখানে মধুপান করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্ত দেখিতে পাইতেছি-_-আমাঁদের 
হাত-প1 উহাতে আবদ্ধ হুইয়! পড়িয়াছে! আমর! জগৎকে ধরিতে আগিয়- 
ছিলাম, কিন্তু নিজেরাই ধৃত হইয়া পড়িলাম; ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, 
কিন্তু আমরাই ভুক্ত হইতেছি ; শামন করিতে আপিয়াছিলাম, কিন্ত নিজেরাই 
শাসিত হইতেছি; কাজ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্ত অপরের হস্তে ক্রীড়নক 
হইয়া পড়িতেছি! এইরূপ ব্যাপার আমর! সর্বদাই দেখিতে পাই। আমাদের 
জীবনের প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে এইরূপই ঘটিয়া! থাকে। অপরের 
মন-বুদ্ধি দ্বার। আমর! চালিত হইতেছি ; আবার আমরা সর্বদাই অপরের 
মনবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা! করিতেছি। আমর! জীবনের 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চাই, কিন্ত সেগুলিই আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় 
করিয়া ফেলে। আমরা চাই প্রকৃতি হইতে কিছু আহরণ করিতে ; কিন্তু 
পরিণামে দেখিতে পাই, প্রকৃতিই আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লয়-_আমাদিগকে 
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একেবারে রিক্ত করিয়। ফেলিয়! দেয়। যদি এইরূপ না হইত, তবে জীবন 
আনন্দৌজ্জল হইয়া উঠিত! এগুলি কখনও গ্রাহ করিও না! আমর! 
যদি বিষয়ে জড়িত হইয়। ন! পড়ি, তাহ! হইলে সর্ববিধ সফলত! ও বিফলতা, 
সুখ ও দুখ সত্বেও আমাদের জীবন অবিরাম আনন্দোজ্জল হইতে পারে। 

দুঃখের ইহাই একটি কারণ যে, আমরা আসক্ত হই ; আমর! নিত্য আবদ্ধ 
হইতেছি। এইজন্য গীতা বলিতেছেন £ নিয়ত কর্ম কর; কর্ম কর, কিন্তু আসক্ত 
হইও ন!; কর্মে বদ্ধ হইও না। প্রত্যেক বিষয় হইতে নিজেকে প্রত্যাহৃত 
করিবার শক্তি সঞ্চিত রাঁখো--কোন বস্ত যত প্রিয়ই হউক ন! কেন, তাহা 
পাইবাঁর জন্য মন যত বেশীই ব্যাকুল হউক না কেন, তাহ ত্যাগ করিতে গেলে 
যত তীব্র বিয়োগ অন্থভব কর ন! কেন, প্রয়োজনকালে তাহ! পরিত্যাগের 
শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখে । এই জীবনেই হউক ব| অন্য কোন 
জীবনেই হউক দুর্বলের স্থান নাই, দুর্বলতা দাসত্ব আনে । দুর্বলতা সর্বপ্রকার 
শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু । শতসহন্র জীবাণু 
'আমাঁদের চারিদিকে বিচরণ করিতেছে কিন্তু যে পর্যন্ত না আমরা দুর্বল 
হইয়া পড়ি, যে পর্যন্ত না আমাদের দেহ এগুলি গ্রহণ করিবার জন্য পূর্বেই 
প্রস্তুত ও উন্মুখ হয়, সে পর্যন্ত এ জীবাণুগুলি আমাদের অনিষ্ট করিতে 
পারে না। লক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চারিদিকে ভাসমান থাঁকিতে 
পারে; এগুলিকে গ্রাহ করিলে চলিবে না। যে পর্যন্ত আমাদের মন দুর্বল 
ন! হয়, সেগুলি আমাদের নিকট আসিতে সাহস করিবে না) আমাদিগকে 
আয়ত্ত করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই। জীবনের পরম সত্য এই £ 
শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই স্থখও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও 
অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই 
মৃত্যু 

এই জীবনে যাবতীয় ইন্রিয়-স্থখের উৎস আসক্তি । আমরা আমাদের বন্ধু- 
বান্ধবদের প্রতি আসক্ত হই; নিজেদের মানমিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে 
আমক্ত হই ; যাবতীয় বাহাবস্ততে আদক্ত হই, যাহাতে এগুলির সাহায্যে 
ইন্জিয়ন্থণ লাভ করিতে পারি। আবার এই আসক্তি ভিন্ন আর কী 
আছে, যাহা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আনন্দ অর্জন করিতে হইলে 
আমাদিগকে আসক্তিহীন হইতে হইবে। ইচ্ছামাত্র অনাদক্ত হইবার শক্তি 
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যদি আমাদের থাকিত, তবে কোঁন ছুঃখই থাকিত না। কেবল সেই ব্যক্তিই 
প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তলাভে সমর্থ হইবেন, যিনি সমগ্র শক্তি দিয় কোন 
বস্তুতে আসক্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াও প্রয়োজনকালে নিজেকে অনাসক্ত 
করিবারও শক্তিধারণ করেন। কিন্তু মুশকিল এই-_যতটুকু আসক্ত হইবার 
ক্ষমতা থাকা দরকার, ততটুকু অনাসক্ত হইবার ক্ষমতাও থাকা উচিত। 
আবার এমন সব ব্যক্তি আছে, যাহারা কোন-কিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। 
তাহার! ভালবাসিতে পারে না) তাহার! কঠিনহদয় ও উদাসীন ; অবশ্য 
জীবনের অধিকাংশ দুঃখ তাহার! এড়াইয়! যায়। কিন্ত দেওয়াল কখনও 
দুঃখবোধ করে না, কখনও ভালবাসে না, কখনও আঁঘাঁতও পায় না; তাহা 
হইলেও উহা দেওয়ালই থাকে। নিতান্ত অনুভূতিহীন দেওয়াল হওয়া 
অপেক্ষা কোন-কিছুর প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ অনুভব কর! বরং ভাল। 
যে কখন কাহাকেও ভালবাসে না, যে কঠিনহৃদয় ও পাযাণতুল্য, সে জীবনের 
অধিকাংশ দুঃখ এড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হয়। এইরূপ 
অবস্থা আমর! কামনা করি না। ইহা দুর্বলতা, ইহা মৃত্যুতুল্য। যে-হৃদয় 
কখনও দুর্বলতা অস্থভব করে না, দুঃখ অনুভব করে না, সে-হৃদয় কখনই 
জাগ্রত হয় নাই। তাহা স্পন্দনহীন জড়াবস্থা; এ-রূপ অবস্থা আমর! 
চাই না। 

এইমন্দে কেবল প্রেমের এই মহাশক্তি, আসক্তির এই প্রবল আকর্ষণ, 
একটিমাত্র বস্তুর উপর সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়! দিয়া নিজ সতাঁকে যেন অপরের 
জন্ত নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার শক্তি--যাহা দেবতাদেরই শক্তি__আমাদের কাম্য 
নয়; পরস্ত আমরা দেবগণ অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর হইতে চাই। পূর্ণজানী 
প্রেমের সেই একটি বিন্দুতে নিজের সমগ্র চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলেও 
অমাসক্তই থাকেন। এই অবস্থা কিরূপে আসে? আর এই একটি রহস্তই 
আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে । 

ভিক্ষুক কখনও স্বখী হয় না। সে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পায়, কিন্তু ইহার 
পশ্চাতে থাকে করুণ! ও স্বণা; ভিক্ষুক যে নীচ ব্যক্তি, অন্ততঃ এইরূপ 
মনোভাব দানের পশ্চাতে থাকিয়া যায়। যাহা সে পায়, তাহা কখনও 
যথার্থরূপে উপভোগ করিতে পারে না। 

আমরা সকলেই ভিক্ষুক । আমর! যাহাই করি, তাহাঁরই একটা প্রতিদান 
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১ লইয়াও ব্যবসা করি ! 


তোমরা যদি ব্যবসা করিতে আসিয়। থাকো, আঁদান-প্রদান__ক্রয়- 
বিক্রয়ের প্রশ্নই যদি তোমাদের প্রধান হইয়। থাকে, তাহ! হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের 
নীতি অন্থমরণ কর। ব্যবসা-ক্ষেত্রে ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, 
মূল্যের উথান-পতনও আছে; সব সময়ে আঘাতের আঁশঙ্কাও আছে। 
ব্যাপারটি দর্পণে মুখ দেখার মতো! ; তোমার মুখ প্রতিবিষ্বিত হইল ঃ মুখভঙ্গি 
কর, দর্পণেও মুখভব্দি দেখ! যাইবে ; তুমি যদি হাসো, দর্পণও হাঁসিবে__ 
তাহাতে হাসি প্রতিবিদ্বিত হইবে। ইহাই ক্রয়-বিক্রয়, ইহাই আদান-প্রদান । 

আমরা আবদ্ধ হুইয়! পড়ি। কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়! পড়ি? যাহা 
দিই তাহার জন্য নয়, পরস্ত যাহা! আশা করি তাহার জন্যই । প্রেমের 
প্রতিদানে পাই আমরা দুঃখ--ভালবাসি বলিয়৷ নয়, পরন্ত প্রতিদানে 
ভালবাসা চাই বলিয়া। আকাজ্ষা যেখানে নাই, দুঃখ সেখানে থাকে ন1। 
বাসনা-__-অভাঁববোধই সকল দুঃখের মূল। সফলতা! ও বিফলতার নিয়মে 
বাঁসনাসমূহ আবদ্ধ। বাসন! অবশ্যই দুঃখ আনিবে। 

সুতরাং প্রকৃত সফলতা, প্ররুত সুখের শ্রেষ্ঠ রহস্ত এই £ যিনি প্রতিদান 
চান না-যিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, তিনিই সর্বাধিক রুতকার্য। কথাটি 
হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। আমরা কি জানি না প্রত্যেক নিঃস্বার্থ 
ব্যক্তি জীবনে ' প্রতারিত হন, আঘাতপ্রাপ্ত হন? আপাততঃ তাহাই 
বটে। “ীশুখীষ্ট নিঃস্বার্থ ছিলেন, তথাপি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন।” সত্য 
বটে, কিন্ত আঁমর! জানি যে, এক মহান্‌ বিজয়ের--কোঁটা কোটা মানুষের 
জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের কল্যাণে মণ্ডিত করিবার জন্যই তীহাঁর এই 
নিঃস্বার্থপরতা। 

কিছুই আকাঙ্া করিওন না; প্রতিদানে কিছুই চাহিও না । যাহা তোমার 
দিবার আছে দাও; ইহা! তোমার নিকট ফিরিয়া আপিবে, কিন্তু সে 
বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না। সহন্রগুণ বর্ধিত হইয়া ইহ! ফিরিয়া আসিবে, 
কিন্তু ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না।, দানের শক্তি লাভ 
কর; দাও-ব্যস্‌, সেখানেই শেষ । শিক্ষা কর--দান করিবার জন্যই এ-জীবন, 
প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে; সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর 
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শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে-_যাহা দেয় 
তাহা দিতেই হইবে । তুমি এই সংসারে আসো! সঞ্চয় করিবার জন্য । মুষ্টি বন্ধ 
করিয়া তুমি গ্রহণ করিতে চাও; কিন্তু প্রকৃতি তোমার গলা টিপিয়! তোঁমাকে 
'দান করিতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে দিতেই 
হইবে। যে মুহূর্তে তুমি বলিবে, ‘আমি দিব না, সেই মুহূর্তেই আঘাত আদিয়া 
“তোমাকে দুঃখ দিবে। এমন কেহই নাই যে পরিণামে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে 
বাধ্য না হইবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে-যত বেশী সংগ্রাম করিবে, সে তত 
“বেশী দুঃখ অঙ্গভব করিবে । আমরা ত্যাগ করিতে সাহস করি না রলিয়াই, 
প্রকৃতির এই বিরাট দাবি বিনীতভাবে মানিয়া লইতে স্বীকার করি ন! বলিয়াই 
দুঃখ পাই। ধর, অরণ্য লোপ পাইল, কিন্তু ইহার ফলস্বরূপ আমর! স্থর্যের 
উত্তাপ পাই। স্থ্ব সাগর হইতে জল আহরণ করিয়া বৃষ্টিধারারূপে উহা 
প্রত্যর্পণ করে। তুমি আদান-প্রদানের যন্্র্রপ ; তুমিও দান করিবার 
জন্যই গ্রহণ কর। সৃতরাং প্রতিদানে কিছুই চাহিও ন1; যতই দান করিবে, 
ততই সব-কিছু তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে । যত শীঘ্র এই কক্ষটি বায়ুশূন্য 
করিবে, তত শীঘ্র ইহা! বাহিরের বাযুদ্ধার! পূর্ণ হইবে; কিন্ত সমস্ত দরজা) 
সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকিবে, বাহিরের বায়ু 
"কখনও ভিতরে আনিবে না) ফলে ভিতরের বায়ু গতিহীন হইয়া দুষিত ও 
বিষাক্ত হইবে। নদী অবিরত সাগরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষিত করিতেছে 
'এবং পূর্ণ হইতেছে। সাগরের মধ্যে নদীর নির্গমন রুদ্ধ করিও না) যে মুহূর্তে 
ইহা করিবে, সেই মুহূর্তে তুমি মৃত্যুর কবলে পড়িবে। 
হৃতরাং ভিক্ষুক হইও না) অনাসক্ত হও। ইহাই জীবনের সর্বাধিক 
ছুফর কার্য। এই পথের যে কি বিপদ তাহা! নির্ণয় করিতে পারিবে না। 
এমন কি, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই পথের বাঁধাবিস্পগুলি অবগত হইয়াঁও যতক্ষণ 
না মনেপ্রাণে অন্গভব করি, ততক্ষণ এগুলিকে ঠিক ঠিক আমর জানিতে 
পারি না। দূর হইতে একটি প্রমোদ-উদ্যানের সাধারণ দৃশ্ত আমাদের 
নয়নগোচর হইতে পারে) কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? যখন আমর! 
উগ্ভানের মধ্যে থাকি, তখনই উহা! কিরূপ অনুভব করি, এবং ষথার্থরূপে 
জানিতে পারি। যদিও আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় 
এবং আমরা মর্মাহত ও বিপর্যস্ত হই, তথাপি সকল বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের 
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হৃদয়বৃত্তিকে সতেজ রাখিতে হইবে--এই সমস্ত বিস্লবিপর্যয়ের মধ্যেও, 
আমাদের আভ্যন্তরীণ দেবত্বকে দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রকৃতি 
চায়ঁআমর! প্রতিক্রিয়াশীল হই, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করি,. 
প্রতারণার বিনিময়ে প্রতারণ। করি, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যার আশ্রয় লই,. 
আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা আঁঘাতের সমুচিত উত্তর দিই । তাহ! হইলে দেখা 
যাইতেছে, আঁঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত ন! করিতে হইলে নিজেকে সংযত, 
করিতে-_সর্বোপরি অনাসক্ত হইতে এক বিরাট দিব্য শক্তির প্রয়োজন । 

প্রতিদিন আমরা, নিত্য নৃতনভাবে অনাসক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কলপ৷ 
হই । আমর! আমাদের অতীত ভালবাঁসা ও আসক্তির বিষয়গুলির দিকে 
তাঁকাই এবং অঙন্ণুভব করি, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের জীবন কিরূপ 
দুঃখময় করিয়! তুলিয়াছে। আমাদের ‘ভালবাসা’র জন্যই আমর! নৈরাশ্ের' 
অতলগর্ভে চলিয়া গিয়াছি ! বুঝিতে পারিলাম, আমরা অপরের হস্তে নিতান্ত' 
ক্রীতদাস; আমাঁদের টানিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থায় নামানো হইয়াছে !' 
আবার আমর! নৃতনভাঁবে দৃঢসন্বল্প হই £ এখন হইতে আমি নিজের উপর 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিব, এখন হইতে নিজেকে সংযত করিব। কিন্তু কার্ধকাঁলে' 
একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়! আবার জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে, আর বাহির 
হইতে পারে ন!। জীব-পক্ষী জালে আঁবদ্ধ-_পক্ষসঞ্চালন করিয়! মুক্তিলাতের' 
চেষ্ট/ করিতেছে । ইহাই আমাদের জীবন! 

আমি জানি নিজেকে সংযত করা কত কষ্টকর! বাধাবিপত্তিগুলি' 
প্রচণ্ড; এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাঁহ হইয়া! 
পড়ি ; কালক্রমে আমর! অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুঃখবাদী হুইয়৷ সাধুত, প্রেম 
এবং জীবনে যাহা কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হারাই । সেই জন্ত 
আমর! দেখিতে পাই, যে-সকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল, দয়ালু, 
অকপট ও ক্ষমাশীল থাকেন, তীহারাই বার্ধক্যে সত্যের মুখোশ-পরা' 
মিথ্যাচারীতে পরিণত হন। তাহাদের মন যেন স্তুপীকৃত জটিলতা ! 
হয়তো বা তাহাদের মধ্যে অনেকটা বাহ্‌ বিচক্ষণতা থাকিতে পারে, 
তীহার। উগ্র-মস্তিষ্ক নন; তাঁহারা বিশেষ কথা বলেন না, কাহীকেও অভিশাপ 
দেন না, ক্ুদ্ধও হন না? কিন্ত কুদ্ধ হইতে পারাও তাহাদের পক্ষে ভাল 
. ছিল, অভিশাপ দিতে পারাঁও সহন্রগুণ ভাল ছিল। তাহারা তাহা পারেনা 
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ন!; তাঁহাদের হৃদয়বৃত্তি স্তর, কারণ তাহাদের দেহে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ 
লাগিয়াছে, তীহাঁরা নিক্রিয়, এমন কি অভিসম্পাত করিতেও পারেন না, 
একটি কর্কশ কথাও বলিতে পারেন না । 

এ-সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে । তাই বলি-_ 
আমাদের অসাধারণ এঁশী শক্তির প্রয়ৌজন। সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা 
যথেষ্ট নয়, অসাধারণ এশী শক্তিই একমাত্র উপায়-মুক্তির একমাত্র পথ। 
একমাত্র ইহারই সাহায্যে আমর! সব জটিলত| অতিক্রম করিতে পারি__ 
অক্ষতদেহে অজস্র দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আমরা খণ্ডবিখণ্ড হইতে 
পাঁরি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পাঁরি ; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের 
হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া উঠিবে। 

ইহ! খুবই কঠিন, কিন্ত নিরন্তর অভ্যাঁন দ্বারা আমর! এই কাঠিন্য 
অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের বুঝিতে হইবে_-আমাদের কোন বিপদই 
ঘটিতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমর! সেই বিপদ বরণ করিতে সমর্থ হই। 
আমি বলিয়াছি, যতক্ষণ দেহ রোগের জন্য প্রস্তুত ন! হয়, ততক্ষণ কোন 
রোগ আমার কাছে আসিতে পারে না; রোগ কেবল জীবাণুর উপর 
নির্ভর করে না, পরস্ত দেহাভ্যন্তরস্থ রোগপ্রবণতাঁর উপরও নির্ভর করে। 
আমর! যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পাইয়া থাকি। অহঙ্কার ত্যাগ 
করিয়া ইহাই যেন আমর! উপলব্ধি করি-_ছুঃখ কখনও সঙ্গত কারণ ছাড়! 
হয় না) দুঃখের অনধিকারী কখনও দুঃখগ্রস্ত হয় না। কখনও কোন 
আঘাত অকারণে আসে নাই ১ কখনও এমন কোন অকল্যাণ সংঘটিত হয় 
নাই, যাহার জন্য আমি নিজহস্তে পথ প্রস্তুত করি নাই। ইহাই আমাদের 
জানিতে হইবে। নিজেদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, যে-কোন 
আঘাত পাইয়াছ, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলে বলিয়াই তাহা 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তোমরা করিয়াছ অর্ধেক প্রস্ততি, 
বাকী অর্ধ করিয়াছে বহির্জগৎ্। এইপ্রকারেই আঘাঁত আসিয়াছিল। এই 
উপলব্ধিই আমাদিগকে শান্ত করিবে। একই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ হইতেই 
একটি আশার বাণী আসিবে এবং সেই আশার বাণী এইরূপ ঃ বাহ 
প্রকৃতির উপর আমার কোন প্রভাব নাই; কিন্তু যাহা আমাঁর ভিতরে, 
যাহা আমার নিকটতর, অর্থাৎ আমার নিজস্ব জগৎ, তাহা আমার 
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নিয়ন্ত্রণাধীন । জীবনে ব্যর্থতা ঘটাইতে যদি উভয়েরই প্রয়োজন হয়, আমাকে 
আঘাত দিতে যদি উভয়েরই আবশ্যক হয়, তাহা৷ হইলে এই দুইটির মধ্যে 
যাহা আমার হাতে, তাহা আমি ছাড়িয়া দিব না) এক্ষেত্রে কেমন করিয়া 
আঘাত আসিতে পারে? আমি যদি নিজের উপর যথার্থ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারি, তাহ! হইলে আঘাত কখনই আসিবে না। 

শৈশব হইতে সর্বদাই আমরা বাহিরের কোন বস্তুর উপর দোষারোপ 
করিতে চেষ্টা করিতেছি । আমর! সর্বদাই পরকে সংশোধন করিতে প্রস্তুত, 
কিন্ত নিজেদের সংশোধন করিতে প্রস্তত নই। ছুর্ঘশায় পড়িলে আমরা 
বলি, ‘হায়! এ জগৎ দানবের রাজ্য। আমরা অন্ত লোককে অভিশাপ 
দিয়া বলি, “কি অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন মূর্থের দল!’ কিন্তু আমর! নিজের! 
যদি প্রকুতই এত সৎ হুই, তবে কেন এরূপ জগতে আছি? এ জগৎ 
যদি শয়তানের-রাঁজ্য হয়, তবে আমরাও দানব ; নতুবা! কেন আমরা এ জগতে 
থাকিব? ‘হায়! এ জগতের লোকগুলি এত স্বার্থপর !__এ-কথা সত্য, 
কিন্ত আমর! যদি তাহাদের চেয়ে ভাল হই, তবে তাহাদের সঙ্গে কেন আমর! 
বাঁস করিব ? এই বিষয় চিন্ত! করিয়া দেখ । 

যেটুকুর যোগ্যতা, আমাদের আছে, সেটুকুই আমর! পাইয়। থাকি। 
এ-কথ। বলা মিথ্য। যে, জগৎ অসৎ. আর আমরা কেবল সৎ। ইহা কখনই 
হইতে পারে না; এইরূপ আমরা! বলিয়া আমিতেছি, কিন্তু ইহ! সত্যের প্রচণ্ড 
অপলাপ। 

সর্বাগ্রে ইহাই শিক্ষণীয় £ বাহিরের কোঁন২কিছুকে অভিসম্পাত না দিতে 
অথবা কাহারও উপর দোষারোপ ন! করিতে বদ্ধপরিকর হও। মানুষ 
হও, উঠিয়া দাড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখিবে ইহাই সর্বদা 
সত্য পথ। নিজেকে বশে আনে! । 

ইহ! কি লজ্জার বিষয় নয় যে, কখন কখন নিজেদের মন্য্যত্ব সম্বন্ধে 
কৃত বড় বড় কথ বলি, বলিয়া থাকি আমরা দেবস্বরূপ, ঘোষণা করি 
আমরা সব-কিছুই জানি, আমরা সব-কিছুই করিতে পারি, আমরা নির্দোষ, 
নিলঙ্ক, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ; আবার পরমুহূর্তে একটি ক্ষুদ্র 
প্রস্তরখণ্ড আমাদিগকে কষ্ট দেয়; কোন সাধারণ ব্যক্তির অল্প ক্রোধও 
আমাদিগকে পীড়া দেয়_পথের যে-কোন নির্বোধ ব্যক্তিও “এই সব 
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দেবতাদের’ জীবন ছুঃখময় করিয়া তোলে! আমর! যদি সত্যই দেবন্বরূপ 
হই, তাহা হইলে কি আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হওয়া উচিত? বাঁহা জগৎই 
আমাদের ছুঃখছুর্ঘশীর জন্য দীয়ী__এইরূপ অভিযোগ কর] কি সত্য হইবে? 
যে-ঈশ্বর শুদ্ধ, অপাঁপবিদ্ধ, মহৎ হইতেও মহীয়ান্‌, সেই ঈশ্বরকে কি আমাদের 
কোন ছল-চাতুরী-প্রবঞ্চনার দুঃখ-ছুবিপাঁক পধুর্দস্ত করিতে পারে? তোমরা 
যদি যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহা হইলে বলিতে হইবে-_-তোঁমরা ঈশ্বরতুল্য । 
কোন্‌ বহির্জগৎ্ৎ তোমাদিগের উপর আঘাত হানিতে পারে? তোমার 
অক্ষতদেহে সপ্তম নরকও অতিক্রম করিতে পারে, কিছুই তোমাদিগকে 
বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমরা যে অভিযোগ 
কর, বহিঃপ্রক্ৃতির উপর দোষারোপ কর-_তাঁহাই প্রমাণ করে যে, তোমরা 
বহিঃপ্রক্ৃতি সম্বন্ধে সচেতন এবং তোমাদের এইরূপ অনুভূতি দ্বার! প্রমাণিত 
হয় যে, নিজেদের স্বরূপ ও মহত্ব সম্বন্ধে তোমরা যে দাবি কর, বস্তুতঃ 
তোমরা তাহা নও। দুঃখের উপর দুঃখ স্তুপীকৃত করিয়া, কেবল বহিঃপ্রক্কৃতি 
তোমাদিগকে আঘাত হানিতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়! এবং হাঁয়! কি 
ভীষণ শয়তানের জগৎ!’ ‘লোকটি আমাকে আঘাত করিতেছে, ওঁ ব্যক্তি 
আমাকে কষ্ট দিতেছে’ ইত্যাদি চীৎকার করিয়। তোমরা নিজেদের অপরাধ, 
দুঃখ দুৰ্দশ! বাড়াইয়। তুলিতেছ। একে তে দুঃখ পাইতেছ, তদুপরি মিথ্য। 
আরোপ করিতেছ। কিছুকালের জন্য অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের 
নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে; এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে 
পারি। চল, আমর! কর্মের উপায়গুলি নির্দোষ করিয়। তুলি; তাঁহ। 
হইলে উদ্দেশ্য ও নিজ সম্বন্ধে নিজেই সজাগ হইবে। আমাদের জীবন 
যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হইতে পাঁরে। 
জগৎ কার্ধ-স্বরূপ, আমর! কারণ-স্বরূপ। স্থতরাঁং এস, আমর! নিজেদের 
নিষ্বলুষ ও পূর্ণ করিয় তুলি । 


কর্মযোগ-প্রসঙ্গে 

যাবতীয় স্থূল ও সুক্ষ বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ করাই আমাদের লক্ষ্য । 
এই অবস্থ। লাভ হইলে বোধ হইবে, আত্ম সর্বকালে একাই বিদ্যমান 
ছিলেন__তাহাঁকে সুখী করিবার জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। সুখী 
হইবার জন্য আমরা যতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকিব, ততদিন আমরা 
ক্রীতদাস । "পুরুষ" যখন দেখেন তিনি মুক্ত, তাহার পূর্ণতার জন্য কিছুরই 
প্রয়োজন নাই এবং এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনীবশ্ক, তখন মুক্তি বা ‘কৈবল্য’ 
লাভ হয়। 

কয়েকট! ডলারের প্রত্যাশায় মীহ্ষ ছুটাছুটি করে এবং ইহার জন্য সে 
তাহার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিতেও কুষ্টিত হয় না। কিন্তু তাঁহার! 
যদ্দি নিজেদের সংযত করিতে পারে, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের 
চরিত্র এরূপ উন্নত হইবে যে, তখন তাহার ইচ্ছা করিলেই লক্ষ লক্ষ ডলার 
উপার্জন করিতে পাঁরিবে। তখন তাহাদের ইচ্ছাশক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবে । কিন্তু আমর! সব বড়ই নির্বোধ ! 

একজনের ভূলক্রটির কথ! সর্বসমক্ষে বলিয়া লাভ কি? এভাবে ত্রুটি 
সংশোধিত হয় না। কারণ কৃতকর্মের জন্য মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে 
হইবেই। অবশ্যই চেষ্টা! করিয়া, উন্নতিলাভ করিতে হুইবে। যাহার! দৃঢ় 
এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাদেরই প্রতি সহামুভূতিশীল। যে-কাঁজ মীনব- 
জাতি ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অপিত, তাহাই আসক্তি 
বা বন্ধনের কারণ হয় না। 

কোন প্রকার কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। নিয়তর কার্য করে বলিয়াই একজন 
__যে উচ্চতর কার্য করে তাহার তুলনায় নিয়প্তরের হয় না। কে কিরূপ 
কর্তব্য করিতেছে দেখিয়! মীন্থ্যকে বিচার কর! উচিত নয়; সেই কর্তব্য মে 
কিভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বিচার কর! উচিত। এ কার্ধ 
করিবার ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষা । প্রত্যহ আবোল- 
তাবোল বকিয়া থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষ। যে মুচি নিজ 
ব্যবদায় ও কর্ম অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত 
জুতা! প্রস্তুত করিতে পারে, সে বড়। 

১-১১ 
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প্রত্যেক কর্মই পবিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাদন|। বদ্ধ 
ব্যক্তিদের মোহগ্রস্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানীলৌক 
দিতে কর্তব্য প্রভূত সহায়ত! করে, সন্দেহ নাই । 

আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে-_ঘাহা এখন আমাদের 
হাতে আছে, তাহ! উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াই আমর! ক্রমশঃ শক্তি লাভ 
করি। এইরূপে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমর! এমন এক অবস্থায় 
উপনীত হইতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষা! লোভনীয় ও সম্মান- 
জনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমর! লাভ করিব । 

প্রকৃতির বিচার সর্বত্রই সমানভাবে কঠোর এবং নির্দয় হইয়া থাকে । 

সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাবহারিক জ্ঞান-সম্পয় ব্যক্তির নিকট জীবন ভাল বা 
মন্দ কোনটিই নয়। 

প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকার্ধতার পশ্চাতে কোথাও অসাধারণ 
দৃঢ়ত। ও এঁকাস্তিকতা বৰ্তমান । ইহাই তাহার জীবনে বিরাট সফলতার 
হেতু। নে হয়তো সম্পূর্ণ ্ার্থূন্য হইতে পারে নাই, কিন্তু সে ক্রমশঃ এই 
আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সে যদি সম্পূর্ণরূপে স্থার্থশৃন্য হইতে 
পারিত, তবে তাহার জীবন বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবনের মতে! মহান্‌ ও সার্থক 
হইতে পারিত। স্বার্থশন্ততার তাঁরতম্যের উপরই সর্বক্ষেত্রে সফলতার 
তারতম্য নির্ভর করে। 

মানবজাতির মহান্‌ নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চতর 
কর্মক্ষেত্রের জন্যই আসেন । 

আমর! যতই চেষ্টা করি ন! কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে না, যাহ। 
সম্পূর্ণ পবিত্র বা একেবারে অপবিত্র__এখানে “পবিত্রতা” অথবা ‘অপবিত্রতা’ 
হিংসা ব| অহিংসা অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে । আমরা অপরের অনিষ্ট না 
করিয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের 
প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাঁড়িয়া লওয়া। আমাদের বীচিয়া 
জগৎ জুড়িয় থাকার দরুন অপর কতকগুলি প্রাণীর স্থানাভাব হইতেছে_ 
হয়তো কোন মানুষের বা অপর প্রাণীর বা কোন ছোঁট উদ্ভিদের__কিন্ত 
যাহারই হউক ন! কেন, আমরা কোন না কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কোচ 
করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাই যদি হইল, তবে স্বভাবতই ইহা! বুঝ] 


কর্মযোগ-প্রসঙ্গে ১৬৩. 


যাইতেছে যে, কর্মের দ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ হয় না। আমরা অনস্ত- 
কাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসাঁর-যন্ত্র হইতে বাহির 
হইবার পথ পাইব নাঃ আমরা ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্ত 
কাজ কখনও শেষ হইবে ন1। 

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসার সহিত কাজ করে, ফলাফলের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ক্রীতদাসকে চাবুক মারার প্রয়োজন হয়; 
ভৃত্য পারিশ্রমিক চায়। জীবনের সর্বত্র এইরূপ। জনসভার কোনষ্ বত! 
একটু বাহবা! চাঁয়। এইগুলি ন! দিয়া যদি তাঁহাকে এক কোণে ফেলিয়া 
রাখ যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে, কেননা এইগুলি তাঁহার প্রয়োজন। 
ইহাই ভ্রীতদীমের ভাবে কাজ কর1। এরূপ অবস্থায় প্রতিদানে কিছু 
আশা কর! অভ্যাঁস হইয়া পড়ে । ইহার পর ভৃত্যের মতো! কর্ম করা। 
ভৃত্যের প্রয়োজন পারিশ্রমিকের_“আমি ইহ! দিতেছি, তুমি উহা দাও ।” 
“কর্মের জন্ত কর্ম করি'_-এ-কথা বলার মতে! সহজ আর কিছুই নাই। কিন্ত 
এইভাবে কর্ম করার মতো কঠিন আর কিছুই নাই। কর্মের জন্য কর্ম করে__ 
এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও বহুদূর 
যাইতে রাজি আছি। কোথাও হয়তো একটি অভিসন্ধি থাকে। যদি অর্থের 
অভিসন্ধি ন! হয়, তবে প্রতৃত্বের মতলব। যদি প্রভূত্ব না হয়, তবে লাভের 
উদ্দেশ্বয। কোনরূপে কোথাও একটি প্রেরণা থাকিবেই। তুমি আমার 
বন্ধু, আমি তোমার জন্য তোমার সহিত কাজ করিতে চাই। এ পর্যন্ত বেশ 
চমৎকার এবং প্রতিমুহূর্তে আমি আমার আস্তরিকতা ঘোষণা করিতে পারি। 
কিন্ত সাবধান, তোমাকে আমার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইতে হইবে । যদি 
তুমি একমত হইতে না পারো, তবে আমি আর তোমায় দেখিব না বা 
তোমায় সাহায্য করিব না! এরূপ অভিসদ্ধিমূলক কর্ম দ্বার! দুঃখ হয়। 
মনকে বশে রাখিয়া আমরা যে কাঁজ করি, নে কাজই অমাসক্তি ও 
আনন্দের কাঁরণ হয়। 

একটি মহৎ.শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমার মাপকাঠিতে সমগ্র জগৎকে 
বিচার করিলে চলিবে না । প্রত্যেক লোককে তাহার ভাব অনুযায়ী বিচার 
করিতে হইবে, প্রত্যেক জাতিকে উহার আদর্শ অন্থ্যায়ী এবং প্রতিটি, 
প্রদেশের প্রতিটি রীতি-নীতি নিজন্ব যুক্তি ও অবস্থা৷ অন্থমারে বিচার করিতে: 
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হুইবে। আমেরিকানরা যে পারিপাশ্বিকের মধ্যে বাস করে, তাহার 
প্রভাবেই আমেরিকীবাসীদের রীতি-নীতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং ভারতবাঁসীদের 
পরিবেশের ফলেই ভারতীয় রীতি-নীতির উদ্ভব। এইভাবে চীন জাপান 
প্রভৃতি দেশের পক্ষেও এ-কথ৷ প্রযোজ্য । 

আমাদের যোগ্যতা! অন্্যায়ী আমাদের পরিবেশ গড়িয়। ওঠে । খেলার 
সময় প্রতিটি গোলক উহার ষথানির্দিষ্ট গর্তে গিয়৷ পতিত হয়। যদি একজনের 
কর্মক্ষম! অপরের চেয়ে বেশী হয়, তবে সাংসারিক বিন্যাসে তাহ! ধরা পড়িবেই । 
স্থৃতরাং অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই। কোন একজন ধনী হয়তো 
দুষ্ট, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছে, যাহার 
ফলে সে ধনী হইয়াঁছে। অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাকিলে 
সেও ধনশাঁলী হইতে পাঁরিবে। পরস্পর বিবাদ এবং অভিযোগ করিয়া 
কি ফল? ইহা! দ্বারা আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পাঁরিব না। 
কাহাঁকেও ছোট কিছু করিতে হইতেছে বলিয়া যদি সে অভিযোগ করে, তবে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে অভিযোগ করিবে। সর্বক্ষণ অদস্তষ্ট থাকিয়া 
তাঁহার জীবন ছুঃখময় হইয়া উঠিবে এবং সমস্ত কিছুই পণ্ড হইবে। কিন্ত 
যে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য কর্মে নিয়ত অবিচল থাঁকিয়। অগ্রসর হইতে থাকে, 
সে-ই আলোকের সন্ধান পাঁয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্তব্য তাঁহার নিকট 
আসিয়! উপস্থিত হয়। 


কর্মই উপাসনা 
শ্রেষ্ঠ মানব কর্ম করিতে পারেন না__কারণ তাহার মধ্যে কোন বন্ধনের 
ভাব, আসক্তি বা অজ্ঞান নাই। একবার নাকি একটি জাহাজ এক চুম্বকের 
পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতেছিল। জাহাজের লোহার জ্কু পেরেক নাট 
বোণ্টগুলি আঁকুষ্ট হইয়া বাহিরে আসিল এবং জাহাজটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া 
গেল। অজ্ঞানের অবস্থাতেই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা থাকে, কারণ প্রকৃতপক্ষে 
আমরা সকলেই নাস্তিক। যথার্থ আস্তিক্য-বুদ্ধিসপন্ন ব্যক্তিগণ কর্ম করিতে 
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পারেন না। আমরা অল্পবিস্তর নাস্তিক । আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, 
তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসও নাই। তিনি আমাদের নিকট কথার 
কথা মাত্র, অর্থাৎ ‘ঈশ্বর’ এই শব্দমীত্র, ইহার বেশী কিছু নন। অনেক সময় 
আমরা মনে করি যে, তিনি আমাদের অতি নিকট, কিন্ত তারপর আবার 
পূর্বাবস্থায় পতিত হুই। তাহার সাক্ষাৎকার হইলে কে কাহার জন্য কর্ম 
করিবে? ঈশ্বরকে সাহাষ্য করা ! আমাদের ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, 
যাঁহার অর্থ বিশ্বকর্মাকে কি শিখাইতে হইবে, কি করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়? 
সুতরাং মানবজাতির মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ট, যাহারা কোন কর্ম করেন না। 
অতঃপর যখন তোমর1 জগৎ সম্বন্ধে এবং ভগবান্কে আমর! কিরূপে সাহায্য 
করিতে পারি, তাঁহার জন্য ইহ! করিতে পারি, উহ! করিতে পারি ইত্যাদি 
মূর্খের মতো কথাগুলি শুনিবে, তখন এ উক্তি মনে রাখিও। এইরূপ কোন 
চিন্তাই যেন তোমাদের ভিতরে স্থান না পায়। এগুলি অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি- 
প্রণোদিত। তুমি যে-সকল কর্ম কর, সবই তোমার নিজের জন্য, এগুলি 
তোমার নিজের উপকার হইবে বলিয়াই করিয়া থাকে| । ঈশ্বর এমন কিছু 
খানায় পড়িয়া যান নাই যে, তুমি বা আমি একটি হাসপাতাল ব| অনুরূপ 
কিছু নির্মাণ করিয় তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইব। তিনি তোমাকে 
কর্মের সুযোগ দিয়াছেন। তাঁহার এই বিরাট ব্যায়ামশীলায় তোমার 
পেশীদমূহ চালন! করিবার জন্যই তিনি তোমাকে সুযোগ দিয়াছেন, তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য নয়; তুমি যাহাতে নিজেকে সাহায্য করিতে পারো, 
এইজন্য । তুমি কি মনে কর যে, একটি পিপীলিকাঁও তোমার সাহায্য ব্যতীত 
মরিয়া যাইবে? ইহ! পুরাদস্তর ঈশ্বরনিন্দা ! জগৎ তোমার কোন প্রয়োজনই 
বোধ করে ন!। জগৎ চলিতে থাঁকিবে-_তুমি এই মহাঁসমুদ্রে একটি বারিবিন্দু 
মাত্র। তাঁহার ইচ্ছ। ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না__বাতাঁন বহিতে 
পারে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা তাহার ঈপ্সিত কর্ম করিবার 
সুযোগ লাভ করিয়াছি_তীহীকে সাহায্য করিবার জন্য নয়। 'সাহাধ্য, 
এই শব্দটি তোমরা মন হইতে মুছিয়া ফেলো। সাহায্য তুমি করিতে পার 
না। এরূপ বল! ঈশ্বরের নিন্দা করা। তাঁহার কৃপাঁতেই তোমার অস্তিত্ব 
তুমি কি মনে কর, তুমি তাহাকে সাহায্য করিতেছ? তুমি তাহার 
উপাঁদনা করিতেছ। যখন কুকুরকে একটুকর] খাবার দাও, তখন ৰ 
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কুকুরকে ঈশ্বররূপেই পূজা করিতেছ। এ কুকুরের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেম 
তিনি কুকুররূপে প্রকাশিত। তিনিই সব এবং সকলের মধ্যে তিনি। 
আমর! তাঁহাকে পুজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মাত্র। সমগ্র 
বিশ্বকে এই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ, তবেই পূর্ণ অনাসক্তি আঁপিবে। ইহাই 
তোমার কর্তব্য হউক। ইহাই কর্মের যথার্থ মনোভাব । কর্মযোগ এই 
রহস্ই আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। 


্বার্থরহিত কর্ম 
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গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মত- 
বিরোধ চলিতেছিল। একদল বৈদিক যাঁগষজ্ঞ, পশুবলি এবং ওঁ প্রকার কর্ম- 
সমৃহকেই ধর্মের সমগ্র রূপ বলিয়া মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে, 
অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করা ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না৷ 
শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্যাসী এবং জ্ঞানমাগী । তীহাঁদেন 
বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানলাভই মোক্ষের একমাত্র 
পথ। গীতাকার তাহার নিষ্কাম কর্মের মহতী বাণী প্রচার করিয়া পরস্পর- 
বিরোধী এই ছুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবপাঁন করিলেন। অনেকের 
ধারণা যে, গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই_-পরবর্তীকাঁলে 
মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল । ইহা ঠিক নয়। মহাভারতের 
প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণীগুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীতা যদি 
মহাভারতের অংশ হিসাবে বিবেচিত না হয় এবং বাঁদ দেওয়া হয়, তবে 
মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেইগুলিও 
সমভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত । 

এখন নিষ্কাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহা এই অর্থে বুঝেন 
যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সুখ ব! দুঃখ কোনটিই কম্মীর মন 


স্বার্থরহিত কর্ম ১৬৭ 


স্পর্শ না করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও 
নিফাম হইয়া! কর্ম করে, বলিতে হইবে । কোন কোন প্রাণী তাহাদের 
শাবকগুলি খাইয়া ফেলে এবং ইহার জন্য তাহাদের কোন ছুঃখই হয় না। 
দস্থ্যরা অন্যের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহাঁদিগের সর্বনাশ করে। এই 
কাজ করিবার সময়ে যদি সুখ বা দুঃখের কোন প্রকার অনুভূতি তাহাদের না 
থাকে, তবে তাহারাও তো নিষ্কাম হইয়া কাজ করে বলিতে হইবে । নিষ্কাম 
কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিনহৃদয় দুরাচারও নিষ্কাম কর্মী বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে। দেওয়ালের স্থখছুঃখের কোন অঙ্ণভূতি নাই, একটি 
প্রস্তরথণ্ডেরও ঠিক তাই-_-এই কারণে এ-কথা বলা যায় না যে, উহারাঁও 
নিষ্কাম হইয়! কর্ম করে। এভাবে উহার অর্থ করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম 
দুষ্ট লোকদের হাতে একটি শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার! দু্ধর্ম 
করিতে থাকিবে এবং মুখে বলিবে, তাহারা নিষ্কাম কর্ম করিতেছে । 
নিষফাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে গীতা একটি ভয়াবহ মতবাদই 
প্রচার করিয়াছেন। ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এরূপ নয়। অধিকন্তু গীতা- 
প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন আলোচন! করিলে আমর! 
দেখিব যে, তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অর্জুন যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্রোণকে 
বধ করেন, কিন্ত সেই সঙ্গে তিনি তাহার সমস্ত স্থার্থবুদ্ধি, বাসনা এবং ক্ষুদ্র 
আমিত্বকে লক্ষবার বিসর্জন দিয়াছিলেন। 

গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেন। যোগারূঢ় হইয়া আমাদের কর্ম করিতে 
হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র “অহং-বোধ থাকে না। যোগযুক্ত 
হইয়! কর্ম করিলে ‘আমি ইহ! করিতেছি-_-উহা৷ করিতেছি, এই বোধ কখনও 
থাকে না। পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 
তাহারা বলে যে, যদি এই “অহং-বোঁধ না থাকে, যদি ইহ! বিলুপ্ত হয়, 
তবে মাম কিরূপে কর্ম করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব-বোধ ত্যাগ 
করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহ৷ অনন্তগ্ুণ উত্রুষ্টতর হইবে এবং 
প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে । আমর! খাছোর 
পরিপাকক্রিয়৷ প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি; অন্যান্য অনেক 
কর্ম জ্ঞাতমারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপে যেন সমাধিমগ্ন 
হইয়া করি। চিত্রকর যদি অহংবোধ ভুলিয়া চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন 
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হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্রসমূহ আঁকিতে পারিবে । উত্তম পাঁচক 
যে-সকল খাদ্যবস্ত লইয়া কাজ করে, তাহাঁতেই সে সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট 
করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্ত বোধসকল তিরোহিত হয়। 
এইরূপেই তাহার! তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হয়। গীত| আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এইরূপে 
সম্পন্ন হওয়! উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, 
তিনি যোগযুক্ত হইয় সমস্ত কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ করেন 
মা; এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল 
হইতে পারে না। যাহার! এইভাবে কর্ম করেন, তাহারা নিজের জন্য 
কখনও কিছু করেন না। 
প্রত্যেক কর্মের ফলই শুভীশুভ-মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নাই, 
যাহাতে অশুভের কোন স্পর্শ নাই। অগ্নির চতুর্দিকে যেমন ধূম থাকে, 
তেমনি কর্মের সহিত কিছু অশুভ সর্বদাই থাকে । আমাদের এমন কাজে 
নিযুক্ত থাঁকা উচিত, যাহা দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে 
অশ্তভ হয়। অর্জুন ভীন্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন । ইহ! না করিলে 
দুর্যোধনকে পরাভূত কর! সম্ভব হইত নী, অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর 
প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আঁমিত। একদল 
. গবিত অসৎ নৃপতি বলপূৰ্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত, এবং 
প্রজাদের চরম দুর্দশ৷ উপস্থিত হইত। তেমনি শ্রীরু্চ--কংস, জরাসন্ধ 
প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন, কিন্তু একটি কাজও তিনি নিজের 
জন্য করেন নাই। প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
দীপালোকে আমর! গীতা পাঠ করিতেছি, কিন্ত কিছুসংখ্যক পতঙ্গ পুড়িয়া 
মরিতেছে। এইভাবে বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে, কর্মের মধ্যে কিছু না 
কিছু দোষ থাঁকিবেই ৷ যাহারা কাঁচা অহং-বোধ বিসর্জন দিয়া কর্ম করেন, 
দোষ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ জগতের হিতের জন্য তাহার! 
কর্ম করেন। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও 
মুক্তিলাভ হয়। গীতায় শ্রীরুষ্ণ কর্মষৌগের এই রহস্ত শিক্ষা দিয়াছেন । 
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চিন্তার শক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি পাওয়| যায় । বস্তু যত সুক্মঃ 
ইহার শক্তিও ততই বেশী। চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মাহ্ষকেও প্রভাবিত 
করে, কারণ মন এক, আবার বহু। জগৎ যেন একটি মাকড়দার জাল, 
মনগুলি যেন মাকড়স]। 

এই জগৎ সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সতারই প্রকাঁশ। ইন্ররিয়গুলির মধ্য দিয়া দৃষ্ট 
সেই সত্ত। এই জগৎ্। ইহাই মায়া। অতএব জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সত্য 
বস্তুর অসম্পূর্ণ দর্শন, অর্ধেক প্রকাশ- প্রভাতে যেমন সূর্যকে একটা! লাল বলের 
মতো দেখায় । এইভাবে যা কিছু অশুভ ও মন্দ, ত! প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা মাত্র, 
ভালোরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ । 

সরলরেখাঁকে অনন্ত পর্যন্ত বর্ধিত করিলে একটি বৃত্তেই পরিণত হয়। 
ভালোর সন্ধান আত্মাঙ্গসন্ধানেই ফিরিয়া আসে। “আমিই রহস্যের সমগ্র 
রূপ-_ ঈশ্বর । কাঁচা আমিই দেহ ; আবার আমিই বিশ্বের পরমেশ্বর | 

মান্য পবিত্র ও নীতিপরায়ণ হইবে কেন? কারণ ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা- 
শক্তি দৃঢ় হইবে। যাহ! কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনন 'ও 
ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে, তাহাই নৈতিক। যাহা কিছু ইহার বিপরীত, 
তাহাই দুর্নীতি । দেশতেদে ব্যক্তিভেদে ইহার মানও পৃথক্‌ । মান্যকে 
বিধিনিষেধ শাত্বচন প্রতৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। 
এখন আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু যখন মুক্ত হইব, তখন 
ইচ্ছা স্বাধীন । সংসারকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার নামই ত্যাগ । 
ই্জিয়-দারেই ক্রোধ আসে, দুঃখ অনুভূত হয়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হইয়া 
যাও। 

একদা আমার দেহ ছিল, জন্ম হইয়াছিল, আমি জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত 
ছিলাম এবং মরিয়া গেলাম £ কি ভয়াবহ প্রহেলিকা! দেহের মধ্যে আবদ্ধ 
থাঁকিয়। মুক্তির জন্য কাতর ক্রন্দন ! 

কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি এই যে, আমাদের সকলকেই সগ্যাসী হইতে 
হইবে? তাঁহা হইলে কে অপরকে সাহায্য করিবে? ত্যাগের অর্থ তপস্বী 
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হওয়া নয়। সকল ভিক্ষুকই কি খ্ৰীষ্ট? দারিদ্র্য ও সাধুত| সমার্থক নয়; 
অনেক সময় ঠিক বিপরীত ৷ প্রকৃত ত্যাগ মনের ব্যাপার । কিভাবে এই ত্যাগ 
আসে? মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি একটি হৃদ দেখিলাম__চাঁরিদিকে 
মনোরম দৃশ্যাবলীতে বৃক্ষরাঁজির বিপরীত প্রতিচ্ছবি জলের মধ্যে দেখা যাইতে- 
ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই মরীচিক! বলিয়। প্রমাণিত হইল । তখন বুঝিলাম, 
মাসাবধি প্রতিদিনই আমি এই দৃশ্য দেখিয়াছি শুধু সেদিন তৃষ্ণার্ত হইয়। আমি 
ঠেকিয়! শিখিলাম যে, উহ! মিথ্যা। পরেও-_ প্রতিদিনই আমি ইহ! আবার 
দেখিব, কিন্ত সত্য বলিয়া আর কখনও স্বীকার করিব না। সুতরাং আমর! 
যখন ঈশ্বরলাঁভ করি, তখন জগৎ দেহ প্রভৃতির ভাব চলিয়া যাইবে । এগুলি 
পরে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তখন আমরা এগুলি মিথ্য। বলিয়াই জাঁনিব । 

পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ ও গ্রীষ্টের মতো! মহাঁপুরুষদের জীবনেতিহীঁস। 
নিষ্কাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষ। কল্যাণ করেন। দীন- 
দরিদ্রের বস্তিতে যীশুর কথা ভাবে! । দুঃখের পারে স্বরূপ দর্শন করিয়া! তিনি 
বলিয়াছিলেন, ‘ভাই সব, তোমরা! সকলে ঈশ্বরের সন্তান।” তাঁহার কর্ম শান্ত, 
নীরব। দুঃখের কারণগুলিই তিনি দূর করেন। যখন তুমি সত্যসত্যই 
জানিবে যে, এই কর্ম নিতান্তই মায়া, তখনই জগতের হিতের জন্য কিছু 
করিতে পাঁরিবে। এই কর্ম যতই অজ্ঞাতসারে কৃত হয়, ততই ভাল হয়, 
কারণ তাহ! হইলেই কর্ম চেতনভাবের আরও উর্ধে উপনীত হয়, অতিচেতন 
হয়। ভাল বা মন্দ কোনটাই আমাদের সন্ধানের বিষয় নয়, তবে সুখ ও 
মঙ্গল দুঃখ ও অমঙ্গল অপেক্ষা! সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা! 
কাটা বিধিয়াছিল, আর একটি কাটা দিয়া সে ইহা! তুলিয়া! ফেলিল। 
এই প্রথম কাটাঁটি মন্দ, আর দ্বিতীয়টি ভাল। আত্ম! সেই শাস্তি, যাহ! ভাল 
ও মন্দ উভয়কেই অতিক্রম করে। বিশ্বসংসার বিলীন হইয়! যায়, তখনই 
মানুষ ভগবানের নিকটবর্তী হইতে থাঁকে । ক্ষণেকের জন্য সে স্বরূপ ফিরিয়] 
পায়, ঈশ্বরই হইয়া যায় । আবার ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষরূপে তিনি আবিভূ্ত হন ; 
তখন জগৎ-সংসার তাহার সন্মুখে কীপিতে থাকে। মূর্খ নিদ্রিত হয়, 
মূর্বরূপেই জাগরিত হয়। অজ্ঞান মানুষ__অতীন্ররিয় জ্ঞান লাভ করিয়া, অনন্ত 
শক্তি পবিত্রতা ও প্রেমের অধিকারী হইয়া দেব-মানবরূপে ফিরিয়া আসে । 
অতীন্দ্ৰিয় অবস্থার ইহাই কার্যকারিতা, 
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যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধনা করা চলে। গীতা তো এইভাবেই প্রচারিত 
হইয়াছিল। মনের তিনটি অবস্থা আছে ঃ সক্রিয়, নিষ্ছিয় এবং শান্ত 
নিক্রিয়তাঁর বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন, সক্রিয়তাঁর বৈশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং 
শান্তভাবের বৈশিষ্ট্য তীব্রতম স্পন্দন । আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে। দেহ 
রথ, ইন্দ্রিয়নিচয় অশ্ব, মন লাগাম, এবং বুদ্ধি সারথি। এইভাবেই মান্য 
মায়া অতিক্রম করে; সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাভ করে। মানুষ 
যতক্ষণ ইন্জরিয়গুলির অধীন, ততক্ষণ মে এই সংসারের । যখন ইন্দ্রিয়গুলি জয় 
করে, তখন সে যথার্থ ত্যাগী। 

দুর্বল ও নিষ্ছিয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমাও যথার্থ ক্ষমা হয় না সেক্ষেত্রে 
সংগ্রীমই ভাঁল। পার্থনারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, “আমাদের 
শক্রদের ক্ষম| করা উচিত” এবং বলিয়াছিলেন, ‘অর্জুন, তুমি মহাঁজানীর মতো 
কথা বলিতেছ, কিন্ত তুমি নিজে তো৷ জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ 1” জলে 
থাঁকিয়াও যেমন পদ্মপত্ৰ জলঘবারা সিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি সংসারে 
অনাসক্ত হইয়! থাকিবে । সংসার যুদ্ধক্ষেত্র_-এখান হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতে 
থাঁকো।: সংসারের এই জীবন ঈশ্বরলীভের একটি প্রয়াস । ত্যাগের বলে 
বলীয়ান্‌ ইচ্ছাশক্তির বিকাশরূপে তোমার জীবন গড়িয়া তোল। জ্ঞাতসারে 
আমাদের মস্তিফ-কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিতে হইবে । 

প্রথম সোপান হইল জীবনযাপনের আনন্দ। কুচ্ছ-সাঁধন পৈশাচিক । 
প্রার্থনা কর! অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়া হাসা অনেক ভালো। গান কর। দুঃখের 
হাঁত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর। দোহাই ঈশ্বরের, অপরের মধ্যে এই দুঃখের 
ভাব সংক্রামিত করিও না । কখনও ভাবিও না যে, ঈশ্বর একটু স্থখ ব1 একটু 
দুঃখ লইয়া ব্যবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও সৌরভে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকো 
মুনিখধির! প্রকৃতিকে উপভোগ করিবার জন্য পর্বতশিখরে যাঁইতেন। 

দ্বিতীয় সোপান পবিভ্রতা। 

তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ । সদসৎ বিচার কর। অনুভব কর, 
ঈশ্বরই একমাত্র সত্য । যদি ক্ষণেকের জন্যও মনে কর, তুমি ঈশ্বর নও, তবে 
'হ্দ্ভয়ে' আক্রান্ত হইবে। যখনই চিন্তা করিবে ‘মোহহং’, তখনই অফুর্স্ত 
শান্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইন্দরিয়গুলি বশীভূত কর। কেহ আমাকে 
অভিশাপ দিলেও তাহার মধ্যে আমার ঈশ্বরকেই দেখা উচিত। আমার 


১৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ছুর্বলতাবশতই তাহাকে আমি অভিশাঁপকাঁরী মনে করি। যে দরিদ্র ব্যক্তির 
তুমি উপকার কর, সেও তোমাকে উপকার করার সুযোগ দিতেছে । ঈশ্বরই 
কুপাবশতঃ তোমাকে এভাবে তাহার পুজা করিবার অধিকার দেন । 

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস । সেই 
বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করিতে পাঁরে|। অনন্ত 
শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোচিত যত্ববান্‌ হও ন! বলিয়াই বিফল হও | 
যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ । 

মান্গষের অন্তনিহিত দেবত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা অভন্র 
গালাগাঁলির দ্বার দাঁবানো যায় না। যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই 
মুষ্টিমেয় ‘গ্রীক’ কথ| বলে। ভুল-ক্রুটি কিছু ন! কিছু সর্বদাই থাকিবে। 
সেজন্য দুঃখ করিও ন!। গভীর অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন হও। মনে করিও না, ‘যাহা 
হইবার তাহ! হইয়াছে । আহা! যদি আরও ভাল হইত | মানুষের মধ্যে যদি 
দেবত্ব ন! থাকিত, তবে সব মানুষ এতদিনে প্রার্থনা এবং অশ্থশোঁচনা করিতে 
করিতে উন্মাদ হইয়া যাইত । 

কেহই পড়িয়া থাকিবে না, কেহই বিনষ্ট হইবে না। সকলেই পরিণামে 
পূর্ণতা লাভ করিবে । দিনরাত বলো “ভ্রীতৃগণ, ওঠ, এম। তোমরাই 
পবিত্রতার অনন্ত সাগর | দেবতা হইয়া। যাও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও ।” 


সভ্যতা কাঁহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অন্থুভব করাই সভ্যতা । 
যখনই সময় পাইবে, তখনই এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির 
আকাঁজ্ষা কর। এরূপ করিলেই সব হইবে। যাহ! কিছু ঈশ্বর নয়, তাহা 
অস্বীকার কর। যাহ! কিছু ঈশ্বরভাবাস্বিত, তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণী৷ কর। 
দিনরাত মনে মনে এ-কথা বলো । এভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞানের আঁবরণ 
পাতলা হইয়া যাইবে । 

আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই । আমিস্ত্রী বা পুরুষ নই। আমার কোন 
সীমা নাই । আমি চিত্্বপ-__আমি সেই ব্রহ্ম। আমার ক্রোধ বা ম্বণা 
নাই । আমীর দুঃখ বা স্থখ নাই । জন্ম বা মরণ আমার কখনও হয় নাই। 
কারণ আমি যে জ্ঞানন্বরূপ__আননস্বর্ূপ। হে আমার আত্মা, আমি সেই, 
‘সোহহং’। 


জ্ঞান ও কর্ম ১৭৩ 


নিজেকে দেহভাবশৃন্__অন্ৃতব কর। কোন কাঁজে তোমার দেহ ছিল 
না। ইহ! আগাগোড়া কুসংস্কার। দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, 
রোগগীড়িত--দকলের মধ্যে দিব্য চেতন! জাগা ইয়া তোল । 

বাহতঃ প্রায় প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবীতে এই প্রকার ভাঁব-তরঙ্গ 
আসিয়া থাকে। ছোট ছোট তরঙ্গ নানাদিকে উত্িত হয়; কিন্তু একটি 
অন্তগুলিকে গ্রাস করে এবং সমাজকে প্লাবিত করে। যে ভাঁব-তরন্গের পিছনে 
সর্বাধিক চরিত্রবল আছে, তাহাই এইরূপ করিয়। থাকে। 

কনফ্যুসিয়, মুসা, পিথাগোরাঁস, বুদ্ধ, শ্ীষ্ট, মহম্মদ, লুখার, ক্যালভিন, 
ও শিখগুরুগণ এবং থিওসফি, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি সকলেরই অস্তনিহিত ভাব 
দেবত্ব প্রচার কর।। 

কখনও বলিও না, মান্য দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্ত যোগের মতোই । 
প্রেমই আদর্শ, প্রেম কোন বাহ্বস্তর অপেক্ষা করে না। প্রেমই ঈশ্বর । 
সুতরাং এই ভক্তির পথেও আমর! আত্ম-্বরূপ ভগবানকে লাভ করি। 
‘নোহহম্‌’। নগর, দেশ, জীব, জগৎকে ভাল ন! বাঁদিলে কিভাবে কাজ করা 
যাঁয়? বিচারের দ্বারা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব অনুভব করা যায়। নাস্তিক এবং 
অঙ্ঞেয়বাদীর! সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করুক। এইভাবেই ঈশ্বর 
অনুভূত হন। 

কিন্ত একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাঁকিবেঃ কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। 
জানিও-ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শশ্বরূপ হইয়৷ যাওয়াই ধর্ম, 
অন্ভূতিই ধর্ম। মানুষমাত্রেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক । সর্বনিয়স্তরের মাঁচ্ষ 
পণ্ড, উচ্চতম মানুষ সিদ্ধ ব! পূর্ণ। এই ছুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব্দ, 
বর্ণ, মতবাদ ও আঁচাঁর-অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই চিন্তা করিতে হয়। 

পৌত্রলিকত! যে শেষ হইয়াছে, তাঁহার পরীক্ষা : যখন বলো, “আমি”, 
তখন তোঁমাঁর চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না? যদি শরীর-চিন্তা আসে, 
তবে তুমি তখনও পুতুলপুজক। ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়_ধর্ম 
অপরোক্ষান্থভূতি। যদি ইশ্বর-বিষয়ে ‘চিন্ত! কর, তবে তুমি নিতান্তই 
ূর্ঘ। অজ্ঞ সাধক প্রার্থনা! ও ভক্তির দ্বারা দার্শনিককেও অতিক্রম করিতে 
পাঁরে। ঈশ্বরকে জানিবার জন্য কোন দর্শনশান্রের প্রয়োজন হয় না। 
অপরের বিশ্বাস নষ্ট করা! আমাদের কর্তব্য নয়। ধর্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ৷ 


১৭৪ স্বামীজীর বাঁণী ও রচন। 


সর্বোপরি সর্বতৌভাবে আন্তরিক হও। কোন কিছুর সহিত নিজেকে অভিন্ন 
মনে করিলেই আসক্তি ও কামন] উদ্ভূত হয়, তাহা হইতেই মান্য দুঃখ পাঁয়। 
এইরূপে দরিদ্র ব্যক্তি সোন! দেখিয়া সোনার আকাজ্জীর সহিত নিজেকে 
অভিন্ন মনে করে। সাক্ষিম্বপ হও। যাহাতে কখনও কোন বিষয়ে 
প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, এমন শিক্ষা লাভ কর। 


কর্মবিধান ও যুক্তি 

ুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রামের অর্থ কখনও ছিল না? কিন্তু আমাদের 
জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ সৃষ্টি করে। 

বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরপ 
সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভয় চলিয়া যাইবে। 
নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বন্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে। 

ইন্দরিয়গ্রাহ জগতে থাকিয়। আমরা যে প্রকার মুক্তি অন্থভব করি, 
উহা মুক্তির আভাস মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়। 

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়। চলাই মুক্তি_-এ ধারণার সহিত আমি একমত 
নই। ইহার যে কি অর্থ, বুঝি না। মানব-প্রগতির ইতিহাস অন্গসারে 
জানা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে, 
উচ্চতর নিয়মের দ্বার! নিয্নতর নিয়ম জয় কর! হইয়াছে, বল! যাইতে পারে। 
কিন্ত সেখানেও ভয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল ; এবং 
যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় 
করিতে চায়। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বৃক্ষ কখনও 
নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই। বিস্থক 
কখনও মিথ্যা বলে না। ত বলিয়া ইহারা মানুষের চেয়ে বড় নয়। এ জীবন 
মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা ; এবং এই নিয়মান্ুবতিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে 
সমাজে, বাঁজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়বন্ত করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম 
মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখা 
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যায়, নিশ্চয় জানিবে সেই সমাজ শীপ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভারতের 
বৈশিষ্ট্য পর্যালোচন! করিলে দেখিবে হিন্দুদের মতো! আর কোন জাতির 
এত অধিক বিধি-নিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাঁতি-হিসাঁবে বিনাঁশ। কিন্তু 
হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব__তীহাঁরা ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন মতবাদ 
বা গৌড়ামির স্থষ্টি করেন নাই, তাই ধর্মের চরম উন্নতি হইয়াছে। নিয়ম 
চিরন্তন হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ “চিরস্তন বস্তু নিয়মের অন্তগত'-এ-কথা 
বলিলে চিরস্তনকে সীমাবদ্ধ কর! হয়। 

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মামুযের 
সমান হুইয়। যাঁইতেন। তাঁহার কোন উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? কোন 
উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি তো তাহা দ্বার! বদ্ধ হইতেন। তবে তে ঈশ্বর ছাড়া 
কোন মহত্বর ভাব আছে বলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ £ গালিচা-নির্মাত। 
একখণ্ড গাঁলিচ! বয়ন করে; একটা কিছু মহত্তর ভাব তাহার বাহিরে ছিল 
(যাহা সে গালিচায় ফুটাইয়| তুলিয়াছে )। যে-ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে 
মিলাইয়। চলিবেন, সেই ভাবটি কোথায়? ঠিক যেমন বড় বড় সম্রাটগণ 
কখন বা পুতুল লইয়| খেল! করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্রকৃতির সহিত খেলা 
করেন; এবং ইহাকেই আমরা বিধি ব| নিয়ম বলি। আমরা ইহাকে নিয়ম 
বলি, কাঁরণ সেটুকু বেশ চলে। আমরা ঘটনার অংশটুকুই দেখিতে পাই; 
সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিবদ্ধ। এ-কথা বলা ূর্থত। 
যে নিয়ম অনন্ত_প্রস্তরখণ্ড চিরকাল পড়িতে থাঁকিবে। সকল যুক্তিই য্দি 
অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রস্তরথণ্ড 
পড়িয়াছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? স্থতরাং বিধি বা 
নিয়ম মাজুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমর আরম্ভ করি, সেখানেই 
শেষ করি-_মাঁনুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোঁষণ|। প্রকৃতপক্ষে আমরা 
ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞত| লইয়া 
নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়া যাই । ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে আমরা আরম্ভ 
করিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে। এই নিয়মগুলি 
থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির মধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। 
বেদান্ত সর্বদা মুক্তির বাণীই ঘোষণা৷ করে। বেদান্তবাদী নিয়মকে বড় ভয় 
পায়; চিরন্তন নিয়ম তাহার নিকট দারুণ ভীতির বস্তু। কারণ তাঁহা হইলে 
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আর নিষ্কৃতি নাই। চিরকাঁল যদি অনন্ত নিয়মের অধীন থাকিতে হও, 
তবে তৃণখণ্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? আমরা বন্তসম্পর্শূন্য নিয়মে 
বিশ্বাস করি না। 

আমরা বলি, মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং ভগবাঁনই সেই মুক্তি। অন্যান্য 
বস্তুতে যে আনন্দ, এখানেও সেই আনন্দ কিন্তু সীম বস্তুতে খু'জিলে মান্য 
সুখের কণামাত্র লাভ করে। সাধক ভগবানে যে-আনন্দ লাভ করে, 
চোর চুরি করিয়। সেই একই আনন্দ পায় ; কিন্তু চোর দুঃখরাশির সহিত 
সুখের কণীমাত্র পায়। ভগবান্ই প্রকৃত স্থখ। প্রেমই ভগবান মুক্তিই 
তগবান্‌। যাহ! কিছু বন্ধন, তাহ ভগবান্‌ নয়। 

মানুষের মধ্যে পূর্ব হইতেই মুক্তি আছে, কিন্তু উহা! আবিষ্কার করিতে 
হইবে । মানুষ তো মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে মে এ-কথা তুলিয়। যায়। 
জ্ঞাতমারে ব| অজ্ঞাতদারে এই তত্ব আবিষ্কার করাই প্রত্যেকটি মীন্ষের 
সমগ্র জীবন। কিন্ত জ্ঞানী ও অজ্ঞলৌকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহা 
জ্াঁতসারে আবিষ্কার করেন, আর অজ্ঞ লোক আবিষাঁর করে অজ্ঞাতসারে | 
প্রত্যেকেই__-অণু হইতে নক্ষত্র পর্যন্ত_মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। অজ্ঞ 
ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে_ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে পাঁরিলে সন্তষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অন্থভব করেন, তাহাকে আরও 
দৃঢ়তর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে । তিনি রেড ইণ্ডিয়ানের স্বাধীন ভাঁবকে 
মোটেই স্বাধীনত। বলিয়! মনে করেন না। 

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, 
কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক ভাব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত ভাব, 
এবং মুক্তিই মাঁষের একমাত্র কাম্য । ইহার জন্তাই মানুষ চেষ্টা করিতেছে। 
শুধু শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ £ বিজ্ঞানী কয়েক মাইল 
দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিতে পারে ; কিন্ত প্রকৃতি ওঁ তরঙ্গাঘাত 
অসীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে পারে। তবে আমরা প্রকৃতির মৃতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করি না কেন? নিয়ম আমরা চাই না, 
আমর! চাই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য । আমর! বিধিবহিভূ্ত হইতে 
চাই। নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইলে মৃংপিণ্ড হইয়া যাইবে। তুমি নিয়মের 
বাহিরে গিয়াছ কিনা-_সেইটি প্রশ্ন নয়; কিন্তু আমরা নিয়মের উর্ধ্বে--এই 
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চিন্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস রচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, 
একজন বনে বাম করে এবং কখনও কোন শিক্ষা-দীক্ষা পায় নাই । সে একটি 
পাথরের টুকরাকে নীচে পড়িতে দেখিল_এ তো! একটি স্বাভাবিক ঘটনা, 
সে কিন্তু ভাবে, ইহ! মুক্তি) সে মনে করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে, 
ইহার অন্তর্নিহিত ভাব মুক্তি। কিন্তু যখনই সে বুঝিতে পারে যে, পাথরের 
টুকরাঁটি অবশ্যই নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে স্বভাব বলে, অচেতন যন্ত্র 
কর্ম বলে। আমি এখন রাস্তায় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি। ইহাতেই 
মান্ষ-হিসাবে আমার গৌরব । যদি আমি নিশ্চয় জানি যে, আমাকে এখন 
ওখানে যাইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়! আমি যন্ত্রে পরিণত হই। 
অনন্ত শক্তি সত্বেও প্রকৃতি একটি যন্্রমাত্র ; মুক্তিই সচেতন জীবনের উপাদান । 

বেদান্ত বলেন, বনের মানুষের ধারণাই ঠিক) তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্ত 
ব্যাখ্যা তুল। সে এই প্রকৃতিকে মুক্ত বলিয়া মনে করে, নিয়মের দ্বারা 
শাসিত মনে করে ন|। মানব-জীবনের এইসব অভিজ্ঞতার পরই আমরা 
এই প্রকার চিন্ত। করিতে শিখিব, কিন্তু আরও দার্শনিক অর্থে । উদ্রাহরণ- 
স্বরূপ £ আমি রাস্তায় বাহির হইতে চাই। ইচ্ছার প্রেরণা পাইলাম, তাঁরপর 
থামিয়া গেলাম ; ইচ্ছা হওয়! ও রাস্তায় বাহির হওয়ার মধ্যে যে-সময়টুকুর 
ব্যবধান, সেই সময়ে আমি সমভাবে কাঁজ করিতে থাঁকি। কর্মের সঙ্গতিকেই 
আমরা নিয়ম বা বিধি বলি। আমার কর্মের এই সঙ্গতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশে বিভক্ত, সেজন্যই আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মাধীন বলি না। 
আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। পাঁচ মিনিট ভ্রমণ করি; কিন্তু এ পাচ 
মিনিট সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। এই ইচ্ছাই ভ্রমণের 
আবেগ দিয়াছিল। স্থতরাং মানুষ বলে যে,.সে স্বাধীন, কারণ তাহার 
সব কৰ্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় ; এবং যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
সঙ্গতি ব! মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে মে-সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির 
অম্ুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমর! 
কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খগ্ডগুলি দেখিতে পাই ; কিন্তু আর্দি ও অন্ত অবশ্যই 
স্বাধীন আবেগ । প্রথমেই মুক্তির প্রেরণা প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাই বহিয়। 
চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের কার্যকালের তুলনায় প্রকৃতির কাৰ্যকাল দীর্ঘতর । 
দার্শনিক যুক্তিদ্বার| বিশ্লেষণ করিয়! বুঝিতে পারি, আমরা! স্বাধীন বা মুক্ত 


১-১২ 
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নই। তথাপি এই চেতন! থাকিয়া যায় যে, আমি মুক্ত । এই চেতন! কিভাবে 
আসে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে 
পাইব, আমাদের মধ্যে এই দুইটি প্রেরণ আছে। আমাদের যুক্তি বলে, 
সব কার্ষেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রেরণীঘারা আমর! আঁমাঁদের 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি। বেদান্তের মীমাংসা এই-_মুক্তি বা স্বাধীনতা 
ভিতরেই আছে, আত্ম যথার্থই মুক্ত ; কিন্ত জীবাত্মীর কর্ম শরীর-মনের ভিতর 
দিয়া পরিক্রত হইয়া আসিতেছে ; এই শরীর ও মন স্বাধীন বা মুক্ত নয়। 

যখনই আমর! কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা উহাঁর 
দাস হইয়। পড়ি । কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে 
আমি প্রতিক্রিয়া করিলীম। এ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন স্বষ্টি করিল, 
তাহীতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম। অতএব আমাদের মুক্ত-স্বভাব 
প্রদর্শন করিতে হইবে । শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্তু বা অতি দুরাচার ব্যক্তির 
মধ্যে যাহার! মুনি জন্ত বা মানুষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, 
তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহজীবনেই তাহার! আপেক্ষিক নানা-দর্শন জয় 
করিয়া এই একত্ব ব| সমদর্শনের উপর দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন । ঈশ্বর গুদ্ধ- 
স্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাঁবাপন্ন। যে জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, 
তিনি তে| জীবন্ত ঈশ্বর । এই লক্ষ্যের দিকেই আমর! চলিয়াছি ; প্রত্যেক 
উপাসনা-পদ্ধতি, মানবজাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবাঁরই 
প্রচেষ্টা যে অর্থ চায়, সে যুক্তির জন্যই চেষ্টা করিতেছে__দারিত্র্ের বন্ধন হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্ট। করিতেছে। মান্ষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ 
মুক্তিলাভ করাই তাহার অন্তনিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সব কর্মই সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। যে-দকল কর্ম সেই উদ্দেশ্যের 
পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন. করিতে হইবে । জ্ঞাতমারে ব| অজ্ঞাতমারে 
সমগ্র বিশ্বই উপাদন| করিতেছে; মানুষ শুধু জানে না যে, যখন সে 
কাহাঁকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও মে আর একভাবে সেই এক ঈশ্বরেরই 
উপাঁদনা করিতেছে, কাঁরণ যাহার! অভিশাপ দিতেছে, তাঁহারাও মুক্তির জন্য 
চেষ্টা করিতেছে । তাহার! কখনও ভাবে ন! যে, কোন বিষয়ে গ্রতিক্রিয়! 
করিতে গিয়া তাহার! নিজেদের ক্রীতদাস করিয়। ফেলে। আঘাতের বিরুদ্ধ 
প্ৰতিঘাত করা কঠিন। 


কর্মবিধান ও মুক্তি ১৭৯ 


আমর! সীমাবদ্ধ_এই বিশ্বাম বর্জন করিতে পাঁরিলে এখনই আমাদের 
পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হইত। ইহা শুধু সময়-সাপেক্ষ। যদি তাই 
হয়, তবে শক্তি বর্ধিত কর, এইভাবে সময় সংক্ষি্ড কর। সেই অধ্যাপকের 
কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্ত অবগত হইয়। মাত্র বারে! 
বৎসরে উহ! নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত 
বৎসর । 


সরল রাজযোগ 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্বামীজী আমেরিকাঁয় তীহার শিয়া! সারা সি. বুলের (Mrs. Sara ০". 
Bull ) বাড়িতে কয়েকজন অন্তরন্দের সহিত ‘যোগ’ সম্বন্ধে থে আলোচনা 
করেন, মিসেল বুল তাঁহা লিখিয়৷ রাখেন। পরে ভক্ত স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের 
মধ্যে বিতরণের জন্য আমেরিকার বন্ধুগণ ১৯১৩ খৃঃ তাহা প্রকাশ করেন। 
বর্তমান পুস্তিক তাঁহারই ভাষান্তর । 
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প্রস্তাবনা 


রাজযোগও পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো একটি বিজ্ঞান । 
এই বিজ্ঞান মনের বিশ্লেষণ ; অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যসংগ্রহ দ্বারাই এতে 
আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোলা হয়। সকল দেশের মহান আচার্ষেরাই 
বলে গেছেন, ‘দেখেছি ও জানি।” যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, 
তাঁদের প্রচারিত সত্য তীর! প্রত্যক্ষ করেছেন। 

এই প্রত্যক্ষান্থভূতি যোগ-লব্ধ। 

স্তি বা চেতনা সত্তার সীমা হ'তে পারে না; কেন না আর একটা 
অতীন্রিয় অবস্থ। আছে; সেখানে এবং অচেতন অবস্থায় কোন ইন্িয়ের 
অনুভূতি নেই, কিন্তু এই ছুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, যেমন_জ্ঞান 
আর অজ্ঞান। যে যোগশাস্্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেট! ঠিক 
বিজ্ঞানের মতোই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 

মনের একা গ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস । 

যৌগ আমাদের শিক্ষা দেয়__কিভাবে জড়কে অধীন ক'রে রাখা যায়; 
জড় চিরদিন চেতনের অধীনই থাকবে । 

যোগ’ মানে (০1০) জুড়ে দেওয়া? অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার 
মিলন ক'রে দেওয়া । 

মন চেতন-ভূমিতে ও তাঁর নিয়স্তরে কাজ করে। আমরা যাঁকে চেতন৷ 
বলি, সেট! আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একট! শিকলি-মাত্র। 

একটুখানি চেতনা নিয়ে আমাদের এই ‘আমি’, আর তাঁর চারদিকে বিরাট 
অচেতন সত্তা ; এই “আমি'র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় ভূমি । 

নিয়মিতভাবে ঠিক ঠিক যৌগ অভ্যাস করলে মনের স্তর একটার পর 
একটা উন্মুক্ত হয়, আর প্রত্যেক স্তরে আমাদের সামনে নতুন নতুন তথ্য 
প্রকাশিত হয়। আমর! দেখি, যেন আমাদের সামনে নতুন জগতের স্ট হচ্ছে, 
আমাদের হাতে যেন নতুন নতুন শক্তি এসে পড়ছে; কিন্ত মাঝ-রাস্তাঁয় 
আমরা যেন থেমে না যাই! হীরের খনি সামনে পড়ে রয়েছে, কাচের 
‘মাল!’ যেন আমাদের চোখে ধাধা লাগিয়ে না দেয়। 

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে ন! পারলে আমাদের বিনাশ । 


১৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যার! সাধক-_সিদ্ধি লাভ করতে চাঁন, তাদের তিনটি জিনিস দরকার । 

প্রথম : ইহলোকের ও পরলৌকের সব ভোগ-বাসন। ছাড়তে হবে; 
চাইতে হবে শুধু ভগবান্‌ আর সত্য। 

দ্বিতীয় ঃ সত্য আর ভগবানকে লাভ করবার জন্য তীব্র আঁকাজ্ক৷ চাই । 
যে-মান্ষ জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি 
ব্যাকুল হও) মত্য ও ভগবানের জন্য এরকম অধীর হও। 

তৃতীয় £ ছ-টি শিক্ষ।। ১ম--মনকে বহিমুখ হ'তে না দেওয়|। ২য় 
মনকে অন্তমুখ ক'রে একট! ভাবে আবদ্ধ রাখা। ৩য়-_ প্রতিবাদ ন! ক'রে 
সব জিনিস মহা কর1| ৪র্থ-শুধু ঈশ্বরকে চাও, আর কিছুই নয়। আপাত- 
মনোরম বিষয় আর যেন তোমাকে ঠকাঁতে না পারে। সব ত্যাগ কারে শুধু 
'ভগবানকেই চাও। «৫ম--উপস্থিত কোন একট! বিষয় নাও, তার শেষ 
পর্যন্ত বিচার কর, সমাধান না ক'রে ছেড়ে না। সময়ের হিসাব ক’রো ন!। 
আমাদের জীবন সত্যকে জানবার জগ্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্রির জন্য নয়; ইন্দ্িয়তৃপ্তি 
পশুর! করুক, আমর! কখনও তাদের মতে৷ ভোগ করতে পারি ন|। 
মান্য মননশীল; মৃত্যুকে মে যতদিন না জয় করে, যতদিন ন। আলোকের 
সন্ধান পায়, ততদিন গে সংগ্রাম করবেই। নিক্ষল বৃথ| কথাবার্তায় সে নিজের 
শক্তিক্ষয় করবে ন|| সামাজিকতা! ও লোকমতের পৃজাই হচ্ছে পৌত্তলিকতা। 
আত্মা__লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ৬ঠ-_সর্বদ| নিজের 
স্বরূপ চিন্তা কর। কুসংস্কারের পারে যাঁও। ক্রমাগত ‘আমি ছোট, আমি 
ছোট'_এই ভেবে নিজেকে ছোট ক'রে ফেলো! না; যতদিন ন! ত্রহ্ষের 
সঙ্গে অভেদজ্ঞান ( অপরোক্ষাহ্ুভূতি ) হচ্ছে, ততদিন দিনরাত্র নিজেকে বলো 
তোমার স্বরূপের কথা। 

এই সব কঠোর সাধননিা ব্যতীত কোন ফল-লাভ সম্ভব নয়। 

নিরপেক্ষ পরব্রদ্ধ উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু আমর! কখনও ত! ভাষায় 
প্রকাশ করতে পারি না; যে মুহূর্তে প্রকাশ করতে যাই, তখনি তাকে 
সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলি; ফলে অনস্ত হয়ে পড়েন সাস্ত। 

ইন্জিয়ের সীম! ছাড়িয়ে যেতে হবে, বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতে হবে) 
আর এ শক্তি আমাদের আছে। 

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস ক'রে শিশ্ গুরুকে জানাবে । 


প্রথম পাঠ 


প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব অস্থ্মীলন করতে হবে। সকলেই এক কেন্দ্রে গিয়ে 
মিলিত হবে। 

‘কল্পনাই প্রেরণার উৎস ও চিন্তার ভিত্তি ৷ 

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে; পাথর পড়ে-_এটা 
বাইরের ঘটনা, কিন্ত “মাধ্যাকর্ষণ'-আবিষ্কারের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল, 
বাইরে নয়। 

যে বেশী খায় বা যে অনাহারী, যে বেশী ঘুমোয় বা যে খুব কম ঘুমোয়, 
মে যোগী হ'তে পারে ন1।* 

অজ্ঞান, চঞ্চলতা৷ ঈর্ষা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি__এই ক-টি যোগাভ্যাসের 
পরম শক্র। যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয় £ 

প্রথম--দেহ ও মনের পবিভ্রতা। সব রকমের মলিনতাঁ, যা মনকে নীচে 
নামিয়ে দেয়, যোগী ত! পরিত্যাগ করবে। 

দ্বিতীয়_ধৈর্য। প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য দর্শনাদি হবে, তারপর 
সে-সব বন্ধ হয়ে যাবে। এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন সময়, কিন্ত ধরে 
থাকা চাই; ধৈর্য থাকলে শেষে সত্য লাভ হবেই। * 

তৃতীয়__অধ্যবসীয়। সম্পদে বিপদে, স্বাস্থ্যে রোগে_সব সময়ে যোগ 
অভ্যাস ক'রে যাও ; একটি দিনও বাদ দিও না। 

যৌগ-সাঁধনের সবচেয়ে প্রশন্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির মদ্ধিক্ষণ-সে-সময় 
দেহ ও মন খুব শান্ত থাকে, চঞ্চলত! ও অবসাদ কিছুরই তখন প্ৰাবল্য 
থাকে না। যি সে-সময় ন! পারো, তা হ'লে ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে 
যাবার আগে সাধন অভ্যাস করবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা খুব পরিপাটিভাবে 
প্রয়োজন (প্রত্যহ স্থান করবে )। 

স্নানের পর বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে বসবে, মনে করবে, তুমি যেন পাছাড়ের 
মতে। অটল, কোন কিছুই তোমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডের উপর 
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জোর ন দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথ৷ খজুভাঁবে রাখবে । মেরুদণ্ডের ভেতর 
দিয়েই সব ক্রিয়! হয়, কাজেই সেটিকে দুর্বল কর! চলবে না। 

পায়ের আঁডুল থেকে আরম্ত ক'রে ধীরে ধীরে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ 
স্থির করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্তা কর, দরকার মনে হয় তো 
প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করবে। 

মাথায় না পৌছনো! পর্যন্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের 
প্রতি অঙ্গ স্থির করতে করতে ওপরের দিকে আবে, যেন একটি অঙ্গও 
বাদ না যায়। তারপর সমস্ত দ্রেহটি স্থির ক'রে রাখবে। সত্য লাভ 
করবার জন্যে ভগবান তোমায় এই দেহ দিয়েছেন; এই নৌকা আশয় করেই 
২সার-সমুদ্রের পরপারে চিরস্তন মত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে। 

এইটি করা হয়ে গেলে ছুই নানারন্ধ দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবে, 
তারপর ছুই নান! দিয়েই নিঃশ্বান ত্যাগ করবে। তারপর যতক্ষণ বেশ 
ত্বচ্ছন্দভাবে পারে৷, শ্বাস রুদ্ধ ক'রে থাকবে । এইরকম চারবার কর! হয়ে 
গেলে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাম নেবে এবং জ্ঞানালোৌকের জন্য 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। 

‘যিনি এই বিশ্ব স্থষ্টি করেছেন, তার মহিমা আমি ধ্যান করি, তিনি 
আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন’_আসনে বসে দশ-পনর মিনিট এই মন্্রটর১ 
অর্থ চিন্তা কর। 


যে-সব উপলব্ধি ব! দর্শনাদি হবে, গুরু ছাড়া আর কাঁকেও তা বলবে না। 

যতটা সম্ভব কম কথা বলবে। 

সৎ চিন্তা করবে; আমর! য! চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সং চিন্তা 
মনের সকল মলিনতা৷ দগ্ধ করতে সাহায্য করে। 

যোগী ছাড়া আর সকলেই যেন ক্রীতদাঁস। মুক্তিলাতের জন্য বন্ধনের 
পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে। 

অতীন্দ্ৰিয় সতাঁকে সকলেই জানতে পাঁরে। ভগবান যদি সত্য হন, তবে 
তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে; আত্ম। যদি থাকে, তবে নিশ্চয় 
আমর] তাকে দর্শন ও অন্ুভব করতে পাঁরবো। 

১. গায়ত্রী মন্ত্র 


সরল রাজযোগ ১৮৯ 


আত্মবস্ত আছে কি না, তা বোঝার একমাত্র উপায়_এমন একটা কিছু 
হওয়া, যা দেহ নয়। 

ঘোগীরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রধানতঃ ছু-ভাগে ভাগ করেন-_- 
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ( অথবা জ্ঞান ও কর্ম )। 

অস্তরিন্দ্রিয় বা মনের স্তর চারটি £ 

প্রথম__মনঃ, মনন বা চিন্তাশক্তি। একে সংযত না করলে এর সমস্ত 
শক্তি নষ্ট হয়ে যায় ; সংযত করলে মনই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে 
ওঠে। 

দ্বিতীয়_ বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি (তাঁকে বোধশক্তিও বলা যায় )। 

তৃতীয়__অহংকাঁর ব! “অহং*ুদ্ধি। 

চতুর্থ চিত্ত, এইটিই হ’ল উপাদান, যাঁতে সকল বৃত্তি ক্রিয়৷ করছে, মনের 
ভিত্তিতল, সকল বৃত্তির আধার। এ যেন সমুদ্র, আর বৃত্বিগুলি যেন এরই 
তরঙ্গ । 


চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নামই যৌগ--যোগ+' এক প্রকার বিজ্ঞান, যার 
সাহায্যে আমর! চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিতে রূপাস্তরিত হওয়া বন্ধ করতে পারি। 
সমুদ্রে চাঁদের প্রতিবিদ্ব যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আত্মার 
গ্রতিবিষ্বও তেমনি মনের তরঙ্গাঘাতে টুকরে! টুকরো হয়ে যায়। সমুদ্র 
নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মতে| শাস্ত হয়, তখনই তাতে চাদের পূর্ণ 
প্রতিবিশ্ব আমরা দেখতে পাই ; তেমনি মনের উপাদান চিত্ত যখন সংযমের 
দ্বার! সম্পূর্ণ শান্ত হয়, তখনই আত্মদর্শন ঘটে। 

মনের উপাদান চিত্ত শরীর নয়-__হুক্্মতর জড়বিশেষ, এবং চিরকাল 
দেহ দ্বারা আবদ্ধও থাকে না। মাঝে মাঝে আমাদের দেহ-বন্ধন যে শিথিল 
হয়ে যায়, তাই এর প্রমাণ। ইন্দরিয়মূহ বশে এনে আমর! ইচ্ছামত এই 
অবস্থালাভ করবার অভ্যাস করতে পারি । 

এই অবস্থা সম্পূৰ্ণ আয়ত হ'লে আমরা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, 
কারণ ইন্দিয়গণ যে-সব বিষয় আমাদের কাছে পৌছে দেয়, সেগুলি নিয়েই 
তো আমাদের জগৎ। স্বাধীনতাই উচ্চতর জীবনের চিহ্ন। ইন্দিয়ের বন্ধন 
থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরস্ত। 
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যে ইন্দ্রিয়ের অধীন সেই সাংসারিক, সেই ক্রীতদাস । 

চিত্তবস্তর বিভিন্ন বৃত্তি-তরঙ্গে ভেঙে পড়া সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে 
পারলেই আমাদের দেহবোঁধ চলে যাঁয়। এই দেহগুলি তৈরি করতে কোটি 
কোটি বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, সেই 
প্রচেষ্টার মধ্যে এই দেহপ্রাপ্তির আমল উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা লাভ করা, তা! 
আমরা ভুলে গেছি। আমরা ভাবি, এই দেহটাকে তৈরি করাই বুঝি 
আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ; ইহাই মায়।। এই মায়! আমাদের ভাঙতে 
হবে, মূল লক্ষ্যের দিকে ফিরতে হবে; আর উপলব্ধি করতে হুবে-_আমরা 
দেহ নই, দেহ আমাদের ভূত্য। ys 

মনকে দেহ থেকে আলাদা ক'রে দেখতে শেখে, ভাবে।--মন দেহ থেকে 
পৃথকৃ। এই জড় দেহটাকে আমরাই চেতন! ও জীবন দিই, তারপর ভাবি 
এটা চেতন ও বাস্তব। আমরা এত দীর্ঘকাল ধরে এই পোশাকটা প'রে 
আসছি যে, এখন ভুলে গেছি আমরা ও এই পোশাক অভিন্ন নই ; এবং 
ইচ্ছামত এই পোশাক ছেড়ে ফেলা যায়। যোগ এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য 
করতে পারে। দেহ একটা যন্্রমাত্র, আমাদের দাস- প্রত নয়) মনংশক্তি- 
সমূহকে আয়ত্ত করাই যোগাভ্যাসের মুখ্য ও মহান্‌ উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্ট_যে-কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে মনের শক্তিগুলি নিয়োগ করা। 

যদি বেশী কথা৷ বলো, তাহ'লে যোগী হ'তে পারবে ন|। 


দ্বিতীয় পাঠ 


এই যোগের নাম অষ্টা্যোগ, কারণ এর প্রধান অঙ্গ আটটি। যথা 

প্রথম_ঘম। যোগের এই অঙ্গটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইটি সার! 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে । এ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত £ 

(১) কায়মনোবাঁক্যে হিংসা না কর] । 

(২) কায়মনোবাঁক্যে লোভ না করা। 

(৩) কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করা । 
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(৪) কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া 

(৫) কায়মনোবাক্যে বৃথা দান গ্রহণ না কর! ( অপ্রতিগ্রহ )। 

দ্বিতীয়__নিয়ম। শরীরের যত্ন, সান, পরিমিত আহার ইত্যাদি | 

তৃতীয়_আমন। মেরুদণ্ডের উপর জোর না৷ দিয়ে কটিদেশ, স্বন্ধ ও মাথা 
খুভাবে রাখতে হবে। 

চতুর্থ_গ্রাণায়াম। প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করবার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযম। 

পঞ্চম- প্রত্যাহার । মনকে বহির্মুখ হ'তে ন! দিয়ে অন্তর্গখ ক'রে কোন 
জিনিম বোঝবার জন্য বারংবার আলোচন! 

যষ্ঠ_ধারণ!। কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা। 

সপ্ধম_ধ্যান। কোন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্ত! । 

অষ্টম__সমাধি। জ্ঞানের আলোক লাভ করাই আমাদের সকল সাধনার 
লক্ষ্য। 


যম ও নিয়ম সারা জীবন ধরে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। ভৌক 
যেমন একটা ঘাস দৃঢ়ভাবে না৷ ধরা পর্যন্ত আর একটা ছেড়ে দেয় না, তেমনি 
একটি সাধন ছাঁড়বার আগে অপরটি বেশ ক'রে বোঝা এবং অভ্যাস করা 
চাই। 

আজকের আলোচ্য বিষয়__প্রীণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিয়মন। রাজ- 
যোগের সাধনায় প্রাণবাঁধু চিত্তভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে 
নিয়ে যায়। প্রাণবায়ু বা শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে সমগ্র দেহ-যস্ত্রের নিয়ামক মূল 
চক্র (ঢ15-আ১০০])। প্রাণ প্রথমে ফুসফুসে, ফুসফুস থেকে হাদয়ে, হৃদয় 
থেকে রক্ত-প্রবাহে, সেখান থেকে মস্তিক্ষে, সব শেষে মস্তিফ থেকে মনে কাজ 
করে। ইচ্ছাশক্তি বাহ্‌ সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে, বাহ্‌ মংবেদনও 
ইচ্ছা-শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে । আমাদের ইচ্ছা দুর্বল ; আমরা এতই 
বদ্ধ যে, ইচ্ছার যথার্থ শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করি না। আমাদের 
অধিকাংশ কার্ধের প্রেরণা আমে বাইরে থেকে ; বহিঃপ্রক্কৃতি আমাদের 
অন্তরের সাম্যভাঁব নষ্ট করে, কিন্ত আমর! তাঁর সাম্যভাব নষ্ট করতে পাঁরি 
না (যেটা আমাদের পার! উচিত )। কিন্ত এ-সবই ভুল, প্রকৃতপক্ষে 
অধিকতর শক্তি রয়েছে আমাঁদের ভেতরে । 


১৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ধারা নিজেদের অন্তরের চিন্তারাজ্য জয় করেছেন, তারাই বড় বড় সাধু 
ও আচার্য, তাঁদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী। উচ্চ দুর্গে আবদ্ধ কোন 
মন্ত্রীকে তীর স্ত্রী গুবরে-পোকা, মধু, রেশমের স্থতে, দড়ি ও কাঁছি দিয়ে 
উদ্ধার করেছিলেন_এই রূপকের* সাহায্যে সুন্দরভাবে দেখানে! হয়েছে _ 
প্রাণের নিয়মন থেকে কি ক'রে ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য জয় কর! যায়। 
প্রাণায়াম-রূপ রেশমন্তুতার সাহায্যেই একটার পর একট। শক্তি আয়ত্ত ক'রে 
আমর! একাগ্রতা-রূপ রজ্জু ধ’রব, আর সেই রজ্ছুর সাহায্যে দেহ-কাঁরাগার 
থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ ক’রব। মুক্তি লাভ ক'রে তাঁর 
সাঁধনগুলি আমর! ছেড়ে দিতে পারি। 

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটি ঃ ১ম: পূরক-শ্বীসগ্রহণ। ২য় £ কুস্তক__ 
শ্বাসরোধ । ৩য় £ রেচক__শ্বাসত্যাগ । 

ছুটি শক্তি-প্রবাহ্‌ মস্তিষ্বের ভিতর দিয়ে এসে মেরুদণ্ড বয়ে তার শেষভাগে 
পরস্পরকে অতিক্রম ক'রে আবার মস্তিষ্কে ফিরে যায়। প্রবাহ-ছুটির একটির 
নাম হুর্ঘ (পিল), এটি মস্তিক্ষের দক্ষিণার্ধ থেকে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের 
বাঁদিকে মস্তিষ্কের ঠিক নিয়ে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে, আবার 
মেরুর নীচে চার (8 )-এর অর্ধেকের মতো আকারে আর একবার 
পরস্পরকে অতিক্রম করে যাঁয়। 

অন্য প্রবাহটির নাম চন্দ্র (ড়া), এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উলটো! এবং 
৪-এর আকার সম্পূর্ণ করে। দেখতে চার (8 )-এর মতে। হলেও এর নীচের 
দিকট| উপরের দিকের চেয়ে অনেকটা লম্ব।। এই ছুটো প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, 
আর বিভিন্ন কেন্দ্রে যাকে আমর! চক্র’ ( PlexU৪৫5 ) বলি, এর! প্রাণশক্তি 
সঞ্চয় করে, কিন্তু তা আমরা প্রায় জানতে পারি না। একাগ্রতার দ্বারা এই 
শক্তিসমূহ এবং সমস্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া আমরা অন্থভব করতে পারি। এই 
‘সুর্য ও চন্দ্রের প্রবাহ শ্বাস-প্রশ্থাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই 
শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত ক'রে আমর! সমস্ত দেহটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি । 

কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দরিয়গুলিকে 
ঘোড়! এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে। 


১. এই খণ্ডেই ‘রাজযোগ’ গ্রন্থের ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য 
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রথী আত্মা ও সারথি বুদ্ধি সেই রথে বসে আছেন। সারথি যদি বুদ্ধিরূপ 
ঘোড়াকে সংযত করতে ন! পারে, ত! হ’লে কখনও লক্ষ্যে পৌছতে পারবে 
না, দুষ্ট ঘোড়ার মতে! ইন্দ্রিয়গ্ুলি রথকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে গিয়ে 
রথীকে ধ্বংস করেও ফেলতে পারে। কিন্ত এই ছুটি শক্তি-প্রবাহ (ঈড়া ও 
পিঙ্গল|) দুষ্ট অশ্বকে দমন করবার জন্য সাঁরথির হাতে লাগামের মতো; 
এ ছুটি (লাগাম) আয়ত্তে রেখে সারথি ওগুলিকে (অশ্ব ) নিয়ন্ত্রণ করবে। 
নীতিপরাঁয়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা না হ'লে 
আমাদের কর্মগুলিকে আঁমরা কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। 
নীতিশিক্ষাগুনি কি ক'রে কর্মে পরিণত করতে পাঁরা যায়, যোগ সেই 
শিক্ষা দেয়। নীতিপরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য ।। জগতের বড় বড় 
আঁচার্যমাত্রেই যোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক শক্তিগ্রবাহকে তীর! সম্পূর্ণরূপে 
বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ-ছুটিকে : যৌগীরা মেরুর নিয়ভাগে 
(মুলাধারে ) সংযত কারে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই 
তা জ্ঞানপ্রবাহে পরিণত হয়; এ শুধু যোগীর মধ্যেই বর্তমান । 


প্রীণাঁয়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাঁধন-প্রণালী--সকলের পক্ষে এক রকম নয়। 
প্রাণায়াম_একটা ছন্দের তালে তালে নিয়মিত ভাঁবে করতে হবে এবং তা 
করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণন! করা, তবে সেটা একেবারে যন্ত্রের মতো 
হয়ে পড়ে, তাই গণনার নির্ধারিত সংখ্যায় আমর! পবিত্র ‘গুঁ'কার মন্ত্র জপ 
করি। 

এই প্রাণায়ামে অঙ্ষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাদ! বন্ধ ক'রে চারবার “ও জপ 
করতে করতে বাম নাশায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়। 

তারপর বাম নাকে তর্জনী রেখে দুটি নাসাই বন্ধ কর, মাথাটিকে বুকের 
উপর অবনমিত রেখে মনে মনে আটবার ‘ওঁ’ জপ করতে করতে শ্বাস রোধ 
কারে রাখে । 

তারপর মাথা ফের সোজা ক'রে দক্ষিণ নান! থেকে অন্ুষ্ঠ উঠিয়ে নিয়ে 
মনে মনে চাঁরবার “ জপ করতে করতে ধীরে ধীরে শ্বাম ফেলো। 

যখন শ্বাস ফেলা শেষ হয়ে যাবে, তখন ফুসফুম থেকে সমস্ত বাতাস বের 
ক'রে দেবার জন্য তলপেট সঙ্কুচিত করবে। তারপর বাম নাস! বন্ধ ক'রে 

১-১৩ 
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চারবার ‘ও জপ করতে করতে দক্ষিণ নাসা দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে 
হবে। 

তারপর অনুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নীস। বন্ধ ক'রে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাস 
রোধ ক'রে আটবাঁর ‘ওঁ’ জপ করবে। তারপর আবার মাথা সোজা ক'রে 
বাম নাশ৷ খুলে দিয়ে চারবার “৪ জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। 
সেই সময় আগের মতো তলপেট সঙ্কুচিত করা চাই। 

যখনই বসবে, এইরকম দুবার করবে, অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় দুবার ও বাম 
নামায় দুবার-_মোট চারবার প্রাণীয়াম করবে। বসবার আগে প্রার্থনা ক'রে 
নিলে ভাল হয়। 

এক সপ্তাহ ধারে এইরকম অভ্যাস প্রয়োজন। তারপর ধীরে ধীরে 
প্রাণায়ামের সংখ্য! বাড়িয়ে দাও; সঙ্গে সন্দে জপের (শ্বাস-গ্রহণ, রোধ ও 
ত্যাগের) সংখ্যাও সেই অন্থপাঁতে বাড়ীতে হবে, অর্থাৎ যদি ছ-বার প্রাণায়াম 
কর, তা হ'লে শ্বাম নেবার সময় ছ-বার, নিশ্বাস ফেলবাঁর সময় ছ-বাঁর ও 
কুস্তকের সময় বারো! বার ‘ওঁ’ জপ করতে হবে। এই প্রাণায়াম-অভ্যাসের 
দ্বারা আমরা আরও বেশী পবিত্র, নির্মল ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হবো । 
বিপথে চালিত হ’য়ো না) কোন শক্তি ( সিদ্ধাই ) চেও না। প্রেমই একমাত্র 
শক্তি, য| চিরকাল থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যাঁর! রাঁজযোগের 
পথে ভগবানের কাছে আসতে চায়_-তাঁদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শক্ত সবল হ'তে হবে। প্রতিটি পা ফেলবে 
আলোকিত পথে । 

লক্ষের মধ্যে একজন বলতে পারে, ‘এই সংসার অতিক্রম ক'রে আমি 
ভগবানের কাছে পৌছব।” সত্যের সন্মুখীন হ'তে পারে, এমন লোক খুব 
কম, কিন্তু তরু কোন-কিছু করতে গেলে সত্যের জন্য আমাদের মরতেও প্রস্তুত 
থাকতে হবে। 


তৃতীয় পাঠ 


কুগুলিনী। আত্মাকে জড় ব'লে জানলে চলবে না, তার যথার্থ স্বরূপ 
জানতে হবে। আমরা আত্মাকে দেহ ব'লে ভাবছি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও 
চিন্তা! থেকে পৃথক্‌ ক'রে ফেলতে হবে; তবেই আমরা! উপলব্ধি করতে পারবো 
যে, আমরা অম্ৃতম্বরূপ ৷ পরিবর্তন মানেই কার্যকারণের দ্বৈতভাব) আর যা 
কিছু পরিবর্তনশীল, তাই নশ্বর । স্থতরাং দেহ বা মন অবিনাশী হ'তে পারে 
না, কেন না তাঁর! সর্বদা পরিবর্তনশীল। যা অপরিবর্তনীয়, একমাত্র তাই 
অবিনাশী ; কারণ তাঁর উপর ক্রিয়া! করতে পারে, এমন আর কিছু নেই। 

আমরা তৎসস্বর্ূপ হয়ে যাই না, চিরকালই আমরা সেই সত্যস্বরূপ । কিন্ত 
যে অজ্ঞানের অবগ্ুঠন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, 
ত! সরিয়ে দিতে হবে। দেহ হচ্ছে চিন্তার বাহু বস্তগত রূপ। সত্য 
(পি্নলা) চন্দ্রের (ঈড়া) গতি. দেহের সর্বাংশে শক্তিমঞ্চার করছে 
অবশিষ্ট শক্তি মেরুদণ্ডের ( সুযুয্নার ) অন্তর্গত বিভিন্ন চক্রে_সাঁধারণ ভাষায় 
সাযুকেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে । এই গতিগুলি ম্বৃতদেহে দেখা যায় না, কেবল 
সুস্থ সবল শরীরেই থাকে। 

যোগীর এই স্থবিধাঁ-তিনি যে শুধু এগুলি অস্থভব করেন তা নয়, 
সত্য সত্যই এগুলি দেখতেও পাঁন। এগুলি প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ময়; চক্রগুলিও 
ঠিক তাই। 

কার্য সাধারণতঃ চেতন ও অচেতন__-এই ছুই প্রকার। যোগীদের আর 
এক প্রকার কর্ম আছে, সেটি অতিচেতন ; এইটিই হচ্ছে সর্বদেশে সর্বকাঁলে 
সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উত্ন। সহজাত জ্ঞানের ক্রমবিকাঁশই 
আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। অতিচেতন অবস্থায় কোন তুল হয় 
না; কিন্ত সহজাত জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেও তা নিছক যান্ত্রিক, কারণ 
এ স্তরে সজ্ঞান ক্রিয়া থাকে নী। একে ‘প্রেরণা’ বলা হয়ে থাকে। কিন্ত 
যোগীর! বলেন, ‘এই শক্তি প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে আছে”, কালে সকলেই 
এই শক্তির অধিকারী হবে। 

চন্দ্র ও সুর্যের (ঈড়া ও পিক্গলা) গতিকে একটা নতুন দিকে নিয়ে 
যেতে হবে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁদের জন্য একটা নতুন পথ খুলে 
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দিতে হবে। যখন এই ‘স্ুযুয়্ন’-পথ দিয়ে তাদের গতি সহস্রার পর্যন্ত পৌছবে, 
তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেহজ্ঞান একেবারে চলে যাবে। 

মেরুদণ্ডের নিয়্দেশে যে ‘মূলাধার-চক্র’ আছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ । এই স্থানটি 
হচ্ছে প্রজনন-শক্তিবীজের আঁধার । একটি ত্রিকোণ-মণ্ডলে একটি ছোট সাপ 
কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে-_যোগীর! এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই 
নিদ্রিত সর্পই কুগুলিনী, এর ঘুম ভাঙানোই হচ্ছে রাজযোগের একটিমাত্র লক্ষ্য । 

পাঁশব কার্য থেকে যে যৌনশক্তি উতিত হয়, তাকে উর্ধদিকে মানব- 
শরীরের মহাবিদ্যুদাধার মস্তিফে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে 
তা ‘ওজঃ’ বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সকল সৎ চিন্তা, সকল 
প্রার্থনা ওঁ পণ্তশক্তির কিছুটা ওজঃশক্তিতে পরিণত ক'রে আমাদের 
আধ্যাত্মিক শক্তি-লাভে সাহায্য করে। এই ‘ওজস্‌’ হচ্ছে মানুষের মনুযৃত্ব, 
একমাত্র মন্ুয্যশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। যার ভেতরে সমগ্র 
পাশব যৌনশক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি একজন দেবতা । 
তার কথায় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় জগৎ নবজীবন লাভ করে । 

যোগীরা মনে মনে কল্পনা করেন যে, এই কুগুলিনী সর্প স্থযুয়া-পথে স্তরে 
স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ ক'রে সহআীরে উপনীত হয়। মন্ু্যশরীরের 
শ্রেষ্ঠ শক্তি যৌন-শক্তি যে পর্যন্ত না ওজ:শক্তিতে পরিণত হয়, সে পর্যন্ত 
নারী বা পুরুষ কেউই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে না। 

কোন শক্তিই স্থষ্টি করা যায় নাঃ তবে তাকে শুধু ঈন্সিত পথে 
চালিত কর! যেতে পারে। অতএব যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের 
অধিকারে আছে, তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এ 
শক্তিকে পাঁশব হ'তে ন! দিয়ে আধ্যাত্মিক ক'রে তুলতে হবে। এইভাবে 
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পবিত্রতাই সর্বপ্রকার ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। বিশেষতঃ 
রাজযোগে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা অপরিহার্য; বিবাহিত বা 
অবিবাহিত-_উভয়ের পক্ষে একই.নিয়ম। দেহের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বস্তুর 
যে অপচয় করে, সে কখনও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে ন! । 

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা! দেয়, সর্বযুগের বড় বড় সত্যতর্টা ব্যক্তিগণ 
হয় সাঁধুসব্যামী, ন! হয় তাঁর| বিবাহিত জীবন ত্যাগ করেছেন। যাঁদের 
জীবন পবিত্র, কেবল তাঁরাই ভগবানের দর্শন পাঁন। 


সরল রাজযোগ ১৯৭ 


প্রাণায়ামের পূর্বে এ ত্রিকৌণ-মগ্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। 
চোঁখ বন্ধ ক'রে এর ছবি মনে মনে স্পষ্টরূপে কল্পনা করবে। ভাবো, এর 
চারপাশে আগুনের শিখা, আর তার মাঝখানে কুগুলীরুত সর্প ঘুমিয়ে 
রয়েছে । ধ্যানে যখন এই কুগুলিনী শক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন 
কল্পনায় তাঁকে মেরুদণ্ডের মূলাধারে স্থাপন কর; কুম্ভক-কাঁলে শ্বাস রুদ্ধ 
রাখার সময় (সুপ্ত) কুগুলিনীকে জাগাবার জন্য ও রুদ্ধ বায়ু সবলে তাঁর 
মস্তকে নিক্ষেপ করবে । যাঁর কল্পনা-শক্তি যত বেশী, সে তত শীঘ্র ফল 
পায়, আর তার কুগুলিনীও তত শীঘ্র জাগেন। যতদিন তিনি না জাগেন, 
ততদিন কল্পনা কর_-তিনি জেগেছেন। আর ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি 
অন্থুভব করবার চেষ্টা কর, জোর ক'রে তাদের সুযুয়া-পথে চালাতে সচেষ্ট 
হও । এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে। 


চতুর্থ পাঠ 


মনকে সংযত করবার পূর্বে মনকে জানতে হবে। 

চঞ্চল মনকে সংযত ক'রে বিষয় থেকে টেনে এনে একট! ভাবে স্থির 
ক'রে রাখতে হবে। বারবার এইরকম করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা 
মনকে সংযত ক'রে, রুদ্ধ ক'রে ভগবানের মহিমা চিন্তা কর। 

মনকে সংযত করবার সব চেয়ে সোজা উপায় চুপ ক'রে বসে কিছুক্ষণের 
জন্য মনকে ছেড়ে দেওয়া, যেখানে সে ভেমে যেতে চায় যাঁক-_দৃভাবে চিন্তা 
করবে, ‘আমি ভষ্টা, সাক্ষী) বসে বসে মনের ভাদাঁডোবা__ভেসে-যাওয়া 
দেখছি। মন আমি নয়। তারপর মনটাকে দেখ। ভাবো, মন থেকে 
তুমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। ভগবানের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে চিন্তা কর, 
জড়বস্ত বা মনের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে ফেলো না। 

কল্পনা কর--মন যেন তোমার সম্মুখে প্রসারিত একটা নিস্তরঙ্গ হৃদ, এবং 
যে চিন্তাগুলি মনে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি যেন হুদে বুদূবুদ্‌ উঠছে আর 
তার বুকে লয় পাচ্ছে। চিস্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন চেষ্টা কারো 
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না, কল্পনার চক্ষে সেগুলি কেবল সাক্ষীর মতো! দেখে যাঁও_কেমন ক'রে 
তাঁর! ভেসে চলেছে । একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন 
তরঙ্গ ওঠে, তারপর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তরঙ্গ তত কমে আসে 
তেমনি মনকে এভাবে ছেড়ে দিলে তার চিন্তার পরিধি যত বেড়ে যাবে, 
মনোবৃত্তি তত কমে আদবে। কিন্তু আমরা এই প্রণালী উল্টে দিতে চাই । 
প্রথমে একট! চিন্তার বড় বৃত্ত থেকে আরম্ভ ক'রে সেটাকে ছোট করতে 
করতে যখন মন একট! বিন্দুতে আসবে, তখন তাঁকে সেখানে স্থির 
করে রাখতে হবে । এই ভাবটি ধারণা কর £ আঁমি মন নই ; আমি দেখছি 
- আমি চিস্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। 
এইরকম অভ্যাস করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে অভিন্নভাব, তা দিন 
দিন কমে আসবে; শেষ পর্যন্ত নিজেকে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ক'রে 
ফেলতে পারবে, এবং ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার থেকে পৃথক্‌ । 

এটা যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার আজ্ঞাকারী ভূত্য। তাঁকে 
তুমি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে । যোগী হওয়ার প্রথম স্তর 
ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম কর! ; আঁর যখন মনকে জয় করা হয়ে গেছে, তখন 
সাধক সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে গেছে। 

যতদুর সম্ভব একলা থাকবে । আসন নাতি-উচ্চ হওয়া উচিত ) প্রথমে 
কুশীসন, তাঁরপর মৃগচর্ম, তারপর রেশম বা পট্টবন্ত্র বিছাবে। হেলান 
দেবার কিছু না থাকাই ভাল, আর আমন যেন দৃঢ় হয়। 

সর্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ ক'রে মনকে খালি ক'রে ফেলো; যখনই কোন 
চিন্ত! মনে উঠবে, তখনই তাঁকে দূর ক'রে দেবে । এই কাজ সম্পন্ন করতে 
গেলে জড় বস্তকে ও আমাদের দেহকে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। 
বাস্তবিকপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনই এঁ অবস্থা আনবাঁর একটি অবিরাম চেষ্টা । 

চিন্তাগুলি ছবি, ওগুলি আমরা স্থ্টি করি না। প্রত্যেক ধ্বনির বা 
শব্দের নিজন্ব অর্থ আছে? আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এগুলি জড়িত । 

আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্‌্। তাকেই ধ্যান কর। আমরা 
জ্ঞাতাকে জানতে পারি না, কারণ আমাদের স্বরূপই যে তিনি। অশুভ দেখি 
বলেই অনর্থের সৃষ্ট আমর! নিজেরাই করি । আমর! ভিতরে যা, বাইরে তাই 
দেখি, কেন না জগৎ্টা আমাদের আয়নার মতো!। এই ছোট দেহটা আমাদের 


পাপ 
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হৃষ্ট একখানি ছোট আয়না, প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বই হচ্ছে আঁমাদের শরীর । 
সর্বদা এই চিন্তা করতে হবে, তবেই বুঝতে পারবো_আমরা মরি না বা 
কাঁকেও আঘাত করতে পারি না, কারণ যাঁকে আঘাত ক'রব সেও যে 
আমিই । আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই ; আমাদের কর্তব্য শুধু সকলকে 
ভালবেসে যাওয়!। 

এই বিশ্বজগৎ আমার শরীর ; সমস্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই ; কাঁরণ 
সবই যে বিশ্বের ভেতর।” বলো, ‘আমি এই বিশ্বজগৎ্। অবশেষে বুঝতে পারি 
যা কিছু কর্মব্যাপার, সবই আমাদের থেকে আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে। 

যদিও মনে হচ্ছে, আমরা ছোট তরদের মতো, আমাদের সকলের পশ্চাতে 
এক অখণ্ড সমুদ্র, এবং আমর! সকলেই তার সঙ্গে মিলিত। সমুদ্র ছাড়া 
তরঙ্গ এক] থাকতে পারে না। 

ঠিকভাবে নিয়োজিত হ’লে কল্পনা আমাদের পরম বন্ধুর কাঁজ করে। 
কল্পন। যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, এবং একমাত্র কল্পনার আঁলোই আমাদের 
সর্বত্র নিয়ে যেতে পারে । 

প্রেরণা আমাদের ভেতর থেকে ওঠে, তাই নিজ নিজ উচ্চতর শক্তি দারা 
আমাদের নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। 


পঞ্চম পাঠ 


প্রত্যাহার ও ধাঁরণ|। শ্রীকুষ্চ বলেছেন, “যে যে-পথ দিয়েই সন্ধান 
করুক, সকলেই আমীর কাছে পৌছবে”_“সকলেই আমার কাছে পৌছবে 1” 
প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে ঈদ্সিত বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা । 
এর প্রথম ধাঁপ_-মনকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর উপর নজর রাখা এবং দেখা 
মন কি ভাবে | যখনই কোন চিন্তার উপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি সে চিন্তা 
বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তাগুলিকে জোর ক'রে বন্ধ করবার চেষ্টা করো না, 


১. ‘যে যথা মাং প্রপন্থন্তে তাঁস্তথৈব জা ম্যহম্‌*__গীতাঁ, ৪1১১ 
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কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাঁও। মন তো৷ আর আত্মা নয়, মন হচ্ছে জড়ের 
একটু সুন্ম অবস্থামাত্র। স্বায়ুশক্তি দিয়ে একে আয়ত্ত ক'রে নিজেদের উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য মনকে কাঁজে লাগানোর উপায় শিখে নিতে পারি। 

দেহ হচ্ছে মনের (ব্যক্তিভাবের) বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা আত্মা, 
দেহ-মনের অতীত; আমরা অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। 
দেহট। চিন্তারই ঘনীভূত রূপ । 


যখন বাম নাস! দিয়ে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, যখন দক্ষিণ 
নাস। দিয়ে পড়বে তখন কাজের সময়, যখন দুই নাঁসা দিয়েই পড়বে তখন 
ধ্যানের সময়। যখন দেহ-মন শাস্ত হয়ে আসবে আর দুই নাস! দিয়েই 
সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা 
হয়েছে। প্রথমেই জোর ক'রে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ 
নেই। চিন্তার নিয়ন্ত্রণ আপনিই হবে। 

অঙ্গুঠ ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাস করবার 
পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই এরকম কর! যেতে পারে। 

প্রাণায়ামের এইবার একটু পরিবর্তন দরকার । যেসব সাধক ইষ্টমন্ 
পেয়েছে, তাঁর! রেচক ও পূরকের সময় ‘ওঁ’কারের পরিবর্তে ইষ্টমন্ত্র এবং 
কুস্তকের সময় ‘জু’ মন্ত্র জপ করবে। 

কুস্তকের সময় যখন ভে? মন্ত্র জপ করবে, তখন মনে মনে কল্পনা করবে, 
সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃ পুনঃ কুগুলিনীর মাথায় আঘাত করছে এবং তাঁর দ্বারা 
তিনি যেন জাঁগরিত হচ্ছেন। শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে কর। 
ধ্যান করবার কিছুক্ষণ পরে আমরা বুঝতে পাঁরবে। যে, চিন্তাগুলি আসছে; 
কি ক'রে চিন্তাগুলি উঠছে আর আমর! কি-ই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি, তাঁও 
বুঝতে পাঁরবো। জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন আমরা! তাকিয়ে দেখতে পাই যে, 
একটা লোক আছে, এও অনেকটা তেমনি। যখন আমরা মন থেকে 
আত্মাকে পৃথক্‌ করতে পারবে, যখন আমর! বুঝতে পারবো! যে, আমরা ও 
আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, তখনই আমর! এ অবস্থায় 
পৌছেছি। চিন্তাগুলি যেন তোমাকে পেয়ে না বনে; সর্বদা তাদের পাশ 
কাটাবে, তা হলেই তাঁর আঁপনি বিলীন হয়ে যাবে। 
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সৎ চিন্তাপ্ডলি অনুসরণ কর; তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যাঁও। যখন তাঁরা 
স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন সর্বশক্তিমান্‌ ভগবানের শ্রীচরণ দেখতে পারে। 
এই হচ্ছে অতিচেতন অবস্থা । ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তাঁর 
অন্ুদরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাঁও। 


দ্যুতি হচ্ছে অন্তর্জ্যোতির প্রতীক, যৌগী তা দেখতে পান। কখন 
কখন এমন একখানি মুখ আমরা দেখতে পাই, তা যেন জ্যোতি দিয়ে 
ঘেরা, তাঁর মধ্যে আমর! চরিত্র পাঠ ক'রে নিতুল সিদ্ধান্ত করতে পারি। 
ভাঁবচক্ষে হয়তে। ইষ্টমঁত আমাদের সামনে আসতে পারেন, সহজেই তীকে 
প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে আমরা মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করতে পারি। 

যদিও আঁমর! সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই কল্পনা করতে পারি, তথাপি চোখ 
দিয়েই বেশীর ভাগ কল্পনা করি। এমন কি, কল্পনা পর্যন্ত অর্ধেক জড়। 
আর এক ভাবে বলতে গেলে বলা যাঁয় যে, মানসিক চিত্র ছাড়! চিন্তাই 
করা যায় ন!। পশুরা চিন্তা করে ব'লে বোধ হয়, কিন্তু তাঁদের যখন ভাষা 
নেই, তখন মনে হয়_ভাব ও প্রতীকের মধ্যে কোন বিশেষ অচ্ছেছ্য 
সম্বন্ধ নেই। 

যোগের সময় কল্পনাকে ধারে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, তা 
যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কল্পনাশক্কির বৈশিষ্ট্য আছে) 
তোমার পক্ষে যে পথ খুব স্বাভাবিক, তাই অন্ুদরণ কর; সেটাই তোমার 
পক্ষে সব চেয়ে সোজা হবে। রি 

পূর্ব পূর্ব সব জন্মের কর্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্তমান জীবন । 
বৌদ্ধেরা বলেন, ‘এক প্রদীপ থেকে আঁর এক প্রদীপ জলে ওঠে । প্রদীপ 
আলাদা, কিন্ত আলো সেই একই । 

সর্বদা! প্রফুল্ল ও সাহসী থাকবে, রোজ সাঁন করবে) ধৈর্য, পবিত্ৰতা, 
অধ্যবসাঁয়__এই সব থাকলে তবে ঠিক ঠিক যোগী হ'তে পারবে। কখনও 
তাঁড়াতাঁড়ি ক'রো না। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে ওগুলি বিপথ) 
তাঁর যেন তোমায় লুব্ধ ক'রে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যাঁয়। 
তাঁদের দুরে সরিয়ে দিয়ে তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য_ভগবান্‌, তাঁকেই ধ'রে 
থাকবে । কেবল সেই চিরস্তনকে খোজ, ধার সন্ধান পেলে আমাদের 


২০২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


চিরবিশ্রীম লাভ হয়। পূর্ণত্ব লাভ করবার পর আর কিছুই কাম্য থাকে 
না, যাঁর জন্য চেষ্টা! করতে হবে; তখন আমরা চিরমুক্ত-_সত্বান্ববূপ । 


জৎস্বরূপ, চিওস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ | 


বষ্ঠ পাঠ 


বিকল্প ও স্থযুয়া। স্থযুয়ার ধ্যান কর! বিশেষ প্রয়োজন। ভাব-চক্ষে 
কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে পারে, এইটিই সব চেয়ে ভাল উপায়। 
এভাবে দর্শন পেলে বহুক্ষণ তাঁর ধ্যান করবে। স্থযুয়া৷ একটি অতি সুমা, 
জ্যোতির্ময়, ুত্রীকাঁর, প্রীণময় পথ-_মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে, মুক্তির 
এই পথ দিয়েই কুগুলিনীকে ওপরে তুলতে হবে । 

যোগীর ভাষায় স্থযুয়ার ছুটি প্রান্ত দুটি পন্মে ; নীচের পন্মটি কুগুলিনীর 
ত্রিকোণকে ঘিরে আছে, আর উপরের পন্নটি-ব্রহ্মরন্ধে সহআ্ীর ঘিরে আছে। 
এ-দুটির মাঝখানে আরও পাঁচটি, পদ্ম আছে। 

উপরের দিক থেকে নিয়ের স্তর ঝ অবস্থা গুলি, চক্র বা পদের নাম £ 

অধ্ধম_-সহআর-_মস্তকে 

যষ্ঠ__আজ্ঞাচক্র_ ভয়ের মধ্যে | 

পঞ্চম_ বিশুদ্ধ _কণ্ঠে। 

চতুর্২_অনাহত-_বক্ষে বা হৃদয়ে। 

তৃতীয়-__-মণিপুর-_নাঁভিদেশে । 

দ্বিতীয়-__স্বাধিষ্ঠান__উদর-নিয়ে।২ 

প্রথম__মুলাধার_ মেরুদণ্ডের নিয়ে । 

প্রথমে কুগুলিনীকে জাগাতে হবে, তারপর একটির পর একটি পদ্ম ভেদ 
ক'রে ওপরে তুলতে হবে, যে-পর্যন্ত না মস্তিষ্কে পৌছানো যায়। প্রত্যেক 
অবস্থা বা৷ ভূমি হচ্ছে মনের নতুন নতুন স্তর। 


১. ইংরেজীতে আছে £ ‘four other lotuses’ 
২ ইংরেজীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্র ধরা হইয়াছে। 


রাজযোগ 


( অথবা অন্তঃপ্রকৃতি-জয় ) 


আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্ৰহ্ম । 

বাহ ও অস্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত 
করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । 

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান_ ইহাদের মধ্যে এক, 
একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রন্মাভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত 
হও। 

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ । মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা 
অন্য বাহ ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র । 


ভূমিকা! 

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে মনুয্যদমাজে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বর্তমান কালেও যে-সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালৌকে 
বাঁ করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদীনকারী মানুষের 
অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ যে 
ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই-সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই 
অজ্ঞ কুমংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক । অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক 
ঘটনাগুলি অন্গুকরণমাত্র। কিন্তু এগুলি কিসের অন্থকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান 
ন! করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়| দেওয়া অকপট বৈজ্ঞানিক মনের 
পরিচয় নয়। যাহারা ভাঁদাভাসা বৈজ্ঞানিক, তাঁহার! মনোরাজ্োর নানা প্রকার 
অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পর ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই 
একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে-সকল ব্যক্তির 
বিশ্বাম__মেঘলোকের উর্ধ্বে কোন পুরুষবিশেষ অথবা দেবতাঁগণ তাহাদের 
প্রার্থনা পূর্ণ করেন অথব৷ তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
করেন, তাহাদের অপেক্ষ! পূর্বোক্ত বৈজ্ঞীনিকগণ অধিকতর দৌধী। কারণ 
শেষোক্তেরা বরং অজ্ঞতা ব। বাল্যকাঁলের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর দোহাই দিতে 
পারে, এই শিক্ষা তাহাদিগকে এইরূপ দেবতাদের উপর নির্ভর করিতে 
শিখাইয়াছে, এই নির্ভরতা এখন তাহাদের অবনত স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া 
পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই। 

সহন সহজ্র বংসর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা। করিয়াছে এবং পরে উহাঁর ভিতর 
হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ব বাহির করিয়াছে) এমন কি মাহুষের ধর্ম- 
প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্যন্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়! বিচার করা হইয়াছে। 
এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজযোগরূপ বিজ্ঞান । যে-সকল ঘটন। 
ব্যাখ্যা করা দুরূহ, কতকগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অমার্জনীয় ধার! 
অবলম্বন করিয়া রাজযোগ সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, বরং ধীরভাবে 
অথচ স্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা, 


২০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি-_এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে 
অবস্থিত কোন দেবতা দ্বারা এসকল ব্যাপার সংসাধিত হয়_এইরূপ কুসংস্কার 
পূৰ্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ও ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। রাজযোগ সমগ্র মানবজাতিকে 
এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র । ইহা আরও শিক্ষা 
দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মান্গষের অস্তরেই রহিয়াছে, তেমনি 
মানুষের ভিতরেই ওঁ অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে; যখন যেখানে 
কোন বাসন, অভাব বা পরার্থন। পূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনন্ত 
শক্তি-ভাতাঁর হইতেই এই সব প্রার্থন! পূর্ণ হইতেছে, কোন অলৌকিক পুরুষের 
দ্বারা নয়। অপ্রারুত পুরুষের ধারণা মান্ষের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে 
জাগ্রত করিতে পারে বটে, কিন্ত ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়। 
থাঁকে। ইহার ফলে স্বাবীনত৷ চলিয়। যায়, ভয় ও কুসংস্কার আসিয়! হৃদয় 
অধিকাঁর করে, এঁভাব শেষ পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় যে,_ 
মানু স্বভাবতঃ দুর্বল। যোগী বলেন, অতিগ্রারুত বলিয়| কিছু নাই, তবে 
প্রকৃতির স্থূল ও সুক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বাঁ রূপ আছে বটে। সুক্ষ্ম কারণ, স্থুল 
কার্ধ। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দারা উপলব্ধি করা যায়, সুক্্রকে সেরূপ কর! 
যায় না।। রাজযোগ অভ্যা করিলে সুক্মতর অনুভূতি অজিত হইতে থাকে । 

ভারতবর্ষে যত বেদানুগ দর্শনশাস্্ আছে, তাহাদের সকলেরই এক লক্ষ্য 
পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি। ইহার উপায় যোগ। ‘যোগ’ 
শব্দ বহুব্যাপক। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন-না-কোন আকারে 
যোগের সমর্থন করে । 

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য. বিষয় ‘রাজযোগ’ নামে পরিচিত যোগ। 
রাজযোগের শান ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ “পাঁতগ্জলম্থত্র' । কোন কোন 
দার্শনিক বিষয়ে পতপ্লির সহিত মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ 
সকলেই কার্ধক্ষেত্রে একবাক্যে তাঁহার সাধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন । 

এই পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউ ইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে 
শিক্ষা দিবার জন্য যে-সকল বক্তৃতা দেন, সেইগুলি গ্রথিত হইল। দ্বিতীয়াংশে 
পতগ্রলির স্ত্রগুলির  ভাঁবান্বাঁদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্য। 
দেওয়। হইয়াছে। যতদূর সাধ্য, পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করিবার ও 
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কথোপকথনের সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
প্রথমাংশে সাধনাধিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে ১. কিন্তু তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়! সাবধান করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত, নিরাপদে যৌগশিক্ষা! 
করিতে হইলে গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকা আবশ্যক । যদি কথাবার্তার ছলে 
প্রদত্ত এই-সকল উপদেশ লোকের মনে এই-সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার 
ইচ্ছ| উদ্রেক করিয়! দিতে পারে, তাহ! হইলে গুরুর অভাব হইবে ন1। 

পাতগ্ুল-দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই ছুই মতে প্রভেদ অতি 
সামান্ত। ছুটি প্রধান মত-বিভিন্নতা এই £ প্রথমত: পতঞ্চলি আদিগুরুত্বরূপ 
সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু সাঁখ্যের। কেবল প্রায়-পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন 
ব্যক্তি_-ধাহার উপর সাময়িকভাবে কোন কল্পে জগতের শাসনভার প্রদত্ত 
হয়, এইরূপ অর্থাৎ জন্ত-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ 
যোগীর। মনকে আত্মা বা 'পুরুষে'র ন্যায় সর্বব্যাপী বলিয়। স্বীকার করিয়। 
থাকেন, সাংখ্যেরা তাহ! করেন না। 

গ্রন্থকার 


১-১৪ 


প্রথম অধ্যায় 


অবতরণিকা 


আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত । আন্নমানিক জ্ঞান, 
যেখানে সামান্য (56751) হইতে সামান্ততর বা সামান্য হইতে বিশেষ 
(particular ) জ্ঞানে উপনীত হই, তাঁহারও - ভিত্তি_অভিজ্ঞতা। 
যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞীন+ বলে, সেগুলির সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে 
পারে, কারণ এগুলি প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞত! স্পর্শ করে। 
বৈজ্ঞানিক তোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না, তিনি নিজে 
কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার 
করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; যখন তিনি আমাদিগকে 
তাহার সেই সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বাস করিতে বলেন, তখন তিনি কোন এক 
সর্বজনীন অনুভূতির নিকটই আবেদন জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক নিশ্চিত- 
বিজ্ঞানেরই (522০৮ ৪০16706 ) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহা! হইতে 
লব্ধ সিদ্বান্তসমূহ ঠিক ন! তুল, তাহ! আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পাঁরি। 
এখন প্রশ্ন এই--্ধর্মের এরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কি না? 
ইহার উত্তরে আমাকে “হা” এবং “না_ছুই-ই বলিতে হইবে । 

পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়! হয়, তাহাতে বলা হয় 
ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহ! ভিন্ন ভিন্ন 
মতের সমষ্টি মাত্র । এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ 
করিতেছে । এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; একজন 
বলিলেন, মেঘের উপরে এক মহাঁন্‌ পুরুষ বসিয়া আছেন, তিনিই সমগ্র জগৎ 
শাসন করিতেছেন ; বক্তা আমাকে তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই 
উহা! বিশ্বীস করিতে বলেন। এইরূপ আমারও নিজস্ব ভাব থাকিতে পারে, 
আমি অপরকে তাহ! বিশ্বাস করিতে বলিতেছি।* যদি তাঁহার! কোন যুক্তি 
চাঁন, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞানা করেন, আমি তীহাদিগকে কোনরূপ 


১ Exact 5০5০০-_নিশ্চিতবিজ্ঞান অর্থাৎ যে-সব বিজ্ঞানের তত্ব এতদুর সঠিকভাবে 
নিরীত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বার ভবিন্যৎ নিশ্চয় করিয়। বলিয়া দিতে পারা যায়। 
বথা-_গশিত, গণিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি । 
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যুক্তি দেখাইতে পাঁরি না। এইজগ্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্ের প্রসঙ্গে 
অশ্রদ্ধা দেখা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলিতে চায়, ‘এই সব 
ধর্ম তো দেখছি কতকগুলে। মত মাত্ৰ, এগুলোর সত্যাসত্য বিচারের কোন 
মানদণ্ড নেই, যাঁর য! খুশি সে তাই প্রচার করতে ব্যস্ত! এ-সব সত্বেও 
ধর্মবিশ্বীমের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে-_উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণাসমূহের নিয়ামক। 
গুলির ভিত্তি পর্যন্ত অঙ্গুসরণ করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, এগুলি 
সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 

প্রথমতঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় ষে, উহার! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । কতকগুলির শান্ত বাঁ গ্রন্থ 
আছে, কতকগুলির তাহ! নাই। যেগুলি শাগ্বের উপর স্থাপিত, সেগুলি 
স্থদূঢ়; উহাদের অন্ুগামীর সংখ্যাও অধিক। শাপ্-ভিত্তিহীন ধৰ্মদকল 
প্রায়ই লুপ্ত, কতকগুলি নূতন হইয়াছে বটে, কিন্তু খুব কম লোকই 
গুলির অন্থগত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্রদায়েই মতের এই এক্য দেখা যায় 
যে, উহাঁদের শিক্ষা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ । 
খ্ৰীষ্টান তাঁহার ধর্মে, যীশুখীষ্টে ও তাঁহার অবতীরত্বে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে 
এবং আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে বলিবেন। যদি 
আমি তাঁহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাস! করি, তিনি বলিবেন_-ইহা। 
আমার বিশ্বাস? কিন্ত যদি তুমি খীষ্ট-ধর্মের মূল উৎসে গমন কর, তাহা 
হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহাও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর স্থাপিত। যীপ্তখ্রীষ্ট 
বলিয়াছেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি ।? তাহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেন, 
‘আমর! ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি! এইরূপ আরও অনেকের কথা শুনা 
যাঁয়। 

বৌদ্বধর্মেও এইরূপ ; বুদ্ধদেবের প্রত্যঙ্ষান্থভৃতির উপর এই ধর্ম স্থাপিত। 
তিনি কতকগুলি সত্য অগ্চুতব করিয়াছিলেন, সেই গুলি দর্শন করিয়াছিলেন, 
সেই-সকল সত্যের সংস্পর্শে আঁসিয়াছিলেন এবং সেগুলিই জগতে প্রচার 
করিয়াছিলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ; তাহাদের শাঁস্তে খষি-নামধেয় 
গ্রন্থকর্তাগণ বলিয়! গিয়াছেন, ‘আমর! কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি ৷’ 
তাঁহারা সেগুলিই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল 
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যে, জগতে সকল ধর্মই জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভি প্রত্যক্ষ ভূতির 
উপর স্থাপিত। সকল ধর্মীচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন । 'তীহার! 
সকলেই আত্মদৰ্শন করিয়াছিলেন ; সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন 
_ অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। তাহার! যাহ! দেখিয়াঁছিলেন, তাহাই 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় সকল ধর্মেই__ 
বিশেষতঃ ইদানীং__-একটি অদ্ভুত দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা 
এই £ বর্তমানে এই-দকল অনুভূতি অসম্ভব । বাহার! ধর্মের প্রথম স্থাপয়িতা, 
পরে খাহাঁদের নামে সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, শুধু এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির 
্রত্যক্ষান্থভূতি সম্ভব ছিল। আজকাল আর এরূপ অনুভূতি কাহারও 
হয় না, অতএব ধর্ম এখন বিশ্বাস করিয়াই লইতে হইবে_-এ-কথ| আমি 
সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে কেহ 
কখন একটি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়! থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই 
সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্বেও কোটি কোটি বার এরূপ 
অভিজ্ঞত। লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, পরেও অনন্তকাল ধরিয়| বার বার 
এরূপ সম্ভাবন! থাকিবে। একরপতাই প্রকৃতির কঠোর নিয়ম একবার 
যাহ! ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে। 

যোগ-বিদ্যার আঁচার্ধগণ তাই বলেন, ‘ধর্ম কেবল পূর্বকীলীন অনুভূতির 
উপর স্থাপিত নয়, পরন্ত স্বয়ং এই-নকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধামিক 
হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের দ্বারা এই-সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম 
“যোগ’।’ ধর্ম যতদিন ন! অনুভূত হইতেছে, ততদিন ধর্মের কথা বলাই বৃথা। 
ভগবানের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদীম্বাদ কেন? ভগবানের নামে 
যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; 
কারণ সাধারণ মান্য ধর্মের মূল উৎসে যায় নাই। সকলেই পূর্বপুরুষগণের 
কতকগুলি আচার অনুমোদন করিয়াই সন্তষ্ট ছিল। তাঁহার! চাহিত, 
অপরেও তাই করুক। আত্ম৷ অনুভূতি ন! করিয়া, আত্মা অথবা ঈশ্বর 
দর্শন না করিয়! ‘ঈশ্বর আছেন? বলিবাঁর কি অধিকার মানুষের আছে? যদি 
ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে) যদি আত্ম! বলিয়| কিছু থাকে, 
তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে । নতুবা বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা 
স্পষ্টবাঁদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে আঁজকালকার “বিদান্ঃ বলিয়। পরিচিত 
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ব্যক্তিদের মনোভাব এই যে, ধর্ম, দর্শন ও পরমপুরুষের অহথসন্ধান_-সবই 
নিক্ষল। অপর দিকে যাহার! অর্ধশিক্ষিত, তাহাদের মনের ভাব এইরূপ 
বোধ হয় যে, ধর্ম-দর্শনাঁদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই, তবে এগুলির এই 

মাত্র উপযোগিত। যে, এগুলি জগতের মঙ্গল-সাঁধনের বলিষ্ঠ প্রেরণীশক্তি__ 
যদি মাধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে এবং 
কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হয়। যাঁহাঁদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে দৌষ দিতে 

পারি না) কারণ তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে যাহ! কিছু শিক্ষ। পায়, তাহ। 

অসংলগ্ন অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ-বাক্যের মতে| অনন্ত শব্সমষ্টিতে বিশ্বাস 

মাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বল! হয়। 
তাঁহারা কি এরূপ বিশ্বীদ করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে মানব- 
প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত না। মান্য সত্য চায়, স্বয়ং 
সত্য অন্তুভব করিতে চাঁয় সত্যকে ধারণ! করিতে, সত্যকে সাক্ষাৎ করিতে, 

অন্তরের অন্তরে অঙ্ুভব করিতে চাঁয়। “কেবল তখনই সকল সন্দেহ চলিয়া 

যায়, সব তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়! যায়, সকল বক্রত! সরল হইয়া যায়’ ।১ 

বেদ এইরূপ ঘোষণা করেন 

“হে অমৃতের পুক্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাঁপিগণ, অবণ কর--আঁমি এই 

অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, যিনি সকল তমার 

পারে, তাঁহাকে জানিতে পাঁরিলেই সেখানে যাওয়া যাঁয়__মুক্তির আর কোন 
উপায় নাই” 

রাঁজষোঁগ-বিজ্ঞীনের লক্ষ্য এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও 

সাঁধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-সমক্ষে স্থাপন করা। প্রথমতঃ 

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ-প্রণাঁলী আছে। তুমি যদি জ্যোতিবিদ্‌ 

হইতে ইচ্ছা! কর, আঁর বপিয়া বসিয়। কেবল “জ্যোতিষ জ্যোতিষ” বলিয়! 

চীৎকাঁর কর, কখনই তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইবে ন!। রসায়ন- 


১. ভিন্যতে হদয়গ্রস্থিশ্ছঘন্তে সৰ্বসংশয়াঃ ৷ 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্মাণি তক্সিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ! মুণ্ডক উপ. ২৷২/৮ 

২ শ্ৃঘবন্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রা আ| যে ধামানি দিব্যানি তত্থঃ ॥ শ্বেঃ উঃ, ২৫ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং 
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্তেহয়নায় | শ্বেঃ উঃ, ৩৮ 
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শান্ত সম্বন্ধেও এরূপ । এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অঙ্গুদরণ করিতে হইবে; 
পরীক্ষাগাঁরে (1৪০৮৭০৮7 ) গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে, এগুলি 
মিশাইয়। যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে এগুলি লইয়া পরীক্ষণ 
করিলে তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতিবিৎ হইতে চাও, 
তাহ! হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গিয়া দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্ 
পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তবে তুমি জ্যোতিবিৎ হইতে পারিবে। প্রত্যেক 
বিগ্যারই এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী থাক! উচিত। আমি তোঁমাদিগকে 
শত সহন্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্ত তোমর! যদি সাধনা না কর, তোমরা 
কখনই ধান্সিক হইতে পারিবে না; সকল যুগে সকল দেশেই নিষ্কাম শুদ্ধ- 
স্বভাব জ্ঞানিগণ এই সত্য প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। জগতের হিতদাঁধন 
ব্যতীত তাহাদের আর কোন কামনা! ছিল না। তাহার! সকলেই বলিয়াছেন, 
ন্জিয়গণ আমাদিগকে যে সত্য অন্থভব করাইতে পারে, আমরা তাহ। 
অপেক্ষা উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি ।' তীহাঁরা সকলকে সেই সত্য 
পরীক্ষা করিতে আহ্বান করেন। তাহার! আমাদিগকে একটি নিদিষ্ট 
সাধনপ্রণালী লইয়া আস্তরিক সাধন করিতে 'বলেন। এইভাবে সাধন! 
করিয়া যদি আমর! এই উচ্চতর সত্য লাভ ন! করি, তখন আমরা বলিতে 
পাঁরি, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহ! বলা হয়, তাহা যথার্থ নয়। কিন্ত 
তাহার পূর্বে এই-দকল উক্তির সত্যতা একেবারে অন্বীকার কর! কোনমতেই 
যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আমাদের নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া নিষ্ঠাপূর্বক 
সাধন করিতে হইবে, আলোক নিশ্চয়ই আসিবে। 

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমর! সামান্তীকরণের সাহায্য লইয়া 
থাকি; সামান্তীকরণ আবার পর্যবেক্ষণের উপর গ্রতিঠিত। প্রথমে 
আমরা ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সাধারণ সংজ্ঞার অন্তভূক্ত 
করি, শেষে তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বাঁ মূলনীতি উদ্ভাবন করি। 
যতক্ষণ না মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, 
ততক্ষণ আমর! মন সম্বন্ধে, মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের 
চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্‌ জগতের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ 
কর! অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ও উদ্দেশ্যে বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিতে সাহায্য করে, এমন কোন যন্ত্র 
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আমাদের নাই । তথাপি আমরা নিশ্চয় জানি যে, কোন: বিদ্যাকে প্রকৃত 
বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে .হইলে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক । বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান 
নিরর্থক ও. নিশ্ফল হইয়া ভিত্তিহীন অঙ্গমীনমাত্রে পর্যবসিত হয়। এই 
কারণেই যে অল্প কয়েক জন মনোবিৎ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, 
তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল নিজেদের মধ্যে বাদাঙ্ণুবাদ করিতেছেন 
আত্র। 
রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমতঃ মাঁ্ষকে তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়| দেয়। মনই ওঁ পর্যবেক্ষণের 
যন্তর। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত 
করিয়া! অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত করিতে পারিলেই উহ! মনকে বিশ্লেষণ 
করিয়া ফেলিবে, এবং তাহার আলোকে আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব, 
আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে, মনের শক্তিসমৃহ ইতন্ততো বিক্ষিপ্ত 
'আলোকরশ্মিসদৃশ । উহার! কেন্দ্রীভূত হইলেই সব কিছু আলোকিত করে, 
ইহাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাহজগতে, কি অন্তর্জগতে 
সকলেই এই শক্তি ব্যবহার করিতেছে ; তবে বৈজ্ঞানিক বহির্জগতে যে সুক্ষ্ম 
পর্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনোবিৎকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ 
করিতে হইবে | ইহাতে অনেক অভ্যাস প্রয়োজন । বাল্যকাল হইতে 
আমর! কেবল বাহিরের বস্ততেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাইয়াছি, 
অন্তর্গগতের বস্তুতে নয়। এই কারণে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্তর্যন্ত্রের 
" পর্ধবেক্ষণ-শক্তি হারাইয়! ফেলিয়াছে। মনকে অন্তমুর্থ করা, উহার বহির্ম্খী 
গতি নিবারণ করা-_যাহাঁতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, সেজন্য উহার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া 
নিজের উপরেই প্রয়োগ করা৷ অতি কঠিন কার্য । কিন্তু এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় অগ্রমর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায় । 
এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ জ্ঞানই জ্ঞানের সর্বোচ্চ 
পুরস্কার । দ্বিতীয়তঃ ইহার উপকারিতাও আছে; ইহ সমস্ত দুঃখ দূর 
করিবে। যখন মানুষ নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক 
বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, যাহার. কোন কালে নাশ নাই-_যাহা স্বরূপতঃ 
নিত্যপূর্ণ ও নিত্যপ্তদ্ধ, তখন আর তাহার দুঃখ থাকে না, নিরানন্দ থাকে 
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না। ভয় ও অপূর্ণ বাষনাই সকল দুঃখের কারণ। পূর্বোক্ত অবস্থা লাঁভ 
করিলে মান্য বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, স্থতরাং তখন আর 
মৃত্যুভয় থাকিবে না। নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে পাঁরিলে অসার বাসন! 
আর থাকে না। পূর্বোক্ত কারণদ্বয়ের অভাব হইলে আর কোন দুঃখ 
খাঁকিবে না__পরিবর্তে এই দেহেই পরমানন্দ লাভ হইবে। 

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা । রমায়নবিৎ নিজের পরীক্ষাগারে 
মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া_যে-সকল বস্তু তিনি বিশ্লেষণ 
করিতেছেন, সেগুলির উপর প্রয়োগ করেন, এইরূপে এসকলের রহস্ত 
অবগত হন। জ্যোতিবিৎ নিজের মনের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাহ! আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর অমনি স্থর্য 
চন্দ্র নক্ত্র--সকলেই নিজ নিজ রহস্ত তাহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি 
যে-বিষয়ে এখন তোমাদের নিকট বলিতেছি, সে-বিষয়ে আমি যতই 
মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারিব। 
তোমরা! আমার কথা শুনিতেছ ; তোমরাও যতই এ-বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিবে, ততই আমার কথা স্পষ্টভাবে ধারণ! করিতে পারিবে । 

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই-সকল জ্ঞান 
লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে__-কিভাঁবে 
আঘাত করিতে হয়, তাঁহ! জানা থাকিলে বিশ্বপ্রককতি স্বীয় রহস্য উদবাটিত 
করিয়া দিবার জন্য প্রস্তত। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা, আসে 
একাগ্রতা হইতে। মন্ুয্যমনের শক্তির কোন সীম! নাই ; উহ! যতই একাগ্র 
হয়, ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ইহাই রহস্ত। 

মনকে বহিরিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতই বহিমুখ ; 
ধর্ম, মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শনবিষয়ে মন স্থির করা সহজ নয়, কারণ 
এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা! বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে জ্ঞানের বিষয় 
একটি আভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে জ্ঞানের বিষয়। মনকে পর্যবেক্ষণ 
করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে । আমর! 
জানি, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যাহা দ্বার! উহা নিজের ভিতরটি 
দেখিতে পারে-__উহাকে অন্তঃপর্যবেক্ষণশক্তি বল! হয়। আমি তোমাদের 
সহিত কথা৷ কহিতেছি ? আবার এঁ সময়েই আমি যেন আর একজন লোক-_- 
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বাহিরে দীড়াইয়া রহিয়াছি এবং যাহা করিতেছি, তাহা জানিতেছি ও 
শুনিতেছি। একই সময়ে তুমি কাঁজ করিতেছ ও চিন্ত! করিতেছ, আবার 
তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দীড়াইয়া দেখিতেছে-__তুমি কি 
চিন্তা করিতেছ। মনের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়! মনের উপরেই প্রয়োগ 
করিতে হইবে। সূর্যের তীক্ষ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও 
যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন 
নিজের অতি অন্তরতম রহস্তগুলি প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা 
বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত হইব, ইহাই প্রকৃত ধর্ম। তখনই আমরা 
অনুভব করিব--আত্ম। আছে কি না, জীবন ক্ষণস্থায়ী না অনস্তকীলব্যাঁপী, 
বুঝিব--জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি ন1। সবই আমাদের সমক্ষে 
উদ্ঘাটিত হইবে । রাঁজযৌগ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে চায়। রাজ- 
যোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ-_কি ভাবে. মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর 
কি ভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিষ্কীর কর! যায়, শেষে মনের ভিতরের 
ভাবগুলি হইতে কিভাবে একটা সাধারণ ভাবে আসা যায় এবং তাহা হইতে 
নিজের একট! সিদ্ধান্ত কর! যাঁয়। এইজন্যই রাঁজযোগ জিজ্ঞাসা করে না, 
‘তোমার ধর্ম কি?_তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াহুদি হও, বৌদ্ধ 
হও অথবা! শ্রীষ্টানই হও, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমর! 
মান্য_ইহাই যথেষ্ট । প্রত্যেক মানুষেরই ধর্মতত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি 
আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাস! 
করিবার অধিকার আছে, আর নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তরও 
পাইতে পারে। তবে এজন্য একটু কষ্ট স্বীকার কর! আবশ্যক । 

তাহা হইলে এপর্যন্ত দেখিলাম, এই রাজযোগের আলোচনায় কোন 
প্রকার বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছ, 
ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাম করিও না--রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেয়। সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। তোমরা 
কি বলিতে চাও যে, জাগ্রত অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা 
কল্পনার সাহায্য আবশ্যক ? কখনই নয়। এই রাজযোগ-সাধনে দীর্ঘকাল 
ও নিরস্তর অভ্যাসের প্রয়োজন । এই অভ্যাসের কিছু অংশ শরীর-সংঘম- 
বিষয়ক, কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক। ক্রমশঃ আমর! বুঝিতে 
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পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সহদ্ধ। যদি আমরা! বিশ্বাস 
করি, মন শরীরের স্ুক্মম অবস্থাবিশেষ, আর মন শরীরের উপর কার্য করে, 
তাহা হইলে ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। 
শরীর অন্ুস্থ হইলে মনও অন্ুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ 
এবং সতেজ থাকে । যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার মন 
উত্তেজিত হইয়া যাঁয়। অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হইলে শরীরও অস্থির হইয়া 
পড়ে। অধিকাংশ লোঁকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাহাদের 
মন অতি অল্প-বিকশিত। তোমর! যদি কিছু মনে না কর, তবে বলি__ 
অধিকাংশ মানুষ পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। শুধু তাঁই নয়, অনেক 
স্থলে ইতর প্রাণী অপেক্ষা তাহাদের সংযম-শক্তি বড় বেশী নয়। মনের 
উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ই নাই। মনের উপর এই ক্ষমতালাভের জন্য, 
শরীর ও মনকে বশীভূত করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের 
দৈহিক সাধনের প্রয়োজন । শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হুইবে, 
তখন মনকে লইয়! নাড়াচাড়া করিবার চেষ্টা করিতে পাঁরি। এইরূপে মনকে 
আমাদের আয়ত্তে আনিতে পাঁরিব, ইচ্ছামত উহাকে দিয়া কাজ করাইতে 
পারিব, এবং মনের শক্তিগুলি একাগ্র করিতে পারিব। 

রাঁজযোগীদের মতে বহির্জগৎ অন্তর্জগতের ব! সুস্মজগতের স্থূল রূপ মান্র। 
সর্বত্রই সুন্ম কারণ ও স্থূল কার্য । অতএব এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য ও 
অন্তর্জগৎ কাঁরণ। অনুরূপভাবে বহির্জগতের শক্তিগুলি আভ্যন্তরীণ সুন্মতর 
শক্তির স্থুলভাঁগ মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি আবিষ্কার 
করিয়া ইচ্ছামত উহাঁদিগকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি 
তাহার নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমগ্র জগতের উপর প্রভূত্ব করার-__প্রক্ৃতিকে 
নিয়ন্তিত করার কাজকেই যোগী নিজ কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি 
এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমরা যেগুলিকে 
(প্রকৃতির নিয়মাবলী’ বলি, সেগুলি তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় তিনি এ-সব অতিক্রম করিতে 
পারিবেন। তখন তিনি আত্তর ও বাহ সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রতুত্ব 
লাভ করিবেন। মন্থযজাঁতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ_শুধু এই প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করা। 
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প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী 
অবলম্বন করিয়| থাকে। যেমন একই সমাজের মধ্যে কেহ কেহ বাহপ্রক্বৃতি, 
আবার কেহ অস্তঃগ্রকুতি বশীভূত করিতে চায়; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
মধ্যে কোন কোন জাতি বাহপ্রক্ৃতি, কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকতি 
বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে অন্তঃপ্রকূৃতি বশীভূত করিলেই 
সব বশীভূত কর! হয়; কাহারও মতে বাঁহপ্রক্ৃতি বশীভূত করিলে 
সবই বশীভূত করা হয়। এই দুইটি চিন্তাধারার শেষ পর্যন্ত যাইলে বুঝা 
যায়, উভয়ের সিদ্ধান্তই সত্য ; কারণ প্রকৃতিতে বাহ্‌ বা আস্তর বলিয়া কোন 
ভেদ নাই, ইহা কাল্পনিক বিভাগ মাত্র; এইরূপ বিভাগের অস্তিত্ব কখনও 
ছিল না। বহির্বাদী ৰ! অন্তর্বাদী যখন নিজ নিজ জ্ঞানের চরম সীমায় 
পৌছিবেন, তখন উভয়ে একই স্থানে উপনীত হইবেন । ঠিক যেমন পদার্থ- 
বিজ্ঞানী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া! গেলে দেখিতে পাঁন-__বিজ্ঞান দর্শনে 
মিশিয় যাইতেছে, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, যেগুলিকে তিনি মন ও 
জড় বলিতেছেন, সেগুলি আপাতপ্রতীয়মীন ভেদমাত্র- প্রকৃতপক্ষে সতত! 
একই । 

যাহ! হইতে এই ‘বহু’ উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে, মেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য। রাজযোগীর! বলেন, ‘আমর! প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, 
পরে উহাঁর দ্বারাই বাহ্‌ ও আন্তর উভয় প্রকৃতিকেই বশীভূত করিব ।” 
প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। 
ভাঁরতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়) তবে অন্যান্য জাতিরাঁও এই বিষয়ে 
কিছু চেষ্ট৷ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে রহস্ত বা গুপ্তবিদ্ধ। 
ভাবিত, যাহারা ইহা অভ্যাম করিতে যাইতেন, তাহাদিগকে ডাইনী, 
যাদুকর ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোঁড়াইয়া অথবা অন্তরূপে মারিয়া ফেলা 
হইত। ভারতবর্ষে নান! কারণে ইহা এমন সব লোকের হাতে পড়ে, 
যাহার এই বিদ্যার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়া বাকী অংশটুকু অতি 
গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল । আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাকথিত কতকগুলি শিক্ষক দেখা যাইতেছে ; ভারতবর্ষের 
পুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক অধ্যাপকগণ কিছুই জানেন না। 


অবতরণিক। ES 


এই-সব যোগ-প্রণালীতে গুহা ও অদ্ভূত যাহা কিছু আছে, তাহা 
বর্জন করিতে হইবে । যাহা কিছু বলপ্রদ, তাহাই অনুসরণীয় । অন্তান্ত 
বিষয়েও যেমন ধর্মেও তেমনি__যাহা কিছু তোমাকে দুর্বল করে, তাহা 
একেবারেই ত্যাগ কর। রহস্তস্পৃহাই মানব-মস্তি্ষ দুর্বল করিয়া ফেলে। 
ইহাঁরই জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান যোগশান্ত্র প্রায় নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 
চার হাজার বছরেরও আগে এই যোগ আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে 
ভারতবর্ষে ইহ! প্রণালীবদ্ধ হইয়া বণিত ও প্রচারিত হইতেছে । আশ্চর্য 
এই যে, ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাহার ভ্রমও সেই পরিমাণে তত অধিক । 
লেখক যত প্রাচীন, তাঁহার লেখা ততই অধিক যুক্তিসঙ্গত। আধুনিক 
লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই নানাপ্রকার রহস্তের কথা বলিয়। থাকেন ।' 
এইরূপে যৌগ অল্প কয়েকজনের হাঁতে গিয়া পড়িল, তাহারা ইহাকে গোপনীয় 
বিদ্যা, করিয়া তুলিল এবং যুক্তিরূপ প্রকাশ্য দিবালোক আর ইহাতে পড়িতে 
দিল না। 

প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহ! শিক্ষ! দিই, তাঁহার ভিতর গোপনীয় 
কিছুই নাই। সামান্য যাহা কিছু আমি জানি, তাহা তোমার্দিগকে বলিব 
যুক্তি দ্বার! ইহা! যতদুর বুঝানো যায়, ততদুর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্ত 
যাহ! প্রত্যক্ষভাবে জানি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলে, শুধু তাহাই বলিব।' 
অন্ধভাবে বিশ্বাস কর! অন্যায় ; নিজের যুক্তি ও বিচাঁরশক্তি খাঁটাইতে হইবে ; 
সাধন করিয়া দেখিতে হইবে, শাস্ত্রে যাহ! লিখিত আছে, তাহা সত্য কি-ন1। 
অন্যান্ত বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতে এই 
বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে গোপন রহস্য কিছু নাই, কোন 
বিপদের আশঙ্কাও নাই; ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, সেটুকু সকলের 
সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা উচিত। এ-সকল সাধনা রহস্তাবৃত করিবার 
কোনরূপ চেষ্টা করিলে অনেক বিপদ হইতে পারে । 

আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব ; 
এই সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপর রাঁজযোগ-বিদ্যা স্থাপিত । সাংখ্যার্শনের মতে 
বিষয়-জ্ঞান এইভাবে হয় £ প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। 
চক্গুরাঁি ইন্ডরিয়গণের নিকট উহা! প্রেরণ করে? বাহিরের শব-রপ প্রভৃতি 
বিষয়ের প্রভাঁব বহিরিন্দ্রিয়ের যন্ত্রসাহায্যে নিজ নিজ মন্তিষষকেন্দ্রে বা প্রকুত 


২২২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইন্দ্রিয়ে নীত হয়, ইন্দরিয়গণ মনের নিকট ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট 
লইয়। যায় ; তখন পুরুষ বা আত্ম! উহা! গ্রহণ করেন এবং বিষয়ের অনুভূতি 
হয়। অতঃপর এগুলি যে-পথে আসিয়াছিল, পুরুষ সেই পথেই এগুলিকে 
কর্মেন্জ্রিয়ে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি 
জড়, তবে চক্ষুরাঁদি বাহ্‌ যন্ত্র অপেক্ষা মন সুক্্সতর ৷ মন যে উপাদানে নিমিত, 
তাহা সুন্ম তন্মাত্রাও উৎপন্ন করে। এগুলি স্থূল হইলে জড়বস্তর উৎপত্তি 
হয়। ইহাই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান । স্থতরাং বুদ্ধি ও স্থুলভূতের মধ্যে 
প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে । একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন 
আত্মার যন্ত্রবিশেষ। উহ! দ্বার আত্মা বাহ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
মন সদা পরিবর্তনশীল, সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, সিদ্ধ অবস্থায় মন কখন 
সমুদয় ইন্দিয়গুলিতে লগ্ন, কখন বা একটিতে, আবার কখন ব| কোন ইন্্রিয়েই 
সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ দিয় 
শুনিতেছি ; এরূপ অবস্থায় আঁমার চক্ষু উন্নীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে 
পাইব না) ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মন যখন শ্রবণেন্দিয়ে সংলগ্ন 
ছিল, তখন দর্শনেন্দ্িয়ে ছিল না। কিন্ত সিদ্ধপুরুষের মন একই সময়ে 
সকল ইন্দ্রিয়ে সংলগ্ন থাকিতে পাঁরে। মনের আবার অন্তর্দৃষ্টি আছে, এই 
শক্তিবলে মান্গষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ দেখিতে পাঁরে। এই 
অন্তরৃ্টির শক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য ; মনের সমুদয় শক্তিকে একাগ্র 
করিয়া, ভিতরের দিকে ফিরাইয়া ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি 
জানিতে চান । ইহাতে নিছক বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কোন কোন 
দার্শনিকের মনস্তত্ব-বিশ্লেষণের ফলমাত্র। আধুনিক শরীরতত্ববিৎ পণ্ডিতের! 
বলেন, প্রকৃত দর্শনের ইন্জিয় চক্ষু নয়, উহ! মস্তিষ্কের অন্তর্গত ন্ীয়ুকেন্দরে 
অবস্থিত। সমুদয় ইন্দিয়-সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে । তাঁহারা আরও 
বলেন-_মস্তিফ যে পদার্থে নিমিত এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্মিত। 
সাংখ্যেরাঁও এই কথাই বলিয়া! থাকেন ; তবে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক 
দিক দিয়া, আর বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ভৌতিক দিক দিয়া। তাহা! হইলেও 
উভয়ের কথ| এক | আমাদের গবেষণার রাজ্য ইহাকে অতিক্রম করিয়া । 
যোগী এমন স্ুস্ান্থভূতির অবস্থা লাভ করিতে চান, যাঁহাঁতে তিনি বিভিন্ন 
মানসিক অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এগুলির মানস অনুভূতি 
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অবশ্যই সম্ভব । বিষয়সমূহ কর্তৃক বহিরিন্দ্রিয়ে উৎপন্ন বেদন। কিরূপে সনায়ুয়ার্গে 
ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাঁদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়৷ উহাঁরা আবার 
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট 
যায়_এই: সমুদয় ব্যাপারগুলি অন্গভব কর! যাঁয়। সকল বিষয় শিক্ষারই 
কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিন্ত 
প্রাথমিক প্রস্ততি প্রয়োজন, উহার নির্দিষ্ট প্রণালী অশ্থরণ করিতে হইবে, 
তবে উক্ত বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবে ; রাজযোগ সম্বন্ধেও সেইরূপ । 

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক । যাহাতে মন খুব পবিত্র 
থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। কোন পশুশালার ভিতরে গিয়া! 
দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পার! যায়, আহারের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ । 
হস্তী অতি বৃহদাকাঁর জন্ত, কিন্ত তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত) আর 
সিংহ ব| বাঘের খাঁচার দিকে গিয়া দেখিবে__তাহীর! অস্থির, চঞ্চল। 
ইহাঁতেই বুঝ! যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সবগুলিই 
আহার হইতে উৎপন্ন, ইহ! আমরা! প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি উপবাস 
করিতে আরম্ভ কর, প্রথমতঃ তোমার শরীর দুর্বল হইয়। যাইবে, দৈহিক 
শক্তিগুলি হাঁস পাইবে, কয়েকদিন পরে মানসিক শক্তিগুলিও হ্রাস পাইতে 
খাঁকিবে। তীরপর স্মৃতিশক্তি চলিয়। যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, 
যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না, যুক্তিবিচার করা তো দুরের 
কথা। সেইজন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় খাছ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, পরে যখন আমাদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যখন আমর! 
সাধনায় বেশ অগ্রসর হইয়াছি, তখন এ বিষয়ে আর তত সাঁবধানতাঁর 
প্রয়োজন নাই। চারা গাছ যতদিন বাড়িতে থাকে, ততদিন উহাকে বেড়া 
দিয়া রাখিতে হয়, পাঁছে কেহ উহার ক্ষতি করে; গাছ বড় হইয়া গেলে 
বেড়া সরাইয়া লইতে হয়, তখন সমুদয় আক্রমণ অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার 
মতো যথেষ্ট শক্তি উহার হইয়াছে। 

যোগী অধিক বিলাস ও কঠোরতা-_ছুই-ই পরিত্যাগ করিবেন। তাহার 
উপবাস কর! অথবা শরীরকে অত্যধিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতাকার 
বলেন, যিনি নিজেকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন 
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না। অতিভোজনকারী, একান্ত উপবাসী, অধিক জাঁগরণশীল, অধিক 
নিদ্রালু অতিরিক্ত কর্মপরায়ণ, অথবা একেবারে নির্মা_ইহাদের মধ্যে 
কেহই যোগী হইতে পারে ন|।+ 


১. নাত্যশ্রতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ৷ 
ন চাতিম্বপ্নশীলস্ত জাগ্রতে| নৈব চাজুন ॥ 
যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টন্ত কর্মহ। 
ুক্বপ্ীববৌধস্ত যোগে| ভবতি ছুঃখহা (গীতা, ৬১৬-১৭ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাধনার প্রথম সোপান 


রাজযোগ অষ্টা্রযুক্ত। ১ম-_যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় 
( অচৌর্ধ ), ব্ৰহ্মচৰ্য, অপরিগ্রহ । ২য়-নিয়ম অর্থাৎ শোঁচ, সন্তোষ, তপস্তা, 
স্বাধ্যায় (অধ্যাত্ুশান্্পাঠ ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। 
৩য়-__আঁসন অর্থাৎ বগিবার প্রণাঁলী। ৪র্থ_প্রাণায়াম। ৫ম- প্রত্যাহার 
অর্থাৎ মনের বিষয়াভিসুখী গতি ফিরাইয়! উহাকে অন্তমুী করা। ৬ 
ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা । দম-_ধ্যান। ৮ম-_সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত 
অবস্থা। 

আমর! দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের সাধন ; ইহাদিগকে : 
ভিত্তিস্বরূপ ন! রাখিলে কোনরূপ যোগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাহার সাধনের ফল অন্তর করিতে আরম্ভ করেন। 
এগুলির অভাঁবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়মনোবাক্যে 
কাহারও প্রতি কখনও অনিষ্টভাব পোষণ করিবেন না। করুণার ভাব 
কেবল মন্ুস্যজাতিতেই আবদ্ধ থাকিবে না, উহা! যেন আরও অগ্রসর হইয়া! 
সমগ্র জগংকে আলিঙ্গন করে। 

পরবর্তী সোপান ‘আনন’। যতদিন না কিছুটা উচ্চ অবস্থা লাভ হয়, 
ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া 
পর পর অভ্যাপ করিতে হয়। অতএব দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে 
পার! যায়, এমন একটি আমন অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন । . ধাহার 
যে আসনে বদিলে স্তব্ধ! হয়, তিনি সেই আসন বাছিয়া! লইবেন। একজনের 
পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্তা করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে 
হয়তে। সেভাবে বসা কঠিন বোধ হইবে। পরে আমরা] দেখিতে পাইব যে, 
যোগ-সাঁধনকালে শরীরের ভিতর নানাপ্রকাঁর কার্য চলিতে থাকিবে। 
্ীয়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলির গতি ফিরাইয়| দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে 
প্রবাহিত করিতে হইবে ; তখন শরীরের মধ্যে নৃতন প্রকারের স্পন্দন 
বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে ; সমগ্র শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। এই 
ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; স্থতরাং আসন স্বন্ধে 
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২২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদণ্ডকে সহজভাবে রাখা অবিএক-ঠিক সোজা 
হইয়। বলিতে হইবে, আর বক্ষ গ্রীব| ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে-__দেহের 
সমুদয় ভাঁরটি যেন পঞ্তরগুলির উপর পড়ে। বক্ষদেশ কুঞ্চিত থাকিলে কোনরূপ 
উচ্চতর চিন্ত| কর] সম্ভব নয়, তাহা সহজেই দেখিতে পাইবে। 
রাজধোগের এই অংশটি হঠযোগের সহিত কিছুটা মিলে । হঠযোগ 
কেবল স্থুলদেহ লইয়াই ব্যস্ত, ইহাঁর উদ্দেশ্য কেবল স্থুলদেহকে সবল করা। 
হঠখেগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিম্নাগুলি 
অতি কঠিন । উহা! একদিনে শিক্ষা করা যায় না। আর উহা! দ্বারা শেষ 
পর্যন্ত বেশী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। এই-সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই 
ডেলসার্ট ও অন্যান্য ব্যায়ামাচাধগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এগুলি 
' দ্বারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন আপনে স্থির রাখ! যাঁয়। এগুলিরও উদ্দেশ্য 
দৈহিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক নয়। শরীরে এমন কোন পেশী নাই, যাহা মানুষ 
সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না) হৃদ্যন্ত্র তাহার আদেশে রুদ্ধ অথবা 
চালিত হইতে পারে, শরীরের প্রত্যেক অংশই এভাবে নিয়ন্ত্রিত কর! যাইতে 
পারে। 
মাহষকে দীর্ঘজীবী করাই হঠযোগের উদ্দেশ্য । স্থাস্থাই মুখ্য ভাব, ইহাই 
হঠযোগীদের একমাত্র লক্ষ্য । “আমার যেন গীড়া না হয়'__ইহাঁই হঠযোগীর 
দৃঢ়গফকল্প; তাহার পীড়। হয়ও না? তিনি দীর্ঘজীবী হন; শতবর্ষ জীবিত 
থাকা তাহার পক্ষে কিছুই নয়। দেড়শত বৎসর বয়সেও তিনি পূর্ণ যুব! ও 
সতেক্গ থাকেন, তাহার একটি কেশও শুভ্র হয় না) কিন্তু এই পর্যন্তই । 
বটবৃক্ষও কখন কখন পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহা বটবৃক্ষই 
থাকিয়া! যায়, তাঁর বেশী কিছু নয়। দীর্ঘজীবী মানুষ একটি সুস্থকায় প্রাণী, 
এইমাত্র । 
হঠযোগীদের দুই-একটি সাধারণ উপদেশ খুব উপকাঁরী। শিরঃগীড়া 
হইলে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিক! দিয়া শীতল জল পান করিবে, তাহা 
হইলে সার! দিনই তোমার মস্তিষ্ক বেশ পরিষ্কার ও শীতল থাকিবে, তোমার 
কখনই সর্দি লাগিবে না। নাসিক! দিয়া জল পান করা কিছু কঠিন নয়, 
অতি সহজ। নাপিকা জলের ভিতর ডুবাইয়| নাদ! দিয়া জল টানিতে 
থাকো, গলার মধ্য দিয় ক্রমশঃ জল আপনা-আঁপনি ভিতরে যাঁইবে। 


৬ 
০. 
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আঁসন সিদ্ধ হইলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাঁড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। 
বাঁজযোগের অন্তর্গত নয় বলিয়া, অনেকে ইহার আবশ্তকতা স্বীকার করেন 
না। কিন্ত যখন ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের ন্যায় প্রামাণিক ব্যক্তি ইহার বিধান 
দিয়াছেন, তখন আমি মনে করি, ইহা! উল্লেখ কর! উচিত। আমি শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ-বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিব+__-প্রাণায়াম 
দ্বার! যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্ষে স্থির হয়। এইজন্যই 
শাত্তে গ্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে । প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়, তবেই 
প্রাণায়াম করিবার শক্তি আঁসে। বৃদ্ধানুষ্ঠের দ্বার! দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ 
করিয়া বাম নাম! দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে 
বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাস! দ্বার! বায়ু 
রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাম! দ্বার! বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি 
বাম নাম! দ্বার বায়ু রেচন কর। অহোরাত্র চারি বার অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্ন, 
সায়াহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে পূর্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচবার 
অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথব| এক মাসের মধ্যে নাঁড়ী-শুদ্ধি হয়; তৎপরে 
প্রাণায়ামে অধিকাঁর হইবে ।১১ 

অভ্যাস একান্তই আবশ্তক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ বসিয়া আমার 
কথা শুনিতে পাঁরো। কিন্ত অভ্যাস না করিলে এক বিন্দুও অগ্রসর হইতে 
পারিবে না। সবই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষান্ুভূতি না হইলে 
এসকল তত্ব কিছুই বুঝ! যায় না। নিজে অহথভব করিতে হইবে, কেবল 
ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেক বিস্ন আছে। প্রথম 
বিপ্ন ব্যাধিগ্রস্ত দেহ-_শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, 
এইজন্যই শরীর স্বস্থ রাখিতে হইবে। কিরূপ পানাহার করি, কাজকর্ম 
করি, এসকল বিষয়ে বিশেষ যত্ব ও মনোযোগ আবশ্যক। শরীর সবল 
বাখিবার জন্য সর্বদা মনের শক্তি প্রয়োগ কর-_কশ্চান সায়েন্স” ( Christian 


১. প্রাণায়াম-ক্ষয়িত-মনোমলন্ত চিত্তং ব্রক্ষণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণীয়ামো নিরদিষ্ঠতে। প্রথমং 
নাড়ীশোধনং কর্তব্যমূ। ততঃ প্রাণায়ামেহধিকারঃ। দক্গিণ-নানিকা পুটম্গুল্যাবঝষ্টভ্য বামেন বায়ুং 
পুরয়েদ্‌ যথাশক্তি। ততোহনন্তরমু্যজ্যৈবং দক্ষিণেন পুটেন সমুংস্থজেৎ। সবামপি ধারয়েখ। 
পুনর্দক্ষিণেন পুরযিত্বা সব্যেন সমূতহজে যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যন্ততঃ সবনচতুষ্টয়মপররাত্রে 
সধ্যাহ্নে পূর্বরাত্রেহ্ধরাত্রে চ পক্ষান্মাসাদ্ধিশুদ্ধির্ভবতি ।--শাঙ্করভা্, দ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ২৮ 
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99765০০ )১ মতাঁবলম্বীরা সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া থাকে । ব্যস্‌, শরীরের 
জন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা উদ্দেশ্য সাধনের 
একটি উপায় মাত্র__ইহা। যেন আমরা কখনও না ভূলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য 
হইত, তবে তো৷ আমরা পণুতুল্য হইতাম। পশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয় না । 
দ্বিতীয় বিদ্ব__সন্দেহ। আমরা যাহ! দেখিতে পাই না, সে-সকল বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি । মাশ্ুষ যতই চেষ্ট। করুক ন! কেন, কেবল কথার উপর 
নির্ভর করিয়। সে কখনই থাকিতে পারে না) এই কারণে যোগশাপ্রোক্ত 
বিষয়ের সত্যত! সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে ধাহার! 
শ্রেষ্ঠ, তাহারাঁও মাঝে মাঝে সন্দেহ করিয়া থাকেন। এই সন্দেহ 
খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্ত সাধন করিতে আরম্ভ 
করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু আভাস পাওয়। যায়, তাহাতেই 
সাঁধনবিষয়ে উৎসাহ বর্ধিত হয়। যোগশাস্বের জনৈক টীকাকার বলিয়াছেন, 
«যোগ-শাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যদি একটি অতি সামান্য প্রমাণও পাওয়! যায়, 
তাহাতেই সমগ্র যোগশাস্বের উপর বিশ্বাস হইবে ।” উদাহরণস্বরূপ কয়েক 
মাস সাধনের পর দেখিবে, তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পাঁরিতেছ, সেগুলি 
তোমার নিকট ছবির আকারে আঁসিবে ; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্তা 
হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া] শুনিতে চেষ্ট| করিলেই হয়তো তাহ! শুনিতে 
পাইবে । প্রথমে অবশ্য এ-সকল ব্যাপার অতি অল্পই দেখিতে পাইবে ॥ 
কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আঁশ। বাঁড়িবে। উদাহরণস্বরূপ যদি 
নাসিকাগ্রে চিত্রংযম কর, তবে অল্প দিনের মধ্যেই দিব্য সুগন্ধ আত্রাণ করিতে 
পাইবে; তাহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন 
বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আপিয়াও তাহা অনুভব করিতে পাঁরে। কিন্তু 
আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখ! আবশ্যক যে, এই-মকল সিদ্ধির স্বতন্ত্র কোন মূল্য 
নাই, এগুলি আমাদের প্ররূত উদ্দেশ্টসাধনের সহাঁয়-মাত্র। আমাদিগকে 


> Christian Science—এই জন্প্রদীয় মিনেদ এডি (1125. Eddy ) নামক এক, 
আমেরিকান মহিলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার মতে জড় বলিয়! বাস্তবিক কৌন পদার্থ নাই, উহা 
কেবল আমাদের মনের ভ্রমমাত্র । বিশ্বান করিতে হইবে__আমাদের কোন রোগ নাই, তাহা হইলে 
আমরা তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইব । ইহার Christian Science নাম হইবার কারণ এই যে, এই 
মতাবলম্বীরা৷ বলেন, ‘আমর! খ্রীষ্টের প্রকৃত পদানুসরণ করিতেছি । খ্রীষ্ট থে-দকল অদ্ভুত ক্রিয়া 
করিয়াছিলেন, আমরাও তাহাতে সমর্থ এবং সর্বপ্রকার দৌষশূন্ত জীবনযাপন কর! আমাদের উদ্দেশ্য |? 
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স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-দকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য_একমাত্র 
উদ্দেগ্ত আত্মার মুক্তি । প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করাই আমাদের 
একমাত্র লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা ছোট কোন আদর্শ আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে 
না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রতৃত্ব করিব, প্ররুতির ক্রীতদাস হইব না। 
শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রতৃত্ব করিতে ন! পারে; আর 
ইহাও আমাদের বিস্বৃত হওয়া উচিত নয় যে_শরীর আমার, আমি 
শরীরের নই। 

এক দেবতা! ও অন্থর আত্মজিজ্ঞান্থ হইয়। এক জ্ঞানীর (ক্রন্ধার )১ নিকট 
গিয়াছিল। তাঁহার! সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বাস করিয়া শিক্ষা 
গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা 
যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছ, তোমরাই সেই পুরুষ। তাহার! ভাঁবিল, তবে 
দেহই *আত্মঠ। তখন তাহার! উভয়েই “আমাদের যাহ! পাইবার, তাহা! 
পাইয়াছি" মনে করিয়া! সন্তষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারা 
স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, ‘যাহা শিক্ষা করিবার তাহ! সবই শিক্ষা 
করিয়। আসিয়াছি, এখন চল, পান ভোঁজন করি ও আনন্দে মত্ত হই 
আমরাই সেই আত্মা; ইহ! ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই।” অস্থুরের 
স্বভাব অজ্ঞানমেঘে আবৃত ছিল, স্থতরাং মে আর এ-বিষয়ে অধিক কিছু 
অন্বেষণ করিল না। নিজেকে আত্ম! ব ঈশ্বর ভাবিয়া সন্থষ্ট হইল; “আত্মা? 
বলিতে সে দেহই বুঝিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্ৰ ছিল, 
তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, ‘আমি’ অর্থে এই শরীর, ইহাই 
ব্ৰহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখো, সুন্দর বসনভূষণে সাজাও, সর্বপ্রকার 
দৈহিক স্থখ সম্ভোগ কর। কিন্ত কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাহার প্রতীতি 
হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ এরূপ নয়, ইহ! অপেক্ষ। উচ্চতর কিছু আছে। 
তিনি তখন গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “গুরুদেব, আপনার 
শিক্ষার তাৎপর্য কি এই যে, শরীরই আত্ম! ?-কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? 
দেখিতেছি, শরীরমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আত্ম তো! মরিতে পাঁরে না ॥” 
আচার্য বলিলেন, ‘তুমি নিজে ইহার অর্থ উপলব্ধি কর ; তুমিই সেই আত্মা” 


১. ইক্রবিরোচন-সংবাদ__ছান্দোগ্য উপ., (৮৷৭৷১৫ ) দরষ্টবা। 


২৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহাকে লক্ষ্য 
করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই 
দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে 
প্রাণ দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়! বলিলেন, 
“গুরুদেব, আপনি কি প্রাণকে আত্ম বলিয়াছেন? গুরু বলিলেন, স্বয়ং 
ইহার অর্থ নির্ণয় কর, তুমিই সেই। সেই দেবতা ফিরিয়া গিয়া ভাবিতে ' 
লাগিলেন । তবে মনই “আত্ম হইবে। কিন্ত শীভ্রই বুঝিতে পাঁরিলেন যে, 
মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবার কখন বা৷ অসদ্বৃত্তি উঠিতেছে; 
মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহা! কখনই আত্ম! হইতে পারে ন!। তখন তিনি 
পুনরায় গুরুর নিকট গিয়! বলিলেন, “আমার তে! মনে হয় না--মনই আত্মা; 
আপনি কি ইহাই উপদেশ দিয়াছেন? গুরু বলিলেন, “না, তুমিই তাহ] ॥ 
তুমি নিজে উহ! খুঁজিয়৷ বাহির কর।” দেবতা ফিরিয়৷ গেলেন ; অবশেষে 
তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল £ “আমি সমস্ত মনোবুত্তির অতীত আত্ম) আঁমিই 
এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে 
না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জল গলাইতে 
পারে না) আমি অনাদি, অনন্ত, অচল, অল্পর্শ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমীন্‌ 
পুরুষ। আত্ম! শরীর বা মন নয়; আত্মা এ সকলেরই অতীত» এইরূপে' 
সেই দেবতার জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি আনন্দে তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু 
অন্থুর-বেচারাঁর সত্যলাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। 

এই জগতে অনেক অস্থরপ্রক্ৃতির লোক আছে; কিন্তু দেবতা যে 
একেবারেই নাই, তাহাঁও নয়। যদি কেহ বলে, “এস, তোমাদ্িগকে 
এমন এক বিদ্যা শিখাইব, যাহাতে তোমাদের ইন্দরিয়ন্খ অনস্তগুণে বর্ধিত 
হইবে,’ তাহা হইলে অগণিত লোক তাহার নিকট ছুটিয়৷ যাইবে। কিন্তু 
যদি কেহ বলেন, ‘এস, তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষয় 
শিখাইব, তবে তাঁহার আোতাই জুটিবে না উচ্চ তত্ব শুধু ধারণ করিবার 
শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় ; সত্যলাভ করিবার 
জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা তো আরও বিরল। কিন্তু সংসারে আবার 
এমন কিছু লোক আছেন, যাহারা জানেন, শরীর হাজার বৎসর বাচাইয়! 
রাখা গেলেও চরমে সেই একই গতি। যে-সকল শক্তিতে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, 


সাধনার প্রথম সোপান ২৩১ 


সেগুলি অপস্থত হইলে দেহ থাকিবে না। এক মুহূর্তের জন্তও শরীরের 
পরিবর্তন নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। “শরীর' আরকি? উহ] 
কতকগুলি পরিবর্তনের পরম্পরা মাত্র। নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ব সহজেই 
বোধগম্য হইতে পারে। “যেমন তোমার সম্মুখে নদীর জলরাশি প্রতি মুহূর্তে 
পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিন্তু দেখিতে ঠিক 
পূর্বের মতোই । এই শরীরও সেইরূপ |” তথাপি শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা 
আবশ্যক, কারণ শরীরের সাহাধ্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । 
শরীরই আমাদের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র । 

বিশ্বজগতে এই মাঁনবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ 
সর্বপ্রকার জীবজন্ত হইতে, এমন কি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ 
অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই । দেবতাদিগকেও আবার নামিয়। আসিতে 
হয় এবং মানবদেহের মাধ্যমে জ্ঞানলাঁভ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই 
জ্ঞানলীভের অধিকারী, দেবতারাও এ-বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুমলমানদিগের 
মতে-_দেবদূত ও অন্যান্ত সব কিছু সথষ্টি করার পর ঈশ্বর মানুষ স্থষ্টি করিলেন, 
তারপর দেবদূতদের ডাঁকিয়! মানুষকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন; 
ইব্লিশ ব্যতীত সকলেই প্রণাম করিয়াছিলেন, এই জন্তু ঈশ্বর ইব্লিশকে 
অভিশাপ দিলেন ) সে 'শয়তানে? পরিণত হইল । এই রূপকের আবরণে একটি 
মহৎ সত্য লুকাইয়া আছে, জগতে মানবজন্মই শ্রেষ্ট জন্ম । পশ্বাদি নিয়তর স্থ্ট 
তমঃপ্রধান। পশুরা কোন উচ্চতত্ব ধারণ! করিতে পারে না। দেবতার1ও 
মনযাজন্স না লইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন ন1। এইরূপে মুম্যসমাজেও 
আত্মোরতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকুল নয়, আবার একেবারে নিঃস্ব হইলেও 
উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই জগতে যত মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই স্তরেই বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় ও সামগ্রন্ত 
আছে। 

এখন প্রত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাঁক। আমাদিগকে এবার 
‘প্রাণায়াম’ বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচনা] করিতে হইবে । দেখ! 
যাক, মনের শক্তিগুলি একাগ্র করার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? শ্বাসপ্রশ্বাস 
যেন এই দেহ-যস্ত্রের গতি-নিয়ামক মূল-চক্ত (2-51766] )। একটি বড় 
এগ্সিনে দেখিতে পাইবে যে, একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি 


২৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ক্রমশঃ সুক্ম হইতে সুক্মমতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে সেই এঞ্জিনের 
অতি সুন্মতম যন্তরগুলি পর্যন্ত গতিশীল হয়। শ্বাস-প্রশ্বান সেই গতি-নিয়ামক 
মূল-চক্র, উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন প্রকার শক্তি আবশ্যক, 
তাহা যোগাইতেছে এবং এ শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে । 

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে সে রাজার অপ্রিয় পাত্র 
হওয়ায় রাজা তাঁহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের চূড়ায় একটি ঘরে আবদ্ধ 
করিয়। রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপাঁলিত হইল; মন্ত্রীও 
সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিত্রতা ভারা 
ছিলেন, রজনীযোগে তিনি সেই দুর্গের সমীপে আসিয়। ছুর্গশীর্ষস্থিত পতিকে 
বলিলেন, “আমি কি উপায়ে আপনার সাহায্য করিতে পারি, বলিয়া দিন |» 
মন্ত্রী বলিলেন, “আগামী কাল রাত্রে একটি লম্ব। কাছি, এক গাছি শক্ত দড়ি, 
এক বাণ্ডিল স্থতা, খানিকটা সুন্ম রেশমের সুতা, একটা গুবরে পোকা ও 
খানিকট। মধু আনিও ।’ তাহার সহধমিণী পতির এই কথা শুনিয়া অতিশয় 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক তিনি পতির আজ্ঞান্ুসারে প্রার্থিত দ্রব্যগুলি 
আনিলেন। মন্ত্রী তাহাকে রেশমের কুত্রটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকার সহিত 
সংযুক্ত করিয়! দিয় উহার গুড়ে একবিন্দু মধু মাখা ইয়া, মাথাঁটি উপরের দিকে 
রাখিয়া উহাকে দুর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন । পতিব্রতা সমুদয় 
নির্দেশ পালন করিলেন | তখন সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ করিল । 
সম্মুখে মধুর আত্রাণ পাইয়! মধু-লাভের আশায় সে ধীরে ধীরে দুর্গের শীর্ষদেশে 
উপনীত হইল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন, সেই সঙ্গে রেশমের স্থতাটিও 
ধরিলেন, তারপর তাহার স্ত্রীকে রেশম-হত্রের অপর প্রান্তে শক্ত স্থতাঁটি 
জুড়িয়া দিতে বলিলেন । পরে শক্ত সুতা হস্তগত হইলে ওঁ উপায়ে তিনি 
দড়ি ও অবশেষে মোট! কাঁছিটিও পাইলেন। বাকী কাজ সহজ। এ রজ্ছুর 
সাহায্যে মন্ত্রী দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের 
দেহে শ্বাপ-প্রশ্বামের গতি যেন রেশম-্থত্রের মতো। উহাকে ধারণ বা 
সংযম করিতে পাঁরিলেই স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ-রূপ ( nervous currents ) 
শক্ত সুতা, তারপর মনোবৃত্তিপ শক্ত দড়ি, পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে 
খরিতে পারা যায়। প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া 
খাকে। 
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আমরা নিজেদের শরীর-সন্বন্ধে কিছুই জানি নাঃ কিছু জানিতে পাঁরিও 
নাঁ। আমাদের সাধ্য এই পর্যন্ত যে, মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়| উহার ভিতর 
কি আছে ন। আছে, আমরা দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার জীবিত 
প্রাণী লইয়। তাহার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে 
দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার সহিত আমাদের নিজ নিজ শরীরের কোন 
সংশ্রব নাই। আঁমর] নিজ শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি । জানি না কেন? 
ইহার কারণ আমাদের মন এত স্থক্ম নয় যে, আমাদের মধ্যে অতি সুস্ম 
সুগ্র যে সব গতি রহিয়াছে, সেগুলি আমরা ধরিতে পারি। মন 
যখন আরও কুক্্র হইয়া, যেন দেহের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, তখনই 
আমর! ও গতিগুলি জানিতে পারি। এইরূপ সুন অনুভূতি লাভ করিতে 
হইলে প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সমগ্র 
শরীরযন্ত্রকে চালাইতেছে কে? উহা! প্রাণ; শ্বাসপ্রশ্বামই এ প্রাণশক্তির 
প্রত্যক্ষ প্রকাশ ॥ এখন শ্বীস-প্রশ্থীসের সহিত ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ 
করিতে হইবে। তাহাঁতেই আমর! শরীরের ভিতর সুক্ম শক্তিগুলি সম্বন্ধে ' 
জানিতে পাঁরিব ; জানিতে পারিব যে, স্বায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলি কিভাবে 
শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে । আর যখনই আমর! এগুলি মনে মনে 
অনুভব করিতে পাঁরিব, তখনই এগুলি এবং সেই সঙ্গে শরীর্যন্ত্র আমাদের 
আয়ত্তে আদিতে থাকিবে । মনও এই-সকল ন্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহের দ্বার! 
সঞ্চালিত হইতেছে, শেষ পর্ষস্ত শরীর ও মন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে? 
উভয়েই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া যায়। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি 
লাভ করিতে হইবে। স্থৃতরাং শরীর ও সায়ুমণ্ডলীর অভ্যন্তরে যে 
শক্তিগ্রবাঁহ সর্বদা চলিতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবশ্যক । 
্তরাং.আঁমাদিগকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে, অর্থাৎ “প্রাঁণায়াম” 
বা প্রাণের সংযম হইতে আরম্ত করিতে হইবে। এই 'প্রাণায়াম' একটি দীর্ঘ 
বিষয়, ইহা অপ্পর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনার 
প্রয়োজন । আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলোচনা করিব। 

আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যেসকল ক্রিয়া কর! 
হয়, সেগুলির হেতু কি, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ায় দেহের মধ্যে কি কি শক্তির 
প্রবাহ চলিতে থাকে। ক্রমশঃ এ-সব আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্ত 
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ইহাতে নিরন্তর অভ্যাসের সাধন আবশ্যক । সাঁধন দ্বারাই আঁমাঁর কথার সত্যতা 
প্রমাণিত হইবে। আমি এ-বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি ন! কেন, এগুলি 
তোমাদের দ্বার! গৃহীত হইবে না, যতদিন না৷ নিজের! প্রত্যক্ষ .করিবে। 
যে মুহূর্তে সার! দেহে এই-সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, 
তখনই সমুদয় সংশয় চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে 
প্রত্যহ কঠোর অভ্যাস আবশ্যক । প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার অভ্যাস করিবে; 
আর এ অভ্যাঁম করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃও সায়াহ্ন । যখন রজনীর অবসান' 
হইয়া দিবার প্রকাশ হয়, এবং দিবাঁবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি 
অপেক্ষীরুত শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রত্যুষ ও গোধূলি, এই দুইটি প্রকৃতির 
শান্ত মুহূর্ত । এই দুই সময়ে শরীরও শ্বভাবতঃ শান্ত হইতে চায়। এই দুই 
সময়ে সাধন করিলে প্রক্ৃতিই আমাদিগকে অনেকট! সহায়ত! করিবে, 
সুতরাং এই দুই সময়েই সাধন কর| উচিত। সাধন সমাপ্ত না হইলে 
ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম কর) এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল 
" বেগই তোমার আলশ্ দূর করিয়া দিবে। ন্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত না 
হওয়া পর্যন্ত আহার করিবে না, ভারতবর্ষে বীলকদের এইরূপ শিক্ষাই দেওয়া 
হয়। কিছুকাল পরে ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। 
তাঁহাদের যতক্ষণ ন! স্থান-পূজ। ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ বালক ক্ষুধার্ত 
হয় না। 

তোমাদের মধ্যে যাহাদের সথবিধা আছে, সাধনের জন্য তাহার! একটি 
স্বতন্ত্র ঘর রাখিতে পারে! তে ভাল হয়। এই ঘর শয়নের জন্য ব্যবহার 
করিও না, ইহা পবিত্র রাখিতে হইবে। স্বান না করিয়া ও শরীর মন 
শুদ্ধ না করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিও না। এ ঘরে সর্বদা পুষ্প বাঁথিবে ১ 
যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। সুন্দর চিত্রও রাখিতে পাঁরো। 
প্রাতে ও সায়াহ্নে সেখানে ধৃপ-ধুনা প্রজলিত করিবে। ওঁ গৃহে কোন 
প্রকার কলহ ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের সহিত 
যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাঁদিগকেই ওঁ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে। 
এইরূপ করিলে ক্রমে ঘরটি পবিত্রভাবে ভরিয়া উঠিবে। এমন কি, যখন 
কোন প্রকার দুঃখ বা সংশয় আঁসিবে অথব। মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল 
এ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। ইহাই ছিল মন্দির 
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গির্জা প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জায় এই 
ভাব দেখিতে পাওয়| যায়; কিন্ত অধিকাংশ স্থলে, প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া 
গিয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তা সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি 
পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়৷ থাকে। 

যাহার! এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহার! যেখানে 
ইচ্ছা বসিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সোজাভাবে রাখিয়া উপবেশন 
কর। সর্বপ্রথমে জগতে পবিত্র চিন্তার একটি শত প্রবাহিত করিয়। দাও । 
মনে মনে বলো, ‘জগতে সকলেই সুখী হউক; সকলেই শান্তি লাভ করুক; 
সকলেই আনন্দ লাভ করুক।১ এইরূপে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে 
পবিত্র চিন্তা প্রবাহিত কর। যতই এইরূপ করিবে, ততই তুমি নিজে ভাল 
বোধ করিবে। পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপরে স্থস্থ থাকুক, এই 
ভাঁবনাই স্বাস্থ্য-লাভের সহজ উপায় । অপর সকলে সুখী হউক-_এইরূপ 
চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার সহজ উপায়। তারপর যাহার! ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করেন, তাঁহার! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন--অর্থ, স্বাস্থ্য অথব! স্বর্গের 
জন্য নয়, জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা করিবেন। ইহা ব্যতীত আর সব 
প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তারপর ভাবিতে হইবে আমার দেহ দৃঢ়, সবল ও 
সুস্থ । এই দেহই আমার শ্রেষ্ঠ যন শ্রেষ্ঠ সহাঁয়। চিন্তা করিবে-_ইহ! বজের 
ন্যায় দূঢ়। চিন্তা কর, এই শরীরের সাহায্যে এই জীবন-সমুদ্ উত্তীর্ণ হইব ৷ 
দুর্বল ব্যক্তি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সর্বপ্রকার দুর্বলতা 
পরিত্যাগ কর। শরীরকে বলো-_তুমি বলিষ্ঠ। মনকে বলো_তুমি শক্তিধর 5. 
এবং নিজের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভরস। রাখো । 


১. তুলনীয় £ 'সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ ***সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥' 
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অনেকে মনে করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ব্যাপার, বাস্তবিক 
তাহ নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ইহার সং্বন্ধ অতি অল্পই। প্রকৃত 
প্রাণায়াম-মাধন করিতে হইলে অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্য দিয় যাইতে 
হয়, শ্বাম-প্রশ্বাসের ক্রিয়| সেগুলির একটি | প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম । 
ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমগ্র জগৎ দুইটি উপাদানে নিমিত। 
তাহাদের মধ্যে একটির নাম আকাঁশ। এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী 
সর্বান্থম্যত সত্ত।। যে-কোন বস্তর আঁকার আছে, যে-কোন বস্তু অন্তান্য বস্তুর 
মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই আকাশই 
বাযুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার 
কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়ঃ এই আকাশই সূর্য, পৃথিবী, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি 
রূপে পরিণত হয়। নর্বপ্রাণীর শরীর-__পশুশরীর, উদ্ভিদ্‌ প্রভৃতি যে-সকল 
রূপ আমর! দেখিতে পাই, যে-সকল বস্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বার| অন্তুভব করিতে 
পারি, এমন কি জগতে যে-কোন বস্তু আছে, সে সকলই আকাশ হইতে 
'উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই; 
ইহা৷ এত সম যে, ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহ! স্থল হইয়া 
কোন আকার ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। 
স্বষ্টির আদিতে একমাত্র আকাঁশই থাকে । আবার কল্লান্তে সমুদয় কঠিন 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ--সব কিছুই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী স্ষ্টি 
‘আবার এইরূপে আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। 

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে আকাশ এইপ্রকারে জগত্রপে পরিণত হয়? 
প্রাণের শক্তিতে । যেমন আকাশ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী উপাদান, 
প্রাণও সেইরূপ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী প্রকাশিকা শক্তি। কল্পের 
‘আদিতে ও অস্তে সবই আকাশে পরিণত হয়, জগতের সব শক্তিই আবার 
প্রাণে লয় পায়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সব শক্তির বিকাশ 
হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা 
চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্সায়ু-শক্তিপ্রবাহরূপে 


প্রাণ রি 


( nerve-current ), চিন্তাশক্তিরপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়তম শক্তি পর্যন্ত সব কিছুই 
প্রাণের বিকশিমাত্র । বাহ্‌ ও অন্তর্জগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় 
গমন করে, তখন তাহাদের সমষ্টিকেই “প্রাণ বলে। যখন অন্তি বা নাস্তি 
কিছুই ছিল না, যখন তমৌদারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল? এই 
আকাশই গতিশৃন্ত হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের গতি রুদ্ধ ছিল, কিন্ত 
তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমর! আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও জানিতে 
পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাঁহাদের সমষ্টি 
চিরকাল সমান থাকে, এ শক্তিগুলি কল্লান্তে শান্ত ভাব ধারণ করে-_-অব্যক্ত 
অবস্থায় গমন করে, পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়! 
আকাশের উপর আঘাত করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে বিবিধ রূপ 
বিকশিত হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে এই প্রাণও 
নানাপ্রকার শক্তির্ূপে পরিণত হুইয়! থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্র 
জানা এবং উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ । 

এই প্রাঁণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের নিকট অনস্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া 
যায়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিতে পাঁরিলেন এবং উহাকে জয় করিতেও সক্ষম হইলেন, তাহা হইলে 
জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহ! তাঁহার আয়ত্ত ন হয়? তাহার আজ্ঞায় 
সুর্য-নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য পর্যন্ত তাহার 
বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ শক্তিলাভ করা 
প্রাঁণয়াম-সাঁধনের লক্ষ্য । যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন 
বস্তু নাই, যাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাঁদিগকে আসিতে 
আহ্বান করেন, তাহারা তীহার আজ্ঞামাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন; 
মৃতব্যক্তিদিগকে আমিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। 
প্রকৃতির সব শক্তিই ক্রীতদাসের মতো তাহার আদেশ পালন করে। অজ্ঞ- 
লোকেরা যোঁগীর এই-সকল কার্যকলাপ দেখিয়! বলে, এগুলি অলৌকিক। 
হিন্দুমনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার! যে-কোন তত্ব আলোচনা করুক: 


১. নাদদাসীনো সদীসীত্বদানীম্‌_ ইত্যাদি । 
তম আমীৎ তমসাগুঢ়মণ্রে প্রকেত_ইত্যাদি। _খখেদ সংহিতা, ১০ম মণ্ডল 
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না কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে ষতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের 
অন্থুসন্ধীন করে, উহার মধ্যে যাহ! কিছু খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি রাখিয়া 
দেয় পরে মীমাংসার জন্য । বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 
“এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সবকিছু জানা যাঁয়?'১ এইরূপে আমাদের 
সব শাস্ত্র, সব দর্শন-_যে-বস্তুকে জানিলে সবকিছু জান যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় 
করিতেই ব্যস্ত । যদি কেহ জগতের তত্ব একটু একটু করিয়| জানিতে চায়, 
তাহা হইলে তে| অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাঁহাকে এক এক কণা 
বালুকাঁকে পর্যন্ত পৃথক্‌ ভাবে জানিতে হইবে । তথাপি সে সবকিছু জানিতে 
পারে না। তবে কিভাবে জ্ঞানলাভ সম্ভব? এক একটি বিষয় পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ জানিয়! মানুযের সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? যোগীর| বলেন, 
এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ ভাব বহিয়াছে। 
উহাকে ধরিতে পাঁরিলেই সবকিছু আয়ত্ত করা যাঁয়। এইভাবেই বেদে 
সমগ্র জগৎকে এক পূর্ণ সততায় পর্যবপিত কর। হইয়াছে । যিনি এই 'দৎ 
স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমগ্র জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। এইভাবেই 
সমুদয় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সাধারণ শক্তিতে পর্যবসিত কর! হইয়াছে। 
স্থতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতে যত কিছু মানসিক বা দৈহিক 
শক্তি আছে, সবকিছুকে ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি 
শুধু নিজের মন নয়, সকলের মন জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও 
অন্যান্য যত দেহ আছে, সবই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির 
মূল। 
কিভাবে এই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্ট। 
এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্ঠ। 
প্রত্যেক সাধকই-__যে যেখানে আছে, সেখান হইতেই সাধন আরম্ভ করিবে, 
তাঁহার খুব নিকটে যাহা কিছু আছে, সবই জয় করিতে শিক্ষা করা! উচিত। 
জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত, আবার মন 
তাহা অপেক্ষাও সম্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্বত্র ক্রিয়া করিতেছে, তাঁহার যে 
ংশ এই শরীর ও মন চালাইতেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সর্বাপেক্ষা 


১. কিক্সিন, ভগবে| বিজ্ঞাতে সর্বগিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?_সুগ্ক উপ., ১৩ 
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পন্সিহিত। যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে 
পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণসমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী 
তর । এই ক্ষুত্র তরঙ্গ জয় করিতে পাঁরিলে আমর! সমগ্র প্রাণসমুদ্র জয় 
করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এ-বিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনি 
গিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই তাহার উপর প্রতূত্ব করিতে 
পারে না। তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান্‌ ও সর্বজ্ঞ হন। আমরা প্রত্যেক দেশেই 
এরূপ কিছু কিছু সম্প্রদায় দেখিতে পাই, যাহার! কোন না কোন উপায়ে 
এই প্রাণকে জয় করিবার চেষ্টা! করিয়াছে। এই দেশেই (আমেরিকায় ) 
আমরা মনঃ-শক্তি দ্বারা আরোগ্যকাঁরী ( mind-healer ), বিশ্বাসের দ্বারা 
আরোগ্যকারী ( faith-healer ), প্রেত-তত্ববিৎ ( spiritualist ) ক্রিশ্চিয়ান 
সায়্াটিদ্ট ( Christian scientists ), সন্মোহন-বিদ্যাবিৎ ( hypnotists ) 
প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে পাই। এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ 
করিলে দেখিতে পাইব যে, এগুলির মূলে রহিয়াছে প্রাণশক্তির নিয়ন্রণ_ 
তাহার! এ-কথা জান্ুক ব| নাই জান্ক। তাহাদের সব মতের মূলে একই জিনিস 
বহিয়াছে। তাহার! সকলে একই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, তবে 
অজ্ঞাতদারে--এইমাত্র । তাহার! হঠাৎ যেন একটি শক্তি আবিষার করিয়া 
ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ ন! জানিয়! অজ্ঞাতপাঁরেই উহা! ব্যবহার 
করিতেছে। যোগী ওঁ শক্তিরই পরিচালন! করেন। উহা প্রাণেরই শক্তি । 
এই প্রাণই সকল প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে বহিয়াছে। চিন্তাই 
প্রাণের স্বক্মতম ও উচ্চতম ক্রিয়া; চিন্তার যতটুকু আমরা দেখিয়া থাকি, 
সেইটুকু উহার সব নয়। চিন্তার প্রকারভেদ আছে। সহজাত-জ্ঞান 
(in50in€t ) অথবা জ্ঞান-শূন্য চিন্তাও আছে, তাহা আমাদের নিম্নতম 
কার্ধক্ষেত্র। একটি মশক দংশন করিলে আমার হাত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
উহাকে আঁঘাঁত করিবে। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে 
আমার বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় ন|। ইহা চিন্তারই এক 
প্রকার অভিব্যক্তি । শরীরের জ্ঞান-সাঁহীষ্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়া-মীত্রেই 
( Reflex action’ ) চিন্তার এই স্তরের অন্তর্গত । চিন্তার আর একটি 


১ বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা 
না লইয়! আপনি কার্য করে, সেই কার্যকে ॥£]e3-৪০0i০7 বলে। 


২৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


স্তর আছে, উহাকে সজ্ঞান (00975010045 ) বল! যাইতে পারে । আমি 
যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা করি, কতকগুলি বিষয়ের ছুইদিক 
আলোচন! করি, কিন্তু ইহাই শেষ নয় ; আমরা জানি, যুক্তিবিচাঁর সীমাবদ্ধ । 
যুক্তি আমাদিগকে কিছুদূর পর্যন্ত লইয়! যাইতে পারে, তারপর আঁর পারে 
না। যেস্থানটুকুর ভিতর উহ! ঘুরিয় বেড়ায়, তাহা অতি মঙ্কীর্ণ। কিন্ত 
সেই সঙ্গে ইহাঁও দেখিতে পাই, নানাবিধ বিষয় বাহির হইতে ভিতরে 
আদিয়া৷ পড়িতেছে। ধূমকেতুর মতো কতকগুলি বিষয় কথন কখন ভিতরে 
আগিয়৷ পড়ে। ইহাঁও নিশ্চিত যে, অনেক তত্ব ও সীমার বহির্দেশ হইতে 
আিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্ত ও সীম! ছাঁড়াইয়। যাইতে পারে ন। 
ওঁ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আসিয়। অনধিকাঁর প্রবেশ করিতেছে, 
সেগুলির কারণ অবশ্যই এ সীমার বাহিরে অবস্থিত) আমাদের বিচার- 
যুক্তি সেখানে পৌছিতে পারে না। কিন্ত যোগীরা বলেন, ইহাই যে 
আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা, তাহা! কখনই হইতে পারে না। মন আরও, 
উচ্চতর ভূমিতে-_জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচরণ করিতে পাঁরে। যখন মন 
সমাধি-নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরঢ় হয়, তখন উহা 
যুক্তির সীমার বাহিরে চলিয়| যায় এবং সহজাতভ্ঞান ও যুক্তির অতীত, 
বিষয়দকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সুক্ষ সুন্ম শক্তিগুলি প্রাণেরই বিভিন্ন 
অভিব্যক্তি; ঠিক পথে পরিচালিত হইলে এগুলি মনকে প্রেরণ! দেয় 
এবং উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত ভূমিতে লইয়া যায়, এবং মন সেখান 
হইতে কাৰ্য করিতে থাকে। 

বিশ্বে অস্তিত্বের প্রত্যেক স্তরেই এক অখণ্ড বস্ত রহিয়াছে। প্রাক্ৃতিক' 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই বিশ্বজগং এক ও অখণ্ড । তোমার সহিত সর্ষের 
কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এক বস্তুর সহিত 
অপর বস্তুর ভেদ একটি কল্পনা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে যথার্থ 
কোন ভেদ নাই। টেবিলটি অনন্ত জড়রাঁশির এক বিন্দু, আর আমি উহার 
অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তই যেন এই অনস্ত জড়সাগরের এক একটি 
আবর্ত। আবর্তগুলি আবাঁর একটিও স্থির থাকে না। কোন আোঁতশ্বিনীতে 
লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, প্রতিটি আবর্তে প্রতি মুহূর্তেই নৃতন জলরাশি 
আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়। যাইতেছে এবং 
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নৃতন জলকণাসমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। সমগ্র বিশ্বজগৎও 
এইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়রাঁশি-মাত্র, যাবতীয় বন্ত উহারই মধ্যে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র আবর্তম্বরূপ। কিছু জড়রাশি একটি আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল--ধর 
মানবদেহে__কিছুদিন এ আবর্তে ঘুরিয়া, পরিবতিত হইয়া, বাহির হইয়া আর 
একটি আবর্তে প্রবেশ করিল--এবার হয়তো কোন জন্তুর দেহে, কয়েক বৎসর 
পরে খনিজপদার্থ-নামে আর এক প্রকার আবর্তে প্রবেশ করিল। ক্রমাগত 
পরিবর্তন! কোন কিছুই স্থির নয়। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া 
বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, এরূপ বল! কেবল কথার কথা মাত্র । এক বিরাট জড়- 
রাশির একটি বিন্দুর নাম চন্দ্র, আর একটি বিন্দুকে বলা! হয় সূর্য, কোন বিন্দু 
মনয্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দুবা উদ্ভিদ, অপর কোন বিন্দু হয়তে। একটি 
খনিজ পদার্থ । ইহাদের একটিও সর্বদা! একভাবে থাকে না, সকল বস্তই সর্বদা 
পরিবর্তিত হইতেছে; জড়ের একবার সংশ্লেষণ, আবার বিশ্লেষণ, চলিতেছে । 
মন ব! অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বস্তুই ‘ইথার’ হইতে 
উৎপন্ন, স্থতরাং ইহাঁকেই সমুদয় জড়বস্তর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ কর! যাইতে 
পাঁরে। প্রাণের ্ুক্্তর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই ইথার-কেই মনেরও 
প্রতিনিধি বল! যাইতে পারে। তথাপি ইথার এক অখণ্ড জড়বস্তরূপেই 
থাকিবে। যদি সেই সুক্ম স্পন্দনের স্তরে উপনীত হইতে পারো, তবে 
অন্ুভব করিবে__-সমগ্র জগৎ সুক্ষ্ম সথক্ম স্পন্দনে সংগঠিত। কখন কখন কোন 
ওউষধের শক্তিতে আমর! ইন্দ্িয়ের রাজ্যে থাকিয়াও এরূপ অবস্থায় নীত হই ॥ 
তোমাদের মধ্যে অনেকের স্তার হাম্ফি, ডেভির ( Sir Humphrey Davy ) 
বিখ্যাত পরীক্ষার কথ। মনে থাকিতে পারে । হাস্তজনক বাষ্প ( Laughing 
£৭5) তাঁহাকে অভিভূত করিলে তিনি স্তব্ধ ও নিষ্পন্দ হইয়া দ্াড়াইয়া॥ 
রহিলেন ; পরে তিনি বলেন, সমগ্র জগৎ ভাঁবরাঁশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের 
জন্য স্থুলকম্পনগুলি (£:935 ৮ib৮a₹i০৷ ) যেন থামিয়! গিয়াছিল, কেবল 
সুক্ষ সুক্ম কম্পনগুলি-_যেগুলিকে তিনি ভাবরাশি বলিয়া অভিহিত করেন, 
শুধু সেইগুলিই তাঁহার অশ্থভূতিতে বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল সুক্ষ 
_কপ্পরনগুলি দেখিতে পাইতেন। সব কিছু চিন্তারূপে পরিণত হইয়াছিল । 
তাহারানিঁকট সব যেন এক মহা ভাঁবসমুন্্রে পরিণত হইয়াছিল । সেই মহা- 
সমুদ্রে তিনি ও চরাঁচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত। 


১-১৬ 


২৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এইরূপে আমর! চিন্তাজগতেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম, অবশেষে যখন 
আমরা সেই আত্মাকে লাভ করি, তখন অনুভব করি_সেই আত্মাই এই 
অখণ্ড ‘এক’ । সর্বপ্রকার স্থূল ও সুক্ম্ম জড়ের স্পন্দনের অতীত-_গতির উর্ধে 
সেই এক অণ্ড সত্তা বিরাজ করিতেছেন। এমন কি, এই পরিদৃশ্মান গতি- 
সমূহের মধ্যেও_শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব বিদ্যমান । 
এ-সকল তথ্য এখন আর অস্বীকার কর! যায় না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও 
প্রমাণ করিয়াছে যে, এই বিশ্বে শক্তিসমষ্টি সর্বত্র সমান। আবার ইহাও 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তিসমষ্টি দুই ভাবে অবস্থান করে__কখন স্তিমিত বা 
অব্যক্ত, পরে ব্যক্ত অবস্থায় উহ! এই-সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ 
করে, আবার শান্ত অব্যক্ত রূপ প্রাপ্ত হয়, আবার ব্যক্ত হয়। এইরূপে উহ! 
অনস্তকাল ধরিয়। কখন বিকশিত, কখন ব! সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিতেছে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে__এই শক্তিরূপী প্রাণের নিয়ন্ত্রণের নামই প্রাণায়াম। 

ফুম্‌ফুমের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ স্পষ্ট্নপে দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে বোঝা যায়। ফুসফুসের গতি বন্ধ হইলে 
দেহের সকল ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়! যাঁয়। কিন্তু অনেক ব্যক্তি আছেন, 
ষাহাঁ। নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করেন যে, তাহাদের ফুদ্ফুসের গতি 
রুদ্ধ হইয়া গেলেও শরীর জীবিত থাকে । এমন অনেক লোক আঁছেন, 
যাহার! শ্বাস-প্রশ্বাস ন! লইয়। কয়েক মাস মাটির নীচে নিজেকে চাপা 
দিয়া জীবিত থাকিতে পাঁরেন। স্ুস্মতর শক্তির কাঁছে যাইতে হইলে 
স্থুলতর শক্তির সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সুক্মতম শক্তি লাভ 
করিতে করিতে শেষে আমর! চরম লক্ষ্যে উপনীত হই। যত প্রকার ক্রিয়া 
আছে, তন্মধ্যে ফুম্‌ফুসের ক্রিয়াই অতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। উহ! যেন 
যন্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্ররূপে অপর শক্তিগুলি চালাইতেছে। প্রাণায়ামের 
প্রকৃত অর্থ__ফুদ্ফুসের এই গতি নিয়ন্ত্রিত কর1) এই গতির সহিত শ্বাদযত্ত্র ও 
জড়িত। শ্বাস-প্রশ্বাস যে এই গতি উৎপন্ন করিতেছে, তাহা নয়, বরং এই 
গতিই শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন করিতেছে। এই বেগই পাম্পের মতে! বায়ুকে 
ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রাণ এই ফুদ্ফুস্‌কে চালিত করিতেছে। 
এই ফুম্‌ফুসের গতি বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, 
প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বামের ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্তি ফুস্ফুদ্‌কে সঞ্চালন 
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করিতেছে, তাঁহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে শক্তি স্নায়ু-মণ্ডলীর ভিতর 
দিয়া মাংসপেশীতে- যাইতেছে এবং পেশীর মাধ্যমে ফুস্ফুস্কে সঞ্চালন 
করিতেছে, তাহাই প্রাণ প্রাণায়াম-সাঁধনে এই প্রাণকেই বশে আনিতে 
হুইবে। যখনই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, তখনই আমর! দেখিতে পাইব--শরীরের 
মধ্যে প্রাণের অন্যান্য সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আয়ত্তে আসিয়াছে। আমি 
নিজেই এমন সব লোক দেখিয়াছি, বাঁহীরা তাহাদের শরীরের পেশীগুলি বশে 
আনিয়াঁছেন অর্থাৎ ইচ্ছামত সেগুলি চালনা করিতে পারেন । কেনই বা ন। 
পারিবেন? যদি কতকগুলি পেশী আমার ইচ্ছা অস্ুুসাঁরে সঞ্চালিত হয়, 
তবে প্রত্যেকটি পেশী ও সলায় আমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব ন! 
কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এখন আমাদের এই নিয়স্ত্রণ-শক্তি 
লোপ পাইয়াছে, আর ওঁ পেশীগুলি স্বয়ংক্রিয় হইয়! পড়িয়াছে। আমর! 
ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্তু আমর! জানি যে, পশুরা এ- 
কূপ করিতে পারে । এই শক্তি চালনা করি ন! বলিয়াই আমাদের এ শক্তি 
নাই। ইহাঁকেই পূর্বপুরুষদের গুণদৌষের পুনরাবির্ভাব (901570) বলা 
হয়। 

আর ইহাঁও আমর] জানি, যে শক্তি এখন অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, 
তাহাকে আবার ব্যক্তীবস্থায় আনা যাঁয়। খুব দৃঢ় পরিশ্রম ও অভ্যাসের 
দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেক সুপ্ত শক্তিকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ 
বশবর্তা কর! যাইতে পারে। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাঁওয়। যায়, 
শরীরের প্রত্যেক অংশকেই সম্পূর্ণ ইচ্ছাবীন কর! কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, বরং 
খুব সম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহ! করিয়া থাকেন। তোমরা হয়তো! 
যোগশান্ত্বের অনেক গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমগ্র 
শরীর ‘প্রাণের দ্বার! পূর্ণ কর। ইংরেজী অন্ধবাদে প্রীণ-শব্ের অর্থ কর! 
হুইয়াছে শ্বাস। ইহাতে তোমরা সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারো, “শ্বাসের 
দ্বার সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে? ইহা অঙ্গবাঁদকেরই দৌষ। 
শরীরের প্রত্যেকটি অংশই প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনীশক্তি দ্বার! পূর্ণ কর! 
যাইতে পারে; আর যখনই তুমি এরূপ করিতে পারিবে, তখনই সমগ্র শরীর 
তোমীর বশে আসিবে । দেহে অনুভূত সকল ব্যাধি, সকল দুঃখ সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্তে আঁসিবে। শুধু তাই নয়, তুমি অপরের শরীরও নিয়ন্ত্রিত করিতে 
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পারিবে। পৃথিবীতে ভাল মন্দ সবই সংক্রামক। তোঁমার শরীরে যদি 
কোন এক বিশেষ ভাবের উত্তেজনা থাকে, অপরের ভিতরও সেই ভাবের 
গ্রবণত। দেখা দিবে। যদি তুমি সবল ও সুস্থ হও, তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের 
মধ্যেও সুস্থ ও সবল ভাব আনিবে । তুমি যদি রুগ্ন বা দুর্বল হও, তবে দেখিবে 
তোমার নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ যেন একটু রুগ্ন ও দুর্বল হইতেছে । তোমার 
সুস্থ শরীরের স্পন্দন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়৷ যাঁইবে। যখন 
একজন অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন প্রথমে তাহার ভাঁবটি 
এইরূপ হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয় দিব। ইহা একপ্রকার 
আদিম চিকিৎসা-প্রণাঁলী। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একজন আর; 
একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। খুব বলবান্‌ ব্যক্তি 
যদি কোন দুর্বল লোকের সঙ্গে সর্বদ। বাস করে, তাহ! হইলে সেই দুর্বল ব্যক্তি 
জানুক বা না জানুক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। যখন এই 
প্রক্রিয়। জ্ঞাতসারে কর! হয়, তখন ইহার ফল অপেক্ষারুত ত্বরান্বিত ও ভাল 
হইয়া থাকে । আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে স্বয়ং খুব 
সুস্থকায় ন! হইলেও একজন অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়। দিতে 
পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ও আরোগ্যকারীর প্রাণের উপর প্রতৃত্ব কিছুট। 
বেশী। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিজ প্রাণ উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট অবস্থায় 
উন্নীত করিয়| অপরের শরীরে এ স্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পাঁরেন। 
অনেকস্থলে প্রক্রিয়াটি দূর হইতেও সংসাধিত হইয়াছে । বাস্তবিক 
দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ (0:51) হয়, তবে দুরত্ব বলিয়া কিছু নাই 
এমন দুরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরম্পরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ-_কিছুমাত্র 
যোগ নাই? সুর্য ও তোমার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? 
এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্তু রহিয়াঁছে__তুমি তাঁহার এক অংশ, সূর্য তাহার 
আর এক অংশ। নদীর এক অংশ ও অপর অংশের মধ্যে কি.ক্রমবিচ্ছেদ 
আছে? তাহা হইলে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে 
না কেন? ইহার বিরুদ্ধে তে! কোন যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। 
দুর হইতে রোগ আরোগ্য করার ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ সত্য । এই প্রাণকে বহুদূরে 
সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ-বিষয়ে 
একটি ঘটন! যদি সত্য হয়, তবে শত শত ঘটনা কেবল জুয়াচুরি। লোকে 
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এই আরোগ্য-প্রণালীকে যত সহজ ভাবে__তত সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে 
দেখা যাইবে যে, আরোগ্যকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার স্থযোগ 
লইতেছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই যে, মেই রোগে আক্রান্ত 
হইয়া সব লোকই মারা পড়ে। এমন কি, বিল্চিকা-মহামাঁরীতেও যদি 
কিছুদিন শতকরা ৬* জন মরে, তবে দেখ! যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার 
কমিয়া শতকর। ৩০ হয়, পরে ২০তে দীড়ায়, অবশিষ্ট সকলে রোগমুক্ত হয়। 
এলোপ্যাথ চিকিৎসক আমিলেন, বিস্চিকা-রোগগ্রন্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎস! 
করিলেন, তাঁহার ওুষধ দিলেন। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক আনিয়া 
তাহার ওষধ দিলেন, হয়তো এলোপাঁথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী 
আরোগ্য করিলেন, কারণ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক রোগীর শরীরে কোন 
গোলযোগ না বাঁধাইয়! প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কাজ করিতে দেন। 
বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারী আরও রোগী আরোগ্য করিবেন, কারণ তিনি 
নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়! বিশ্বাঘবলে রোগীর সপ্ত প্রাণশক্তিকে 
জাগাইয়। দেন। 

কিন্তু বিশ্বাসবলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি ভুল হইয়া! 
থাকে--তাহার! মনে করেন, সাক্ষাত্ভাবে বিশ্বাসই মান্গষকে রোগমুক্ত করে। 
বাস্তবিকপক্ষে কেবল বিশ্বাসই যে একমাত্র কারণ, তাহ! বল! যায় না। 
এমন সব রোগ আছে, যেগুলির সর্বাপেক্ষা খারাপ লক্ষণ এই-_রোগী নিজে 
আঁদৌ মনে করে না যে, তাহার সেই রোগ হইয়াছে । রোগীর নিজের 
রোগহীনতা৷ সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, 
সচরাঁচর ইহা আশু মৃত্যুরই সুচনা করে। এ-সকল স্থলে কেবল 
বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয়__এ তত্ব খাটে না। যদি বিশ্বাসেই রোগ 
আরোগ্য হইত, তাহা হইলে এই-সকল রোগীও আরোগ্যলাভ করিত; 
প্রাণের শক্তিতেই রোগ নিরাময় হইয়া থাকে । যে পবিত্রাত্মা পুরুষ নিজ 
প্রাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে এক নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় লইয়! 
গিয়া অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত ও জাগ্রত করিতে 
পারেন। প্রতিদিনের ঘটন! হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পারে! । 
আমি বক্তৃত| দিতেছি, বক্তৃত| দিবার সময় কি করিতেছি? আমি আমার 
মনকে একপ্রকার কম্পনের অবস্থায় আনিতেছি ; এবং এই-বিষয়ে আমি 
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যতই কৃতকাৰ্য হইব, তোঁমরা ততই আমার বাক্য দ্বার! প্রভাবিত হইবে ॥ 
তোঁমরা সকলেই জানো, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব মাতিয়! উঠি, 
সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের বেশী ভাল লাগে, আর আমার উৎসাহ 
অল্প হইলে আমার বক্তৃতা শুনিতে তোমাদেরও তত ভাল লাগে না। 

জগৎ্-আলোড়নকারী তীব্র-ইচ্ছশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রাণ 
এক অতি উচ্চ কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিতে পারেন; প্রাণ এত অধিক 
শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহ! অন্যকে মুহূর্তমধ্যে স্পর্শ করে, সহস্র সহস্র লোক 
তাহাদের দিকে আকুষ্ট হয় এবং জগতের অর্ধেক লোক তাহাদের ভাবাঙ্ছুসারে 
ভাঁবিত হইয়। থাঁকে। জগতের মহাঁপুরুষগণ সকলেই প্রাণ জয় করিয়া- 
ছিলেন । এই প্রাঁণসংযমের বলে তাঁহারা প্রবল-ইচ্ছাশক্তিদম্পন্ন হইয়াঁছিলেন। 
তাহাদের প্রাণকে উচ্চতম কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিয়াই তাহার! 
জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি লাভ করেন। জগতে যতপ্রকাঁর 
শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই প্রাণের সংযম হইতে উৎ্পন্ন। মানুষ 
ইহার গোপন তথ্য না জানিতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র ব্যাখ্য।। তোমার 
শরীরে এই প্রাণশক্তির সরবরাহ কখন এক দিকে বেশী, অন্য দিকে কম 
পড়িয়া যাঁয়_সাঁম্য নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণের অপীমপ্রস্তেই রোগের উৎপত্তি । 
অতিরিক্ত প্রাণটুকু সরাইয়। যেখানে প্রাণের অভাব হইয়াছে, সেখানকার 
অভাব পুরণ করিতে পাঁরিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, 
কোথায় বা অল্প প্রাণশক্তি আছে, ইহ! জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ । অন্থভব- 
শক্তি এত স্ুন্ম হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে__পায়ের আঙ্গুলে বা 
হাতের আদ্গুলে যতটুকু প্রাণ আবশ্যক তাহা নাই এবং এ প্রাণের অভাব 
পূরণ করিবার শক্তিও মনের থাকিবে। প্রাণীয়ামের এইরূপ নানা অঙ্গ 
আছে। এগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রমে দেখিতে 
পাঁওয়| যাইবে যে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণকে সংযত কর! এবং চালনা 
করাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য । যখন কেহ নিজের সব শক্তিকে 
সংহত করিয়াছে, তখন মে নিজ দেহস্থ প্রাণকেই আয়ত্ত করিয়াছে । যখন 
কেহ ধ্যান করে, মে প্রাণকেই সংযত করিতেছে, বুঝিতে হইবে । 

মহাঁপমুক্রে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ, আঁরও ক্ষুত্রতর 
তরঙ্গলমূহ, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধদও রহিয়াছে । কিন্তু এই-সকলের পশ্চাতে 
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এক অনন্ত মহাঁসমুদ্র। ও ক্ষুদ্র বুদ্দটি একদিকে অনন্ত সমুদ্রের সহিত, 
আবার অন্যদিকে সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত । 
এইরপে সংসারে কেহ বা মহাপুরুষ, কেহ ব! ক্ষুদ্র জল-বুদ্ধদতুল্য সামান্য 
ব্যক্তি, কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহাশক্তি-মমৃত্রের সহিত সংযুক্ত । এই 
মহাশক্তিতে জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার । যেখানেই জীবনীশক্তির প্রকাশ, 
সেইখানেই পশ্চাতে অন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক 
(85৫০5 )_হয়তে! এত ক্ষুদ্ৰ ও সুন্মা যে, অণুৰীক্ষণযন্তৰ দ্বার! উহা দেখিতে 
হয়_তাঁহা হইতে আরম্ভ কর, দেখিবে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার হইতে ক্রমশঃ 
শক্তি সংগ্রহ করিয়া সেটি আর এক আকার ধাঁরণ করিতেছে। কালে 
উহ! উদ্ভিদ্রূপে পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধারণ 
করিল, পরে মনুম্বরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরে পরিণত হয়। অবশ্য 
প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। কিন্তু 
এই সময়ই বা কি? সাধনার বেগ ও গতি বৃদ্ধি করিয়া দিলে সময়ের 

ংক্ষেপ হইতে পাঁরে। যৌগীরা বলেন, যে কার্য করিতে সাধারণভাবে 
অধিক সময় লাগে, কার্ধের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহাই অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে। মান্য এই বিশ্বের অনন্ত শক্তিরাশি হইতে ধীরে 
ধীরে শক্তি[সংগ্রহ করিয়া চলিতে পারে। এভাবে চলিলে একজনের দেবত্ব 
লাভ করিতে হয়তে৷ লক্ষ বৎসর লাগিবে। আরও উচ্চাবস্থা। লাভ করিতে 
হয়তে। পাঁচ লক্ষ বৎসর লাঁগিবে। আবার পূর্ণ বা সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ 
লক্ষ বতমর লাঁগিবে। উন্নতির বেগ বাঁড়াইলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া 
আসিবে । যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ছয় মাসে অথব! ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ না 
হইবে কেন? যুক্তি দারা ইহা! বুঝা! যাঁয়। কোন বাশ্পীর-বন্্ নির্দিষ্ট পরিমাণ 
কয়লা দিলে প্রতি ঘণ্টায় দুই মাইল করিয়! যাইতে পারে। আরও অধিক 
কয়লা দিলে আরও শীপ্র যাইবে । এইরূপে তীব্রসংবেগসম্পন্ন+ হইলে জীবাত্মা 
এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে ন! পারিবে কেন? সকলেই শেষে মুক্তিলাভ 
করিবে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এই 
ক্ষণেই, এই শরীরেই-_এই মনুয্যদেহেই মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ 
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হইবে ? এই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনই লাভ করিব না কেন? 

আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ 
কর! যাইতে পারে, ইহাই যোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । সকল মান্য মুক্ত 
হওয়! পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, একটু একটু অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির 
অনন্ত শক্তিভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবাঁর ক্ষমত! বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে 
শীঘ্র সিদ্ধিলাভ কর! যায়, যোগীর! তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
জগতের সকল মহীপুরুষ__সীধু ও সিদ্ধপুরুষ কি করিয়াছেন? এক জীবনেই 
তাঁহার! মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করেন, সাধারণ মানুষের পূর্ণত্ব লাভ 
করিতে যে দীর্ঘকাল লাগে, সেই কাল তাহার! এই জীবনেই অতিক্রম 
করেন। এক জন্মেই তাঁহার! নিজেদের সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার! আর 
কিছুই চিন্ত। করেন না, অন্য কোন ভাবের জন্য একমুহূর্ত সময় কাটান না। 
এইরূপেই তাহাদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়। একাগ্রত| বলিতে বুঝায়-_-শক্তি- 
সঞ্চয়ের ক্ষমতা বুদ্ধি; এইভাবেই সময় সংক্ষিপ্ত করা হয়। রাজযোগ-বিজ্ঞান 
আমাদের শিক্ষা দেয়, কিভাবে এই একাগ্রতী-শক্তি লাভ করা যাঁয়। 


প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্বের সম্বন্ধ কি? প্রেততত্ব প্রাঁণায়ামেরই এক 
প্রকার শক্তি-বিকাশ। যদি ইহা সত্য হয় যে, পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব 
আছে, আমর শুধু উহাদিগকে দেখিতে পাই না, তাহা হইলে ইহাও খুব 
সম্ভব যে, এখানেই হয়তো শত শত লক্ষ লক্ষ আত্ম! রহিয়াছে, যাঁহাদিগকে 
আমর] দেখিতে, অন্তুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না । আমর! হয়তো 
সর্বদাই তাহাদের শরীরের মধ্য দিয়! যাতায়াত করিতেছি । আর ইহাঁও 
খুবই সম্ভব যে, তাহাঁরাঁও আমাদিগকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে 
পারে না। ইহা__একটি বৃত্তের ভিতর আর আর একটি বৃত্ত, একটি 
জগতের ভিতর আর একটি জগৎ। যাহারা এক ভূমিতে (Plane ) থাকে, 
তাঁহারাই পরস্পরকে দেখিতে পাঁয়। আমর! পঞ্ষেত্রিয়-বিশিষ্ট প্রাণী, 
আমাদের প্রাণের স্পন্দন এক বিশেষ স্তরের । যাহাদের প্রাণের স্পন্দন একই 
প্রকারের, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পাইবে । কিন্ত যদি এমন কোন 
প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চম্পন্দনশীল, তাহাদিগকে আমর! 
দেখিতে পাইব না। আলোকের তীব্রতা অতিশয় বর্ধিত হইলে আমর] 


প্রাণ ২৪৯ 


উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষু এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, 
তাঁহার এরূপ আঁলোকও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের স্পন্দন 
অতি মৃদু হয়, তখনও উহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্ত পেচক 
বিড়ালাদি জন্তগণ উহা দেখিতে পায়। আমাদের দৃষ্টির শীমা এই 
প্রাণম্পন্দনের একটি স্তরেই অবস্থিত। অথবা বাঁয়ুরাশির কথ! ধর; বায়ু 
স্তরে স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে। এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু 
স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর, তাহা উপরের স্তর অপেক্ষা অধিক 
ঘন; আরও উর্ধধদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া! যায়, বায়ু ক্রমশঃ পাঁতলা 
হুইতেছে। অথব| সমুদ্রের দৃষ্টান্ত লও; সমুদ্রের যতই গভীর হইতে 
গভীরতর স্তরে যাইবে, জলের চাপ ততই বাড়িতে থাকিবে । যে-সকল 
জন্তু সমূদ্রতলে বাম করে, তাঁহারা কখনই উপরে আসিতে পারে না, 
কারণ আনিলেই খণ্ডখণ্ড-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। 

সমগ্র জগৎকে ‘ইথারে’'র একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর। প্রাণের শক্তিতে 
যেন উহ! স্পন্দিত হইতেছে, বিভিন্ন গ্রামে স্পন্দিত হইয়া উহ! যেন স্তরে 
স্তরে অবস্থিত। যে কেন্দ্র হইতে স্পন্দন আরস্ত হইয়াছে, তাহ! হইতে যত 
দুরে যাওয়া যায়, ততই সেই স্পন্দন মৃদুভাবে অনুভূত হয়। কেন্দ্রের নিকট 
স্পন্দন অতি দ্রুত। এক এক প্রকারের স্পন্দনে এক একটি স্তর। তারপর 
মনে কর, এই-সকল স্পন্দনের স্তর বিভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত হইল-_লক্ষ লক্ষ 
যোজন বিস্তৃত একটি স্তর, আবার লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত আঁর একটি উচ্চতর 
স্পন্দনের স্তর এইরূপ চলিতে থাকিবে । এইভাবে চিন্তা করিলে দেখ! যাইবে 
যে, যাঁহাঁরা এক স্তরে বাস করে, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারে, কিন্ত 
তাহা অপেক্ষা নিয় বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে চিনিতে পারিবে না। তথাপি 
যেমন আমর] অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির সীম! 
বাড়াইতে পারি, সেইরূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনবিশিষ্ট করিয়া 
অপর স্তরের সংবাঁদ অর্থাৎ সেখানে কি হইতেছে, জানিতে পারি। মনে কর, 
এই গৃহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহাদের আমর! দেখিতে পাইতেছি 
না। তাঁহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দনের ও আমরা আর এক প্রকার 
স্পন্দনের ফলস্বরূপ । মনে কর, তাঁহারা অধিক স্পন্দন-বিশিষ্ট ও আমর] 
অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দনশীল। তাহারা প্রাণ-রূপ, মূলবস্ত হইতে গঠিত, 


২৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমরাও তাই। সকলেই এক প্রাণ-সমুত্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র, তবে 
বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের বেগে । যদি মনকে দ্রুত স্পন্দনবিশিষ্ট করিতে 
পারি, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তর পরিবতিত হইবে, আমি আর তোমাদিগকে 
দেখিতে পাইব না, তোমরা আমার সন্মুখ হইতে অস্তহিত হইবে ও অপরে 
আবিভূর্ত হইবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো! জানে! যে, এই 
ব্যাপার সত্য । মনকে উচ্চতর স্পন্দনের স্তরে উন্নীত করাকেই যোগশাপ্তে 
এক কথায়.“সমাঁধি বল! হয়। এ-সকল উচ্চতর স্পন্দনের অবস্থাকে মনের 
অতিচেতন স্পন্দনকে ‘সমাধি’ নামক একটি শব্দের অন্তভূক্ত কর] হয়; 
সমাধির নিয্নতর অবস্থাতেই এ-মব প্রেতাত্ম। প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর! যাঁয়। 
সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমরা সত্যন্বরূপকে দর্শন করি, তখন আমর! 
দেখিতে পাই, কি উপাদানে এই সব নানা স্তরের জীব গঠিত। “একটি 
মৃৎপিগুকে জানিলে জগতের সকল মৃত্তিকাই জানা হইয়। যায়’ । 

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেততত্ববিগ্যায় যেটুকু সত্য আছে, 
তাহাও এই প্রাণায়ামের অন্তভূক্ত। এইরূপ যখনই দেখিবে, কোন, এক 
দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় রহস্তবিদ্। ব| গুপ্ততত্ব আবিষ্কার করিবার 
চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে__তাহাঁর। প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিমাণে এই 
রাজযোগই সাধন করিতেছে, প্রাণসংযমের চেষ্টা করিতেছে । যেখানেই 
কোনরূপ অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই দেখিবে__এই প্রাণের 
অভিব্যক্তি। জড়বিজ্ঞানগুলিও প্রাণায়ামের অন্তভূক্ত করা যাইতে পারে। 
বাপীয়-ন্ত্রকে কে চালিত করে? প্রাণই-বাপ্পের মধ্য দিয়! উহাকে 
চালাইয়া থাকে । তড়িৎ প্রভৃতির যে. অত্যন্ত ক্রিয়াসমূহ দেখা যাইতেছে, 
এগুলি প্রাণশক্তি ব্যতীত আঁর কি হইতে পারে? পদার্থ-বিজ্ঞানই বা 
কি? উহা বাহ্‌ উপায়ে অনুষিত প্রাণায়াম-বিজ্ঞান। প্রাণ যখন মনঃশক্তিরূপে 
প্রকাশিত হয়, তখন মানসিক উপায়েই উহাকে নিয়ন্ত্রিত কর] যাইতে পারে । 
প্রাণায়াম-বিজ্ঞানের যে অংশে প্রাণের স্থল প্রকাশগুলিকে বাহ্‌ উপায়ের 
দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদীর্থ-বিজ্ঞান বলে। আর 
প্রাণায়ামের যে অংশে মনঃশক্তিরূপ প্রাণের বিকাশগুলিকে মানসিক উপায়ের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা! হয়, তাহাঁকেই 'রাঁজযোগ* বলে। 


" 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ 


যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক ছুইটি- 
্নীয়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও 'অুযুয়া’ নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শৃষ্ত 
নালীর নিয়প্রান্তে কুগুলিনী পদ্ম” অবস্থিত, যোগীরা বলেন, উহা 
ত্রিকোণাকার। যোগীদের রূপক ভাষায় এ স্থানে কুগুলিনী শক্তি কুগুলাক্ৃতি, 
হইয়। বিরাঁজমানা। যখন এই কুগুলিনী জাগরিতা৷ হন, তখন তিনি এই 
শুন্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবাঁর চেষ্টা করেন, এবং যতই তিনি এক. 
এক মৌপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের যেন স্তরের পর স্তর খুলিয়া] 
যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নানীরূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত 
শক্তি লাভ হইতে থাকে । যখন সেই কুগুলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন: 
যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক্‌ হইয়া যান এবং তীহার আত্মা 
স্বীয় মুক্তভাব উপলদ্ধি করে। 

আমরা জানি, সুযু়। কাণ্ড এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, ৪-_-এই অক্ষরটিকে- 
যদি লম্বালদি ভাবে ( ০ ) লওয়! যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার' 
দুটি অংশ রহিয়াছে এবং এ দুইটি মধ্যদেশে সংযুক্ত । এইরূপ অক্ষর, একটির 
উপর আর একটি সাঁজাইলে যেরূপ দেখায়, সুবুয়া কতকটা মেইরূপ। উহার 
বামভাগ ‘ইড়া, দক্ষিণ ভাগ 'শিক্গলা”, এবং যে শূন্য নালী স্থযুয়ার ঠিক 
মধ্যস্থল দিয়! গিয়াছে, তাহাই '‘সবযুয়া’। কটিদেশের নিকট মেরুদণ্ডের 
কতকগুলি অস্থির পরেই সুযুয্না শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও একটি 
অতিহুন্ম তন্ত বরাবর নিয়ে নামিয়া আসিয়াছে। সযুয্া নালী এ তত্তর 
মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি কুক্ম হইয়াছে মাত্র। নিয়দিকে এ নালীর মুখ 
বদ্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ সায়ুজাল ( Sacral plexus ) 
অবস্থিত । আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের  ( Physiology ) মতেঁউহা' 
ত্রিকোণারৃতি । বিভিন্ন স্ীযুজালের কেন্দ্র সুযুন্নার মধ্যে অবস্থিত ; এগুলিকেই 
যোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পন্মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

যোগী কল্পনা করেন, সর্বনিয়ে মূলাধার হইতে আন্ত করিয়া মস্তিষ্কে 
মহন্রার বাঁ সহজ্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমর! ও 


২৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পদ্মগুলিকে পূর্বোক্ত ন্নীয়ুজাল (615৫3 ) বলিয়া মনে করি, তাহা হইনে 
আধুনিক শ্ারীরবিজ্ঞানের ভাষায় অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝ। 
যাইবে । আমরা জানি, আমাদের স্মাযুমধ্যে ছুই প্রকারের প্রবাহ আছে; 
তাহাদের একটিকে অন্তমুখ ও অপরটিকে বহিমুখ, একটিকে সংবেদাত্মক 
(5en50ry ) ও অপরটিকে চেষ্টাত্মক (290$0:), একটিকে কেন্দ্রীভিগ ও 
অপরটিকে কেন্দ্রীতিগ বল! যাইতে পাঁরে। উহাঁদের মধ্যে একটি মন্তিষ্বের 
অভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটি মস্তি হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গ 
সংবাদ লইয়া যায়। এ স্পদন-প্রবাহগুলি শেষ পর্যন্ত মস্তি্কের সহিত সংযুক্ত ৷ 
পরবর্তী ব্যাখ্যা সুগম ও স্পষ্ট করিবার জন্য আমাদের অন্যান্য কয়েকটি 
বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে । সুযুয়াকাণ্ মস্তি-মজ্জায় একটি কন্দে (bu!) 
'শেষ হইয়াছে; কিন্তু উহ! মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত নয়, মস্তিষ্কের অন্তর্গত তরল 
পদার্থে ভামমান । মাথায় যদি কোন আঘাত লাগে, তবে এ আঘাতের 
শক্তি এ তরল পদার্থেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কন্দ আহত হয় না। ইহা মনে 
রাখ বিশেষ প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ আরও জানিতে হইবে, সমুদয় চক্রের মধ্যে 
সর্বনিয়্থ মূলাধার, মস্তকস্থ সহশ্রদল-পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র 
এই তিনটার কথ! মনে রাখ! বিশেষ আবশ্যক । 
এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হুইবে। 
আমর! সকলেই তড়িৎ ও তৎমস্পর্কে অন্যান্য বহুবিধ শক্তির কথা শুনিয়াছি। 
তড়িৎ কি, তাহ! কেহই জানে না, তবে আমর! এই পর্যন্ত জানি যে, তড়িৎ 
একপ্রকার গতিবিশেষ। জগতে অন্তান্ত নানাবিধ গতি আছে, তড়িতের 
সহিত উহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল নড়িতেছে__ষে 
পরমাণুগুলি দ্বার! উহ! গঠিত, সেগুলি বিভিন্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে। 
যদি উহাদিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহ! হইলে তাহা 
তড়িংশক্তির দ্বারাই সম্ভব হইবে। তড়িৎপ্রবাহই কোন পদার্থের 
পরমাণুগুলিকে একদিকে গতিশীল করে। এই গৃহে যে বায়ুরাশি রহিয়াছে, 
তাঁহার সব পরমাণুগুলিকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত কর] যায়, তাহা 
হইলে ঘরটি এক বিরাট বিদ্যুদাধার-যত্তরে (8৪ ৮ ) পরিণত হইবে । 
শারীরবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। তত্ুটি 
এই £ যে স্মায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্পগুলি নিয়মিত করে, স্াযুপ্রবাহগুলির 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ২৫৩ 


উপরও তাঁহার একটু প্রভাব আছে; এ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত 
দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত, উহ! শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করে এবং অন্যান্য যে-দকল: 
্াযুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে। 

এইবার আমরা প্রাণায়ামক্রিয়া-সাধনের কারণ বুঝিতে পারিব।' 
প্রথমতঃ নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা শরীরের সমুদয় পরমীণুই একদিকে গতি- 
সম্পন্ন হইবার প্রবণতা লাভ করিবে। যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত 
হয়, তখন সমুদয় সায়ুপ্রবাহও এক প্রকার তড়িৎশক্তিতে পরিবতিত হয়; 
কারণ, দেখা গিয়াছে, স্নায়ুগুলির উপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে স্নায়ুর উভয় 
প্রান্তে বিপরীত শক্তিঘয়ের উদ্ভব হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, যখন ইচ্ছা- 
শক্তি সাযুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন উহা! তড়িতের মতো! কোন শক্তিতে 
পরিবতিত হয়। যখন শরীরের সমুদয় গতি সম্পূর্ণ সমতালে চালিত হয়, 
তখন শরীর যেন ইচ্ছাশক্তির এক প্রবল বিদ্যুদাধার-স্বরপ হইয়া পড়ে। এই 
প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য । প্রাণায়াম-ক্রিয়াটি এইরূপে 
শারীরবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে 
ছন্দের মতো একপ্রকার গতি উৎপাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসকেন্দ্রের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অন্ঠান্য কেন্্রগুলিকেও বশে আনিতে 
সাহায্য করে। এন্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য__মূলীধারে কুগুলাকারে অবস্থিত, 
কুগুলিনী শক্তির উদ্বোধন করা । 

আমর! যাহ! কিছু দেখি বা কল্পনা করি অথবা যখন স্বপ্ন দেখি, সবই 
আকাশে অন্গুতব করিতে হয়। এই পরিদৃশ্রমান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ 
দেখা যায়, তাহার নাম মহাকাশ। যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ 
করেন বা অতীন্দিয় বস্তুসমূহ অন্ভব করেন, তখন তিনি এগুলি আর এক- 
প্রকার আঁকাশে-চিত্তাকাশে বা মাঁনস আকাশে দেখিতে পান। আর যখন 
আমাদের অনুভূতি বিষয়শুন্ত হয়, যখন আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হন, 
তখন উহার নাম ‘চিদাকাশ’ বা জ্ঞানের আঁকাশ। যখন কুগুলিনীশক্তি জাগরিত 
হইয়া স্থযুয়া-নাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে-মকল বিষয় অনুভূত হয়, সেগুলি 
চিত্তাকাশেই হইয়| থাকে। ও নালীর শেষ সীমা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে 


চিদাকাশে এক বিষয়শৃন্ত জ্ঞান অমভূত হইয়া থাকে । 
এইবার তড়িৎ-শক্তির উপমা আবার লওয়া যাক। আমরা দেখিতে পাই 
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“যে, মানুষ কেবল তাঁর-যোগে কোন তড়িৎ্প্রবাহ একস্থান হইতে অপর স্থানে 
প্রেরণ করিতে পারে।১ কিন্তু প্রকৃতি তাহার নিজের প্রচণ্ড শক্তিগ্রবাঁহ 
প্রেরণ করিতে কৌন তারের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহাদার! প্রমাণিত 
হয়, প্রবাহ চাঁলাইবার জন্য তাঁরের বাস্তবিক কোন আবশ্যকতা নাই, 
তবে আমর! উহ! ছাড়া কাজ করিতে পারি ন! বলিয়াই আমাদের তাঁর 
প্রয়োজন। 
তড়িৎপ্রবাহ যেমন তারের সাহায্যে প্রেরিত হয়, ঠিক তেমনি ক্বাযুত্তরূপ 
তাঁরের__সাহাঁয্যে শরীরের সর্ববিধ সংবেদন মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে ও 
মস্তিষ্ক হইতে কর্মপ্রচেষ্টা বহিরিক্দিয়ে প্রেরিত হইতেছে। স্বযুন্না-মধ্যহ্িত 
জ্ঞানাত্মক ও কর্মাত্মক স্নায়ূতস্তগুলিই যোগিগণের ইড়া ও পিঙ্গল। নাড়ী। 
প্রধানত; এ দুইটি নাড়ীর ভিতর দিয়াই পূর্বোক্ত অস্তমুর্থ ও বহিমূ শক্তি- 
প্রবাহদ্বয় চলাচল করিতেছে। কিন্তু কথ! হইতেছে, কোন তারের সাহায্য 
ব্যতীত মন কেন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবে ন! অথবা প্রতিক্রিয়া 
করিবে ন|? প্রক্কতিতে তো! এরূপ ব্যাপার ঘটতে দেখ! যাইতেছে । 
“যোগীর| বলেন, এরূপ করিতে পারিলেই জড়ের বন্ধন অতিক্রম কর! যাইতে 
পারে। ইহা করিবার উপায় কি? যদি মেরুদওমধ্যস্থ হুযুন্নার ভিতর দিয়! 
্াযুপ্রবাহ চালাইতে পারো, তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। 
মনই এই ন্সাযুজাল নির্মাণ করিয়াছে, মনকেই ওঁ জাল ছিন্ন করিতে হইবে। 
কোনরূপ তারের সাহায্য ছাড়াই কাজ করিতে হইবে । তখনই সমুদয় জ্ঞান 
আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জন্যই স্থযুয্না 
নাড়ীকে জয় করা আমাদের এত প্রয়োজন । যদি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া 
নাড়ীজালের সাহায্য ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ চালাইতে পারি, যোগীরা 
বলেন, তাহ! হইলে এই সমস্তার সমাধান হইয়া গেল। যোগীরা আরও 
বলেন, ইহা করিতে পার! যাঁয়। 
সাধারণ লোকের শরীরে স্বযুয্। নিমনদিকে বন্ধ; উহার দ্বারা কোন 
ক্রিয়াই হয় না। যোগীরা বলেন, এই স্যুযাদ্ার উদ্ঘাটিত করিয়! উহার মধ্য 
দিয়া সবাযুপ্রবাহ চালাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকার্য 


১. পাঠক স্মরণ রাখিবেন, বেতার আবিষারের পূর্বে ইহা লিখিত। 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ২৫৫ 


হুইলে ন্সাযুপ্রবাঁহ উহার মধ্য দিয়! চালাইতে পারা ষাঁয়। বাঁহ বিষয়ম্পর্শে 
উৎপন্ন প্রবাহ যখন কৌন কেন্দ্রে উপনীত হয়, তখন এ কেন্দ্র হইতে এক 
প্রতিক্রিয়। (758০6107. ) উপস্থিত হয়। স্বয়ংক্ৰিয়কেন্দগুলিতে এ প্রতিক্রিয়ার 
ফলে গতি উৎপন্ন হয় ; চৈতন্ময় কেন্দ্রগুলিতে ( conscious centres) কিন্তু 
প্রথমে অনুভব, পরে গতি উৎপন্ন হয়। সমুদয় অন্ুভূতিই বাহির হইতে আগত 
ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে স্বপ্নে অনুভূতি হয় কিরপে? তখন তো 
বাহিরের কোন ক্রিয়া নাই, তবে তে বিষয়াভিঘাঁত-জনিত স্নায়বীয় গতিগুলি 
শরীরের কোথাও কুগুলীরুতভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটি 
নগর দেখিলাম) সেই নগরের বহির্বস্তরাঁজির আঘাতের প্রতিঘাতেই 
আমার সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ সেই নগরের বহিরবস্তনিচয় দ্বারা 
আমার অন্তর্বাহী আযুয়গুলীর মধ্যে যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বার! 
মস্তিষ্ষমধাস্থ পরমাণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে । এখন-_-অনেক 
দিন পরেও এ নগরটি মনে করিতে পারি। শস্বতিতেও ঠিক ওঁ ব্যাপারই 
টিয়া থাকে, তবে মৃদুতরভাবে। কিন্তু যে ক্রিয়া মস্তিফের ভিতর অন্রূপ 
মৃদুতর স্পন্দন তোলে, তাহাই বা কোথা হইতে আমে? উহ! সেই প্রথম 
সংবেদন-জনিত, তাহ! কখনই বল৷ যায় না। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত 
হইতেছে যে, ও সংবেদন-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরে কোথাও কুণ্ডলীকৃত 
হুইয়। রহিয়াছে, এবং উহাদের অভিঘাঁতের ফলে স্বপ্নকাঁলীন অন্ুভূতিরূপ মৃদু 
প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। 

যে কেন্দ্রে সংবেদনগুলির অবশিষ্টাংশ বা! সংস্কারসমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, 
তাঁহাকে ‘“মূলাধার’ বলে, আর এ কুগুলীকুত ক্রিয়াশক্তিকে ‘কুণ্ডলিনী’ বলে। 
সম্ভবতঃ চেষ্টাশক্তির অবশিষ্টাংশও এই স্থানেই কুণ্ডলীকৃত হইয়া সঞ্চিত 
রহিয়াছে ; কারণ, বাহ্বস্তর দীর্ঘকাল চিন্তাও গভীর অধ্যয়নের পর শরীরের 
যে স্থানে ওঁ মূলাধার চক্র (সম্ভবতঃ ত্রিকাস্থি-স্বাযুজাল= Sacra] Plexus ) 
অবস্থিত, তাহা উষ্ণ হইতে দেখা যায়। যদি এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত 
করিয়া ক্রিয়াশীল কর! যায়, তারপর জ্ঞাতসারে স্বযুয্না-নালীর ভিতর দিয়া 
লইয়| যাওয়া যায়, তবে উহা! যেমন যেমন এক কেন্দ্রের পর আর এক কেন্দ্রের 
উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হইবে । যখন 
কুগুলিনী-শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন স্গাযূতস্তর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া 


২৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পনা 
নামে অভিহিত হয়। কিন্ত যখন এ দীর্ঘকাল-সঞ্চিত বিপুল শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘ 
কালব্যাগী তীব্র ধ্যানের শক্তিতে সুযুয়ামার্গ অতিক্রম করিতে থাকে, তখন যে 
প্রতিক্রিয়। হয়, তাহা অতি প্রবল। তাহা স্বপ্ন- বা কল্পনা-কালীন গ্রতিক্রিয়। 
হইতে অনন্তপ্রণে শ্রেষ্ঠ তে| বটেই, জাগ্রৎকাঁলীন বিষয়জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া 
হইতেও অনন্তগুণে প্রবল। ইহাই অতীন্দ্িয় অনুভূতি, আর এই অবস্থায় মন 
জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে বলা যাঁয়। আবার যখন উহা! 
সমুদয় জ্ঞানের__সমুদয় অনুভূতির কেন্তরন্বরূপ মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
সমুদয় মন্তিফ ও উহার অন্ুভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই যেন 
প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে) ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা 
আত্মান্ুভূতি। কুগুলিনী-শক্তি যেমন যেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে 
যায়, অমনি যেন মনের এক একটি স্তর উন্মুক্ত হইয়া যায়, এবং তখন 
যোগী এই জগতের ুক্ম বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে থাকেন। 
তখনই সংবেদন ও উহার প্রতিক্রিয়ারূপে জগতের কারণসমূহের যথার্থ 
জ্ঞান হইবে, স্থতরাং তখনই আমাদের সর্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হইবে। কারণটি 
জানিতে পাঁরিলেই কার্ষের জ্ঞান নিশ্চয়ই আঁসিবে। 

এইরূপে দেখ! গেল যে, কুগুলিনীকে জাগ্রত করাই দিব্যজ্ঞান_ জ্ঞানীতীত 
অনুভূতি বা আত্মান্গভৃতি লাভের একমাত্র উপায়। কুগুলিনী জাগরণের 
অনেক উপায় আছে £ কাহারও ভগবৎপ্রেমবলে, কাহারও ব। সিদ্ধ মহাঁপুরুষ- 
গণের কৃপায়, কাহারও বাসুক্র জ্ঞানবিচাঁর দ্বার। লোকে যাহাঁকে অলৌকিক 
শক্তি বা জ্ঞান বলিয়া! থাকে, যখনই কোথাও তাহার কিছু প্রকাশ দেখা 
যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুগুলিনী শক্তি কোন 
মতে নুযুয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিয়া হঠাৎ এমন কোন 
সাধন করিয়া! ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কুগুলিনী 
শক্তির কিয়ংপরিমাঁণ স্থযুয্নায় প্রবেশ করিয়াছে। সর্বপ্রকার উপাঁসনাই 
জ্ঞাতমারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই একই লক্ষ্যে পৌছিয়! দেয়। যিনি মনে 
করেন, প্রার্থনার উত্তর পাইতেছি, তিনি জানেন না৷ যে, প্রার্থনা-রূপ মনোঁবুভি 
দ্বারা তিনি তাহারই দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিত করিতে 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ২৫৭ 


সমর্থ হইয়াছেন। স্থৃতরাঁং মানুষ না জানিয়া ধাহাঁকে নানী নামে, ভয়ে, 
ও দুঃখের ভিতর দিয়! উপাসনা করে, তাঁহার নিকট কি ভাবে অগ্রসর 
হইতে হয় জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকৃত শক্তিরূপে 
কুগুলাকারে বিরাজমান এবং তিনি সকল স্থখের জননী-__যোগিগণ জগতের 
সমক্ষে ইহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন । সুতরাং রাজযোগই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। 
উহাই সকল উপাসনা, সকল প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্ধতি, ক্রিয়ান্ঠান 
ও অলৌকিক ঘটন। সমূহের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা । 


১-১৭ 


পঞ্চম অধ্যায় 
অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম 


এখন আমাদের প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
হইবে। আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম অঙ্গই 
ফুস্‌ফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করা । আমাদের উদ্দেশ্ত-_শরীরের মধ্যে যে-সকল 
সুক্ম সুক্ম গতি আছে, সেগুলি অঙ্গভব কর1। আমাদের মন বহিমুখ হইয়া 
পড়িয়াছে, উহ! ভিতরের সুন্ম্ম সুক্্ম গতিগুলিকে মোটেই ধরিতে পারে ন|। 
অনুভব করিতে পাঁরিলেই আমরা সেগুলি জয় করিতে পারিব। এই স্ায়বীয় 
শক্তি-গ্রবাঁহগুলি শরীরের সর্বত্র চলিতেছে ; প্রতি পেশীতে উহার! প্রাণ ও 
জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতেছে; কিন্তু আমর! সেই প্রবাহগুলি অনুভব করিতে 
পারিনা । যোগীরা বলেন, চেষ্টা করিলে আমরা এগুলি অনুভব করিতে শিখিতে 
পারি। কিভাবে? প্রথমে ফুস্ফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । কিছুকাল ইহা করিতে পারিলেই আমর! সুক্মমতর গতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারিব। 

এখন প্রাঁণায়ামের সাধন ও ক্রিয়াগুলির কথ! আলোচন। করা৷ যাক। সরল- 
ভাবে উপবেশন করিতে হইবে, শরীরকে ঠিক সৌজাভাবে রাখিতে হইবে। 
স্থযুয়াকাণ্ডটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত তথাপি মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নয়। 
বক্র হইয়া বসিলে সুযুয়নাপথ বাঁধা প্রাপ্ত হয় অতএব দেখিতে হইবে, উহ! যেন 
স্চ্ছন্দভাবে থাঁকে ৷ বক্র হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজেরই 
ক্ষতি করা হয়। শরীরের তিনটি তাঁগ-_বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সব্দা এক 
রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা! 
স্বাস-প্রশ্বীসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে । তারপর স্বাযুগুলি বশীভূত করিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে স্সাযুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বাস-যস্ত্রের 
কার্ধ নিয়মিত করে, অপরাপর স্াযুগ্ুলির উপরও তাহার কতকট। প্রভাব 
আঁছে। এই জন্যই শ্বাসপ্রশ্বীস তালে তালে (75 0:1০থ1) হওয়া আবশ্যক । 
আমরা সচরাচর যেভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, তাহা শ্বাসপ্রশ্বাস নামের 
যোগ্যই হইতে পারে না, উহা এত অনিয়মিত। আবার স্বীপুরুষের শ্বাস- 
প্রশ্বামের মধ্যেও একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আঁছে। 


অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম ২৫৯ 


প্রাণায়াম-সাধনের প্রথম ক্রিয়। এই £ নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর 
ও নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর । এইরূপ করিলে দেহ্যন্ত্রটির মধ্যে 
সামঞ্জস্ত স্থাপিত হইবে । কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর এই শ্বাসপ্রশ্বাসের 
সময় “ক্ষার অথবা। অন্ত কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিলে ভাল 
হয়। প্রাণায়ামের সময় এক, ছুই, তিন, চার এই ক্রমে সংখ্যা গণনা 
না করিয়া ভারতে আমরা কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ (বীভমন্ত্র) 
ব্যবহার করিয়া! থাকি। এই জন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় “ও” অথবা 
অন্য কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহা 
শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে ; এরূপ 
করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই ছন্দের তালে তালে চালিত হইতেছে। 
তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই 
নয়। একবার এই বিশ্রামের অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রান্ত স্রায়ুগুলি পর্যন্ত 
জুড়াইয়া যাইবে, আর তখন বুঝিবে যে, পূর্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রাম 
লাভ কর নাই। 

এই সাধনে প্রথম ফল দেখ যায়__মুখভাবের পরিবর্তনে, মুখের শুফতা বা 
কঠোরতাব্যপ্তক রেখাঁগুলি অস্তহিত হইবে । মনের শান্তি মুখে ফুটিয়া বাহির 
হুইবে। তারপর গলার স্বর অতি সুন্দর হইবে। আমি এমন যোগী একজনও 
দেখি নাই, যাহার গলার স্বর কর্কশ। কয়েক মাস সাধনার পরই এই- 
সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে । এই প্রথম পূর্বোক্ত প্রকারের প্রাণায়াম কিছুদিন 
অভ্যাঁন করিয়া উচ্চতর প্রাণায়ামের আর একটি সাধন আরম্ভ করিতে হইবে । 
উহ! এই-__ইড়া অর্থাৎ বাম নানা দার! ধীরে ধীরে ফুস্ছুস্‌ বায়ুতে পূর্ণ কর। 
ও সঙ্গে সায়ুপ্রবাহের উপর মনঃসংযম ক্র) ভাবো, তুমি যেন দ্সাযুপ্রবাহকে 
মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে প্রেরণ করিয়। কুগুলিনী-শক্ভির আধারভূত মূলাঁধারস্থিত 
ব্রিকোণাৃতি পদ্ের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ $ তারপর ওঁ সায় 
প্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্য ও স্থানেই ধারণ কর। তারপর কল্পনা কর যে, 
'সেই সাুপ্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক বা পিলার দারা উপরে টানিয়! 
লইতেছ। পরে দক্ষিণ নাসা দ্বার! বায়ু ধীরে ধীরে বাহিরে নিক্ষেপ কর। 
ইহা অভ্যাস কর! তোমার পক্ষে একটু কঠিন বোধ হুইবে। সহজ উপায়__ 
প্রথমে অন্তু্ঠ দ্বার! দক্ষিণ নাসা! বন্ধ করিয়া বাম নাসা দার! ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ 
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কর। তারপর অন্ুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা উভয় নাস! বন্ধ কর ও মনে কর, যেন 
তুমি বাঁুপ্রবাহটিকে নি়দেশে প্রেরণ করিতেছ ও সুযুয়ার মূলদেশে আঘাত 
করিতেছ, তারপর অন্ুষ্ঠ সরাইয়! লইয়! দক্ষিণ নাস! দ্বারা বায়ু রেচন কর। 
তারপর বাম নাঁসা তর্জনী দ্বারা বন্ধ রাখিয়াই দক্ষিণ নাস! দ্বার! ধীরে ধীরে 
পূরণ কর ও পুনরায় পূর্বের মতে৷ উভয় নাঁসারন্ধই বন্ধ কর। হিন্দুদিগের মতো! 
প্রাণায়াম অভ্যাস করা৷ এদেশের ( আমেরিকার ) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ 
হিন্দুরা! বাল্যকাল হইতেই ইহা অভ্যাস করে, তাহাদের ফুস্ফুস্‌ ইহাতে 
অভ্যন্ত। এখানে চারি সেকেণ্ড হইতে আর্ত করিয়! ক্রমশঃ বুদ্ধি করিলেই 
ভাল হয়। চারি সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু পূরণ কর, ষোল সেকেণ্ড বন্ধ কর, 
পরে আট সেকেণ্ড ধরিয়া বায়ু রেচন কর। ইহাঁতেই একটি প্রাণীয়াম 
হইবে। ওঁ সময়ে মূলাধারস্থ ত্রিকোণাঁকার পদ্মটি চিন্তা করিতে করিতে এ 
কেন্দ্রে মন স্থির করিবে। এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক সুবিধা 
হইবে। 

পরবর্তা (তৃতীয়) প্রাণায়াম এই £ ধীরে ধীরে ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, 
পরে সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিয়! বাহিরেই কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস 
রুদ্ধ করিয়া রাখো; সংখ্যা_ পূর্ব প্রাণায়ামের মতো । পূর্ব প্রাণায়ামের 
সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, 
এক্ষেত্রে উহাঁকে বাহিরে রুদ্ধ কর! হইল। এই শেষোক্ত প্রাণায়াম পূর্বাপেক্ষা 
সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাঁহা৷ অতিরিক্ত 
অভ্যাঁম কর! ভাল নয়। উহ! প্রাতে চার বার ও সায়ংকাঁলে চার বার মাত্র 
অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারো! । ক্রমশঃ 
দেখিবে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পাঁরিতেছ, আর ইহাতে খুব 
আনন্দও পাইতেছ। অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, 
তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা চার হইতে ছয় বৃদ্ধি 
করিতে পারো । অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে 
পারে। 

নাড়ীশ্ুদ্ধির জন্য বণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমৌন্ত ও শেষোক্ত 
ক্রিয়া-দুইটি কঠিন নয়, এবং উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। প্রথম 
ক্রিয়াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শান্তভাঁব আমিবে। উহার 
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সহিত ‘ওঙ্কার’ যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন তুমি কোন কার্ষে 
নিযুক্ত আছ, তখনও তুমি উহ! অভ্যাঁদ করিতে পাঁরিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে 
তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে 
একদিন হয়তো খুব অধিক সাধন করিলে, তাঁহাতে তোমার কুণ্ডলিনী 
জাগরিতা হইবেন। যাহার! দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস 
করিবেন, তাঁহাদের কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও সুস্থতা লাভ 
হইবে, গলার স্বর মধুর হইবে। কিন্তু ধাহাঁরা উঠিয়া! পড়িয়া সীধনে অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা.করিবেন, তাহাদের কুগুলিনী জাগ্রত হইবে ; তাহাঁদের নিকট 
সমগ্র প্রকৃতিই আর এক নব রূপ ধারণ করিবে, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানের 
দ্বার উদঘাটিত হুইবে। তখন আর গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করিতে হইবে না, 
মনই তোমার নিকট অনস্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের কাঁজ করিবে । আমি পূর্বেই 
মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়! প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গল! নামক দুইটি শক্তি- 
প্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধ্যস্থ সুযুয্নার কথাও পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । এই ইড়া, পিক্গলা সুযুত্ন প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাঁজিত। 
যাহাঁদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাঁদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
ক্রিয়ার প্রণালী আঁছে। তবে যোগীর! বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে স্ুযুয্ন। 
বদ্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইড়া ও 
পিঙ্গল! নাঁড়ীদয়ের কার্য শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি বহন করা। 

কেবল যোগীরই এই যু উন্মুক্ত থাকে । স্বযুয্নাছথার খুলিয়া গিয়া তাহার 
মধ্য দিয়! দামুশক্তিগ্রবাহ যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর 
ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমরা অতীন্দ্ৰিয় রাজ্যে চলিয়া যাই । আমাদের 
মন তখন অতীন্দিয় জ্ঞানীতীত অবস্থা লাভ করে, তখন আমর! বুদ্ধিরও 
অতীত দেশে চলিয়। যাই, যেখানে তর্ক পৌছিতে পারে না। এই স্রযুয়াকে 
উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্ত। পূর্বে যে-দকল শক্তিবহনকেন্দ্রের 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে সেগুলি স্থযুয্নার মধ্যেই অবস্থিত । 
রূপক ভাঁষায় 'সেগুলিকেই পদ্ম বলে। সর্বনিয়ে সুযুয্ার নিয়তাগে অবস্থিত 
পদ্মটির নাম (১ম ) মূলাধার, তার উর্ধে (২য় ) স্বাধিষ্ঠান, (ওয়) মণিপুর, 
(৪র্থ ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ ) আজ্ঞা, সৰ্বশেষে (৭ম) মস্তিষস্থ 
সহন্রার ব| সহজ্রদল পদ্ম । 


২৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের ) কথা৷ জানা 
আবশ্তক- সর্ধনিক়্ে মূলাধার ও সর্বোচ্চ কেন্দ্রে অবস্থিত সহআ্বার। অর্ব- 
নিম্ন চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান হইতে উহাকে মস্তিছস্থ 
সর্বোচ্চ চক্রে লইয়া যাইতে হইবে । যোগীর! বলেন, মন্ুয্বাদেহে যত শক্তি 
অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে মহত্তম শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে ॥ 
'সবাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে 
বুদ্ধিমান্‌ ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্‌ হয়। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর 
ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্ত লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি 
যে খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে তাঁহা৷ নয়, তবু তাঁহার কথায়! 
লোকে মুগ্ধ হইতেছে । ওজংশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভূত 
ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্কিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্ধ করেন» 
তাঁহাতেই মহাঁশক্তির বিকাশ দেখ যায়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি । 

সকল মাশ্থষের ভিতরেই অল্লাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে ; শরীরের 
মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজ:। 
ইহা আমাদের সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে 
পরিণত হইতেছে । বহির্জগতে যে শক্তি তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহ! ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হইবে, পেশীর শক্তি- 
গুলিও ওজোরূপে পরিণত হইবে । যোগীর! বলেন, মানুষের মধ্যে যে শক্তি. 
কামক্রিয়া, কাঁমচিন্ত। ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সংযত হইলে: 
সহজেই ওজোঁরূপে পরিণত হইয়া যাঁয়। আর আমাদের শরীরস্থ নিশ্নতম 
কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য 
রাখেন। যোগীর! সমুদয় কামশক্তিকে ওজোধাতুতে পরিণত করিতে চেষ্টা 
করেন। পবিত্র কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিফে সঞ্চিত 
করিতে সমর্থ হন। এইজন্যই সর্বদেশে ত্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্নপে পরিগণিত 
হইয়াছে। মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, অপবিত্র হইলে এবং ব্রহ্মচর্ষের! 
অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানপিক তেজ-_সবই চলিয়া যাঁয়। 
এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় 
ধর্মবীর জন্গিয়াছেন, সেই-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছেন । এই জন্যই বিবাঁহত্যাগী সন্ন্যাসিদলের উৎপত্তি হইয়াছে । কাঁয়মনো- 


অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম ২৬৩ 


বাক্যে পূর্ণ ব্হ্মচর্য পালন করা নিতান্ত কর্তব্য। ব্রহ্ষচ্য ব্যতীত রাজযোগ- 
সাধন বড় বিপৎসঙ্কল ; উহাতে শেষে মস্তিফ্ষের বিকার উপস্থিত হইতে পাঁরে। 
যদি কেহ রাজযোগ অভ্যাস করে, অথচ অপবিত্র জীবনযাপন করে, সে 
কিরূপে যোগী হইবার আশ! করিতে পারে? 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
প্রত্যাহার ও ধারণা 


সাধনার পরবর্তী সোপানকে বলা হয় প্রত্যাহার । এই প্রত্যাহার কি? 
তোমর। জানো কিরূপে বিষয়ান্গভূতি হইয়া থাকে। সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়ের 
বাহিরের যন্ত্রগুলি, তারপর ভিতরের ইন্দরিয়গুলি__ইহাঁর! মস্তিকষস্থ সাযুকেন্দ্র- 
গুলির মাধ্যমে শরীরের উপর কার্য করিতেছে, তারপর আছে মন। যখন 
এইগুলি একত্র হুইয়। কোন বহিবস্তর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই 
বস্তু অনুভব করিয়া থাঁকি। কিন্ত আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল 
একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত রাখা অতি কঠিন ; কাঁরণ মন (বিষয়ের ) ক্রীতদাস । 

আমরা জগতে সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই -শিক্ষ। দিতেছে যে, ‘সত 
হও, ভাল হও” । বোধ হয়, জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় 
নাই, যাহাকে বল! হয় নাই, “মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও ন!’ ইত্যাদি, কিন্তু 
কেহ তাঁহাকে এই-সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু 
কথায় হয় না। কেন মে চোর হইবে না? আমরা তে! তাহাকে চৌর্যকর্ম 
হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি, “চুরি করিও না? । 
মন সংযত করিবার উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য কর! হয়। 
যখন মন ইন্দিয়-নামক বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই বাহ ও 
আভ্যন্তরীণ যাঁবতীয় কর্ম সম্পন্ন হইয়| থাকে । ইচ্ছায় হউক, আঁর অনিচ্ছায় 
হউক, মানুষের মন ওঁ কেন্ত্রগুলিতে সংলগ্ন হইতে বাধ্য হয়। এই জন্যই 
মানুষ নানাপ্রকার দুষ্র্ম করে এবং দুঃখ পাঁয়। মন যদি নিজের বশে থাঁকিত, 
তবে মানুষ কখনই এরূপ কর্ম করিত না। মন সংযত করিলে কি ফল 
হইত? তাহা হইলে মন আর তখন নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়াঙ্ণুভূতির 
কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না, ফলে অন্থভব ও ইচ্ছা আমাদের বশে 
আমিবে। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার বুঝা গেল। ইহ! কার্ধে পরিণত কর! 
কি সম্ভব? __সর্বতোভাবে সম্ভব । তোমরা বর্তমীনকালেও দেখিতে পাঁইতেছ 
_বিশ্বাম-বলে আরোগ্যকীরীরা রোগীকে, দুঃখ, কষ্ট, অশুভ প্রভৃতি 
অস্বীকার করিতে শিক্ষা! দেয়। অবশ্য ইহাদের যুক্তিতে সে ব্যাপারটি কতকটা 
ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাও একরূপ যোগ, কোনরূপ তাহারা উহা 


প্রত্যাহার ও ধারণ! ২৬৫ 


আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্রে তাহারা ছুঃখ-কষ্টরের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিতে শিক্ষ! দিয়া লোকের দুঃখ দূর করিতে কৃতকার্য হয়, বুঝিতে 
হইবে, সে-সকল ক্ষেত্রে তাহার! প্ররুতপক্ষে প্রত্যাহীরেরই কিছুটা শিক্ষা 
দিয়াছে, কারণ তাহারা সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়া! দেয়, 
যাহাতে সে ইন্দিয়গুলিকে উপেক্ষা করে। অন্মোহন-বিষ্ভাবিদ্গণও 
(১চPn০tists ) প্রায় পূর্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ইর্দিত-বলে 
(5৫8০5907.) সাময়িকভাবে রোগীর ভিতরে একপ্রকার অস্বাভাবিক 
প্রত্যাহারের ভাব আনয়ন করে। তথাকথিত বশীকরণ-ইঙ্গিত শুধু দুর্বল 
মনেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশীকরণকারী যতক্ষণ না৷ স্থিরদৃষ্টি 
অথব1 অন্য কোন উপায়ে তাহার বশ্ঠব্যক্তির মন নিক্রিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় 
লইয়| যাইতে পাঁরে, ততক্ষণ তাঁহার ইঙ্গিত বা আদেশে কোন কাজ হয় না। 

বশীকরণকারীরা বা বিশ্বীসবলে আঁরোগ্যকারীরা যে কিছুক্ষণের জন্য 
তাহাদের বশ্ঠব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্তরগুলি বশীভূত করিয়া থাকে, তাহ। 
অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম, কারণ উহ! এ বশ্তব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের পথে 
লইয়া যাঁয়। ইহ! তে স্বায় ইচ্ছাশক্তিবলে মস্তিষস্থ কেন্দরগুলির নিয়ন্ত্রণ নয়, 
অপরের ইচ্ছাঁশক্তির সহসাপ্রদত্ত আঘাতে বশ্তবক্তির মনকে কিছুক্ষণের জন্য 
যেন হতবুদ্ধি করিয়া রাখা । উহা! লাগাম ও পেশী-শক্তির সাহায্যে উচ্ছঙ্খল 
অশ্বগণের উন্মত্ত গতিকে সংযত করা নয়, বরং উহা! অপরকে সেই অশ্বগণের 
উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়। উহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করিয়া 
শান্ত করিয়। রাখ! ৷ এই-সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটিতে বশ্তব্যক্তি তাহার মনের 
শক্তি কিছু কিছু করিয়! হারাইতে থাকে, পরিশেষে মন নিজেকে সম্পূৰ্ণ আয়ত্তে 
আনা দুরে থাক, ক্রমশঃ একপ্রকার শক্তিহীন কিভূতকিমাকার জড়ে পরিণত 
হয়, এবং বাতুলীলয়ই তাঁহার একমাত্র গন্তব্য হইয়া দাড়ায়। 

শ্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার পরিবর্তে মনকে অন্য উপায়ে বশে আনিবার চেষ্টাদ্বার! 
কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহা নয়, উহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক 
জীবাত্মীরই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা প্রতুত্ব__জড়বন্ত ও চিন্তার দাসত্ব হইতে মুক্তি, 
বাহ্‌ ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব। কিন্তু সেই লক্ষ্যে না! পৌছাইয়া, 
অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ, উহা! যে ভাবেই প্রযুক্ত 
হউক না কেন__সাক্ষাৎভাবে ইন্দরিয়গুলি বশীভূত করিয়া বা অস্বাভাবিক 
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ভাঁবে জোর করিয়া ইন্দিয়গুলি সংযত করিয়াই হউক-_পূর্ব হইতে বিদ্যমান 
চিন্তা ও কুসংস্কারগুলির গুরুভার শৃঙ্খলের উপর উহা! আর একটি শিকলি 
আটকাইয়। দেয়। অতএব সাবধান, যখন অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছ 
শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও । সাবধান, যখন অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছা- 
শক্তি প্রয়োগ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার সর্বনাশ কর। সত্য বটে, কেহ 
কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের 
কল্যাণসাঁধনে কৃতকার্য হন, কিন্তু আবার চারিদিকে অজ্ঞাতসারে এই ইঙ্গিত 
(5U৪৪estion )-শক্কি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনীরীর মধ্যে একরূপ 
বিকৃত, নিক্িয় ও মোহের ভাব জাগাইয়া তুলেন, পরিণামে তাহার! 
আত্মার অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিস্মৃত হইয়। যায়, অতএব যে-কোন ব্যক্তি 
কাহাকেও অন্ধভাঁবে বিশ্বাস করিতে বলে, অথবা নিজের উচ্চতর ইচ্ছার 
নিয়ন্ত্রণ-শক্তিদ্বারা বহু লোককে তাহার পশ্চাৎ অন্থরণ করিতে বাধ্য করে, 
সে ইচ্ছা ন| করিলেও মন্ুস্জীতির অনিষ্ট করিয়া থাকে । 

অতএব নিজের শরীর ও মন সংযত করিতে সর্বদাই নিজ মনের সহায়তা 
লইবে, এবং সর্বদা স্মরণ রাঁখিবে, যে পর্যন্ত না রোগগ্রস্ত হও, ততক্ষণ বাঁহিরের 
কোন ইচ্ছাশক্তি তোমাঁর উপর কার্য করিতে পারিবে না; আর যে কেহ 
তোঁমাঁয় অন্ধভাঁবে বিশ্বাস করিতে বলে, সে যতই মহৎ ও ভাল হউক না কেন, 
তাঁহার সঙ্গ পরিহার করিবে । জগতের সর্বত্রই বহু সম্প্রদায় আঁছে-_যাহাঁদের 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ__নৃত্য, লম্ফ-বম্প ও চীৎকার । তাঁহার! যখন সঙ্গীত, নৃত্য 
ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাঁব যেন সংক্রামক রোগের 
মতো লোকের ভিতর ছড়াইয়! পড়ে। তাহারাঁও একপ্রকার সম্মৌোহনকাঁরী । 
তাহার! ভাঁবপ্রবণ ব্যক্তিদের উপর সাময়িকভাবে আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার করে। 
কিন্ত হায়! পরিণামে সমগ্র জাতিকে একেবারে অধঃপতিত করিয়! দেয়। 
হা, এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃশক্তিবলে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে 
আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং মন্দ থাকাও অধিকতর সুস্থতার লক্ষণ। 
এই-সকল দাঁয়িত্বহীন অথচ সছুদ্দেশ্তপ্রণোদিত ধর্মোন্সাদ ব্যক্তিগণ মানুষের 
যে কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে যেন হৃদয় দমিয়া যায়। 
তাহারা জানে ন! যে, যে-সকল ব্যক্তি সন্গীত-স্তবাঁদির মহাঁয়তাঁয় নিজেদের 
শক্তিপ্রভাবে এইরূপ সহ! ভগবভাবে উন্মত্ত হইয়| উঠে, তাহারা কেবল নিজ- 
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দিগকে নিক্কিয়, বিরত ও শক্তিশৃন্য করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ যে- 
কোন ভাবের, এমন কি অসৎ ভাঁবেরও অধীন হইয়া পড়িবে। এই অজ্ঞ, 
আত্মপ্রতীরিত ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও ভাবে না যে, মন্ুস্যহৃদয় পরিবর্তন. করিবার 
অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়| তাহারা যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, 
তখন তাহার! ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ত ও মৃত্যুর 
বীজ বপন করিতেছে । তাহারা মনে করে এ ক্ষমতা৷ মেঘের ওপার হইতে 
কোন দিব্যপুরুষ তাঁহাদের উপর বর্ষণ করেন। অতএব যাহা কিছু তোমার 
স্বাধীনতা নষ্ট করে, এমন সব-কিছু হইতে সাবধানে থাঁকিবে__জানিবে উহা! 
বিপজ্জনক, প্রাণপণ চেষ্টায় সর্বতোৌভাবে উহ! পরিহার করিবে। 

যিনি ইচ্ছান্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে অথবা সেগুলি' 
হইতে সরাইয়। লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তীহাঁরই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে 
প্রত্যাহারের অর্থ ‘একদিকে আহরণ_মনের বহিমু'খী শক্তি রুদ্ধ করিয়া, 
ইন্জরিয়গণের অধীনত! হইতে উহা! মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ কর! ॥ 
ইহাতে কৃতকার্য হইলে তবেই আমরা ঠিক ঠিক চরিত্রবান হইব ; তখনই 
আমরা মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব $ ইহার পূর্ব পর্যন্ত 
আমর! যন্ত্রের মতোই জড় পদার্থ 

মনকে সংযত কর! কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা! 
কর! হইয়াছে, তাহ! ঠিকই হইয়াঁছে। এক বানর ছিল, স্বভাবতই চঞ্চল_ 
যেমন সব বানর হইয়া থাকে । যেন এ স্বাভাবিক অস্থিরতা যথেষ্ট ছিল না, 
তাঁই এক ব্যক্তি উহাকে অনেকটা! মদ খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। তারপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমরা! 
অবশ্যই জানো, কাহাকেও বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে 
কেবল ছটফট করিয়া বেড়ায়। সুতরাং এ বাঁনর-বেচারার ছুরবস্থার চুড়ান্ত 
হইল। পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্তই এক ভূত তাহার 
ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় বানরটির যে ছুর্ঘমনীয় চঞ্চলতা দেখা! 
দিল, তাহ কোন ভাষায় বর্ণনা কর! অসম্ভব । মন্ত্য-মন ওঁ বানরের তুল্য, 
স্বভাবতই অবিরত ক্রিয়াশীল, আবার বাঁসনারূপ মদিরাঁপানে মত্ত হইলে 
উহার অস্থিরতা! বৃদ্ধি পায়। যখন বাসন! আিয়! মনকে অধিকার করে, 
তখন অপরের সফলতা-দর্শনে ঈর্ষারপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে ॥ 
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শেষে আবার যখন অহঙ্কাররূপ পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে 
নিজেকেই বড় বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনকে সংযত কর! কি কঠিন! 
অতএব মনঃসংযমের প্রথম সোপান-_কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়। 
থাক! ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দেওয়।। মন সদা চঞ্চল। উহ! সেই 
বানরের মতো সর্বদা লাফাইতেছে। মন-বাঁনর যত ইচ্ছ| লক্ষ-ঝম্প করুক 
ক্ষতি নাই ; ধীরভাঁবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়৷ যাঁও। 
লোকে বলে, জ্ঞানই শক্তি_ইহা অতি সত্য কথা । যতক্ষণ ন! জানিতে 
পাঁরিবে--মন কি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে সংযত করিতে পারিবে 
না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। অনেক বীভৎস চিন্তা হয়তো 
মনে উঠিবে; তোমার মনে এত অসৎ চিন্তা আসিতে পারে, ভাবিয়া 
তুমি আশ্চর্য হইয়া যাইবে । কিন্তু দেখিবে, মনের এই-সকল খেয়াল 
প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়৷ আসিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রমশঃ স্থির হুইয়| 
আনিতেছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, তোমার মনে অসংখ্য চিন্তা 
আসিতেছে, ক্রমশঃ দেখিবে চিন্তা কিছুট। কমিয়াছে, আরও কয়েক মাস পরে 
আরও কমিয়| গিয়াছে, অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইবে ; কিন্ত প্রতিদিনই 
আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে । যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর 
বাষ্প থাকিবে ততক্ষণ উহা! চলিবেই চলিবে ; যতদিন বিষয় আমাদের সম্মুখে 
থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় অনুভব করিতেই হইবে। স্থতরাঁং . 
মান্য যে এপ্জিনের মতে। যন্ত্রমীত্র নয়, তাহ! প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইতে 
হইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযত করা এবং 
উহাকে বিভিন্ন ইন্দিয়-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে ন! দেওয়াই ‘প্রত্যাহার’ । 
ইহা অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা খুব কঠিন কাঁজ, একদিনে হইবার 
নয়, ধৈর্যের সহিত ক্রমাগত বহু বর্ষ অভ্যাস করিলে কৃতকার্য হওয়া যায়। 
কিছুকাল ‘প্রত্যাহার’ সাধন করিবার পর পরবর্তী সাধন অর্থাৎ 
“ধারণা” অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । মনকে একটি নিদিষ্ট 
বিষয়ে ধরিয়! রাখাই ‘ধারণ!’ । মনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখার অর্থ 
কি? ইহার অর্থ__মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া 
কোন একটি বিশেষ অংশ অনুভব করিতে বাধ্য কর! ; উদাহরণস্বরূপ 
শরীরের অন্তান্ত অবয়ব অন্গুতব না করিয়া কেবল হাতটি অন্থুভব করিবার 


প্রত্যাহার ও ধারণ! ২৬৪ 


চেষ্ট/ কর। যখন চিত্ত অর্থাৎ মন কোন নির্দিষ্ট স্থানে আঁবদ্ধ_সীমাবদ্ধ হয়, 
তখন উহাকে খারণা’ বলে। এই ধারণ!’ নানাবিধ । এই ধারণা-অভ্যাসের 
সঙ্গে সঙ্গে কিছু কল্পনার সহায়ত| লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়ের মধ্যে 
এক বিন্দুর উপর মনকে “ধারণা” করিতে হইবে। ইহা! কার্যে পরিণত কর! বড় 
কঠিন। অতএব সহজ উপায় হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, উহা! যেন 
উজ্জল জ্যোতির্ময়! সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তকে সহজঅ্রদল 
কমল অথবা পূর্বোক্ত সুযুয়ার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে জ্যোতির্ময়রূপে চিন্তা করিবে । 

যোগী প্রতিনিয়তই সাধনা অভ্যাস করিবেন। তাহাকে নিঃসঙ্গভাঁবে 
থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে ১ নানা প্রকার লোকের সঙ্গ চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। 
তাঁহার বেশী কথা বলা উচিত নয়, কারণ বেশী কথা বলিলে মন বিক্ষিপ্ত হয়। 
বেশী কাজ করাও ভাল নয়, কারণ বেশী কাজ করিলে মন চঞ্চল হুইয়! পড়ে ; 
সমস্ত দিন কঠোঁর পরিশ্রমের পর মনঃসংযম করা যায় না। যিনি এই-সকল 
নিয়ম পালন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। যৌগের এমনই শক্তি 
যে, অতি অল্পমাত্র সাধন করিলেও মহৎ ফল লাভ করা যাঁয়। ইহাতে 
কাহারও অনিষ্ট হইবে না, বরং সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমতঃ স্নায়বিক 
উত্তেজনা শান্ত হইবে, মনে স্থিরত| আসিবে এবং সকল বিষয় আরও স্পষ্টভাবে 
দেখিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য হইবে। মেজাজ আরও ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও 
ক্রমশঃ ভাল হইবে । যৌগ-অভ্যাসকালে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, শরীরের 
সুস্থত। সেই প্রথম চিহুগুলির অন্যতম। শ্বরও সুন্দর মধুর হইবে, স্বরের 
দোষ ব। বৈকল্য চলিয়া যাইবে; প্রথমে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, ইহা 
তাহাদের অন্যতম। যাহার! কঠোর সাধন! করেন, তাহাদের আরও অন্যান্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন দূর হইতে যেন ঘণ্টাধ্বনির মতো! শব্দ 
শুনা যাইবে__যেন অনেকগুলি ঘণ্টা দুরে বাঁজিতেছে, এবং সেই-সকল শব্দ , 
একত্র মিলিয়| কর্ণে অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ আসিতেছে । কখন কখন নানা 
বস্তু দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণ। যেন শূন্যে ভাঁসিতেছে, ক্রমশঃ একটু 
একটু করিয়| বড় হইতেছে। যখন এই-দকল ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, তখন 
জানিও তুমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ। এ 

যাহারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং দৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করেন, 
তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে যত্ন লওয়া আবশ্তক। কিন্তু যাহারা 


২৭০ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


অন্যান্য দৈনিক কাজের সঙ্গে অন্স্বল্ন অভ্যাস করিতে চায়, তাহাদের বেশী না 
খাইলেই হইল। খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, 
তাঁহার! ইচ্ছামত খাইতে পারে। 

যাহার! কঠোর সাধন করিয়া! শীঘ্র উন্নতি করিতে চাঁন, তাহাদের পক্ষে 
আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক । কয়েক মাঁস দুধ ও 
শস্তজাতীয় আহারই তীহাঁদের সাধন-জীবনের সহায়ক হইবে। দেহ্যন্ত্ 
উত্তরোত্তর যতই সুন্ম্ম হইতে থাকে, ততই প্রথম প্রথম দেখা যাইবে যে, অতি 
সামান্য অনিয়মে শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। যতদিন 
পর্যন্ত ন! মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন আহারের 
সামান্য ন্যনাধিক্য সমগ্র শরীরযন্ত্র বিপর্যস্ত করিয়া! তুলিবে, মন সম্পূর্ণরূপে 
নিজের বশে আসিলে পর ইচ্ছামত খাইতে পারা যায়। 

যখন কেহ মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করে, তখন একটি সামান্য পিন 
পড়িলে বোধ হইবে যেন মস্তিফ্কের মধ্য দিয়! বজ চলিয়! গেল। ইন্দিয়যন্ত্রগুলি 
যত সুক্ষ হয়, অনুভূতিও তত স্ুক্ম হইতে থাঁকে। এই-সকল অবস্থার ভিতর 
দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যাহারা অধ্যবশায়মহকাঁরে 
‘শেষ পর্যন্ত লাগিয়। থাকিতে পারে, তাহারাই কৃতকার্য হইবে। সর্বপ্রকার 
তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-সব পরিত্যাগ কর। শুষ্ক তর্কে 
কি ফল? উহা! কেবল সাম্যভাঁব নষ্ট করিয়। দিয়া মনকে চঞ্চল করে। 
সুক্মম্তরের তত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে । কথায় কি তাহা হইবে? অতএব 
সর্বপ্রকার বৃথা বাক্য ত্যাগ কর। যাহার! প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, কেবল 
তীহাঁদের লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ কর। 

শুক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষে একটি সুন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, 

. _আকাশে যখন স্বাতীনক্ষত্র উঠিতেছে, তখন যদি বৃষ্টি হয় এবং এ বৃষ্টিজলের 

এক বিন্দু যদি কোন শুক্তির উপর পড়ে, তাহা হইলে তাহ| একটি 
মুক্তারূপে পরিণত হয়। শুক্তিগুলি ইহা অবগত আছে) স্থতরাং ওঁ নক্ষত্র 
আকাশে উঠিলে তাহার! জলের উপর আসিয়| এ সময়কার একবিন্দু 
মহামূল্য বৃষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর 
পড়ে, অমনি এ জলকণ| নিজের ভিতরে লইয়া শুক্তি মুখ বন্ধ করিয়া 
'দেয় এবং একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায় ; সেখানে সহিষুতাসহকারে 


প্রত্যাহার ও ধারণ! ২৭১ 


বৃষ্টিবিন্দুকে যুক্তায় পরিণত করিবার সাধনায় মগ্ন হয়। আমাদেরও এরূপ 
করিতে হইবে। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে 
বহির্জগতের প্রভাব ও সর্বপ্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া 
আমাদের অন্তনিহিত সত্যকে বিকাশ করিবার জন্য যত্ববান্‌ হইতে হইবে। 
শুধু নৃতনত্থের জন্য একটি ভাব গ্রহণ করিয়া আর. একটি নৃতন ভাব 
পাইলে উহ| ছাড়িয়া দেওয়া__এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের শক্তি 
বুথা ক্ষয় হইয়া যাইবে । সাধনকালে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। 
একটি ভাঁব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই সাঁধন! কর ; উহার শেষ পর্যন্ত দেখ, উহার 
শেষ ন! দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা! ভাব লইয়া! পাগল হইয়া 
যাইতে পারেন, তিনিই সত্যের আলো দেখিতে পান। যাহার! এখানে 
একটু, ওখানে একটু আশ্বাদ করিয়। বেড়ায়, তাহারা কখনই কোন বন্ধ 
লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের স্বাযু একটু উত্তেজিত 
হইতে পারে বটে, কিন্তু এখানেই শেষ । তাহারা চিরকাল প্রন্কৃতির দাম 
হুইয়া থাকিবে, কখনই ইন্দ্রিযকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। 

যাহার! যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা। করেন, তাহাদিগকে এইরূপ প্রত্যেক 
বিষয় একটু একটু করিয়া আম্বাদ করার ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে 
হুইবে। একটি ভাব লইয়া উহাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে স্বপনে 
জাগরণে সর্বদা উহাই চিন্তা করিতে থাকো। এ ভাব অনুযায়ী জীবন 
যাপন কর। তোমার মস্তি স্নায়ু, পেশী, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এই ভাবে পূর্ণ 
হইয়া যাঁক। অন্য সমুদয় চিন্ত। দূরে থাঁকুক। ইহাই সিদ্ধিলাভের উপায় ; 
এই উপায়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদ্ভব হইয়াছে। বাদ বাকী সকলে তে! 
শুধু কথা কওয়ার যন্ত্রমাত্র। যদি আমরা নিজেরা সত্যই কৃতার্থ হইতে 
চাই ও অপরের জীবন ধন্য করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে 
_ আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা কার্ধে পরিণত করিবার প্রথম 
সোপাঁন-__মনকে কোনমতে বিক্ষিপ্ত না করা এবং যাহাঁদের সঙ্গে কথ! বলিলে 
মনের চঞ্চলত! আসে, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা না করা । তোমরা সকলেই 
জানে| যে, কতকগুলি স্থান, কোন কোন ব্যক্তি ও খাদ্য তোমাদের নিকট 
বিরক্তিকর। এগুলি এড়াইয়া চলিবে । যাহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ 
করিতে চায়, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। 
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খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কর। মর বা বাচ_কিছুই গ্রাহ করিও না। 
ফলাফলের দিকে লক্ষ্য ন! করিয়। সাঁধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। যদি 
খুব নির্ভীক হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
পারিবে। কিন্তু যাহার! অল্পন্বল্প সাধন! করে, সব বিষয়েরই একটু আধটু 
চাঁখে, তাহার! কোনই উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে 
কৌন ফল হয় না। যাহারা তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, যাহাঁদের 
মন কোন একটি বিষয়ে কখনও স্থির হয় না, যাহারা কেবল একটু আমোদের 
জন্য কোন কিছু চায়, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দর্শন চিত্রবিনোদনেরই উপাদান। 
ইহারা সাধনে অধ্যবসীয়হীন। তাহারা ধর্মকথা শুনিয়া মনে করে, বাঃ 
এ তে বেশ! তারপর বাড়ি গিয়! সব তুলিয়া যায়। সাফল্য লাভ করিতে 
হইলে প্রবল অধ্যবদায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই । অধ্যবসায়শীল সাধক 
বলেন, “আমি গণ্ডযে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূৰ্ণ 
হইয়| যাইবে ৷ এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে 
সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে । 


সপ্তম অধ্যায় 
ধ্যান ও সমাধি 


এতক্ষণ আমর! রাজযোগের সুক্ষ্ম সাধনগুলি ব্যতীত বিভিন্ন সোপান- 
সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচন! করিয়াছি । এ সুক্ম্ম অন্তরঙ্গ সাধনগুলির উদ্দেশ 
-__একাগ্রতা-সাধন। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করাই রাঁজযোগের লক্ষ্য । 
আমর! দেখিতে পাই, মন্ুস্তজাঁতির যত কিছু জ্ঞান, সেগুলি সবই সচেতন 
অহংবুদ্ধির। এই টেবিল ও তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার চেতনা হইতে 
আমি জানি, টেবিলটি এখানে রহিয়াছে এবং তুমিও এখানে আছ । আবার 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, আমার সত্তার অনেকটাই আমি অনুভব করিতে 
পারি না। শরীরের ভিতর বিভিন্ন যন্ত্র, মস্তিক্ের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
কাহারও জ্ঞান নাই। 

যখন আহার করি, তখন তাহ! জ্ঞানপূর্বক করি; কিন্ত যখন উহ! পরিপাক 
করি, তখন অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকি । খাদ্য যখন রক্তে পরিণত হয়, তখনও 
অজ্ঞাতসারেই ওঁ ক্রিয়া হইয়া থাকে । আবার যখন এ রক্ত হইতে শরীরের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ শক্ত-সবল হয়, তখনও উহা! আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া 
থাঁকে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলি আমা-দ্বারাই সংসাধিত হুইতেছে। এই 
শরীরের মধ্যে তো আর বিশটি লোক নাই যে, তাহার! এ কাঁজগুলি 
করিতেছে। কিন্তু কি করিয়! জানিতে পারি যে, আমিই এগুলি করিতেছি, 
অপর কেহ করিতেছে না? এ-বিষয়ে তো জোরের সহিত বলা যাইতে 
পারে যে, আহার ও পরিপাক কর! আমার কাজ; খাদ্য হইতে শক্ত-মবল 
শরীর গঠন করার কাজ আমার জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে__ইহা! 
হইতে পারে ন|) কারণ ইহ! প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে-সকল 
কাজ আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, এগুলির প্রায় সবই সাধন-বলে' 
আমাদের চেতনভূমিতে আন! যাইতে পারে। আপাততঃ মনে হয়, হৃদ্যপ্রের 
ক্রিয়। আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, উহা নিজের গতিতে চলিতেছে। কিন্তু 
অভ্যাঁস-বলে এই হৃদ্যন্তকেও এরূপ বশে আন] যাইতে পারে যে, আমাদের 
ইচ্ছা! অন্থমারে উহা শীদ্র বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়। যাইবে ।' 
আমাদের শরীরের প্রায় প্রত্যেক অংশই আমাদের বশে আন! যাইতে 
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পাঁরে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যায় যে, এখন যে-সকল ক্রিয়া 
অবচেতনভাঁবে হইতেছে, সেগুলিও আমরাই করিতেছি ; তবে অজ্ঞাতসারে 
করিতেছি, এইমাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্ব-মন ছুই স্তরে কাঁজ 
করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে সঙ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে, এখানে 
সকল কাঁজ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমি করিতেছি, আর 
একটি ভূমির নাম নিজ্ঞান-ভূমি (বা অজ্ঞান-ভূমি ) বলা যাইতে পারে, 
এখানকার কাজের সহিত ‘আমি’-বোঁধ থাকে না। 

আমাদের মানস কার্যকলাপের যে অংশে -“অহং'ভাব থাকে না, তাহা! 
অজ্ঞানভূমির ক্রিয়া, আর যে অংশে অহং-ভাব থাকে, তাহ! জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া । 
নিম্লজাতীয় জীবজন্থতে এই অজ্ঞানভূমির কার্য গুলিকে সহজাঁতবৃতি (instinct) 
রলে। উচ্চতর জীবে ও উচ্চতম জীব মনুত্তে জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াই প্রবল । 

কিন্ত এখানেই শেষ নয়। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে মন কাধ 
করিতে পারে । মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। অজ্ঞানভূমিতে 
কৃত কাৰ্য যেমন জ্ঞানের নিয়ভূমিতে ঘটে, ঠিক সেইরূপ আর একপ্রকার কাজ 
জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে হইয়! থাকে । : উহাতেও কোনরূপ অহং-ভাব থাকে 
না। এই অহংবুদ্ধি কেবল মধ্যস্তরেই থাকে । যখন মন এই স্তরের উর্ধ্বে বা 
নিয়ে থাকে, তখন আমি-রূপ কোন বোধ থাকে না, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া 
চলিতে থাঁকে। যখন মন এই অহংবৌধের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, 
তখন তাহাকে সমাধি ব! জ্ঞানাতীত অবস্থা বলে। সমাঁধি-অবস্থায় মানুষ 
সঙ্ঞানভূমির নিয়ন্তরে চলিয়া যায় নাই, অবনত হইয়া যায় নাই_ 
ইহা আমরা কেমন করিয়া! জানিব ? এই দুই অবস্থার কাজই অহংভাবশুন্য । 
ইহার উত্তর এই--ফল দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে, কে সঙ্ভানভূমির নিম্নে 
আর কেই বা উর্ধবে। যখন কেহ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, সে তখন সঙ্ঞান- 
ভূমির নিয়ে অবচেতন ভূমিতে চলিয়া যাঁয়। তখনও তাহার শরীরের সমুদয় 
ক্রিয়া চলিতে থাকে, সে শ্বাস-প্রশ্বীৰ লয়, এমন কি নিদ্রার মধ্যে শরীর- 
সঞ্চালনও করিয়। থাকে; কিন্তু তাহার এই-সকল কার্ষে অহংভাবের কোন 
সংক্ব থাকে না, তখন তাহার চেতনা থাকে না নিদ্রা হইতে যখন 
উত্থিত হয়, তখন নে যে-মাঁন্ষ ছিল, সেই মানুষই থাঁকিয়া যায়। নিদ্রা 
যাইবার পূর্বে তাহার যতখানি জ্ঞান ছিল, নিদ্রাভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই 
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থাঁকে $ উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। তাহার হৃদয় কোন নৃতন আলোকে 
উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়_মূর্থও যদি সমাধিস্থ 
হয়__সমাঁধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হইয়! উঠিয়া আসে। 

এই বিভিন্নতাঁর কারণ কি? এক অবস্থ। হইতে মানুষ যেমন গিয়াছিল, 
সেইরূপই ফিরিয়া আসিল ; আর এক অবস্থা হইতে মানুষ জ্ঞানী হইয়া ফিরিল 
__এক সাধু-মহীপুরুষে পরিণত হুইল, তাহার স্বভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত 
হুইয়া গেল, তাহার জীবনও রূপান্তরিত হইয়া গেল, সে জ্ঞানালোকে 
উদ্ভাসিত হইল । এই তে দুই অবস্থার বিভিন্ন ফল! ফল যখন ভিন্ন, তখন 
কারণও অবশ্যই ভিন্ন হইবে । সমাধি-অবস্থায় লব্ধ এই জ্ঞানালোক যেহেতু 
নিজ্ঞর্ণন-অবস্থার অনুভূতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, বা জ্ঞানভূমিতে যুক্তি- 
বিচারলন্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, তখন উহা! অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি 
হইতে আসিতেছে। সেইজন্যই সমাধি 'জ্ঞানাতীত অবস্থা” নামে অভিহিত 
হইয়াছে। 

সংক্ষেপে ইহাই সমাধিতত্ব। এই সমাধির কার্যকারিত| কি? এখানেই 
ইহার কার্ধকারিতা। আমর! জ্ঞাতসারে যে-সকল কর্ম করিয়া থাকি, যাহাকে 
বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্র বল৷ যায়, তাহ! সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। একটি ক্ষুদ্র 
বৃত্তের মধ্যেই মানুষের বিচারবুদ্ধি নড়া-চড়া করিতে বাধ্য, তাঁহার বাহিরে 
যাইতে পারে না। উহার বাহিরে যাইবার সামান্য চেষ্টাও অসম্ভব। অথচ 
মান্য যাহ! অতিশয় মূল্যবান্‌ বলিয়া মনে করে, তাহা ওঁ যুক্তিবিচারের 
বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্ম! আছে কি-না, ঈশ্বর আছেন কি-না, 
এই জগতের নিয়ন্তা পরমচৈতন্তস্বরূপ কেহ আছেন কি-না-_এ-সকল প্রশ্ন 
যুক্তির এলাকার বাহিরে। যুক্তি কখনও এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারে না। যুক্তি কি বলে? যুক্তি বলেঃ আমি অজ্ঞেয়বাঁদী, আমি “হা? 
বা ‘না’ কিছুই জানি না। কিন্ত এই প্রশ্নগুলি আমাদের পক্ষে অতীব 
প্রয়োজনীয় । এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর না পাইলে মানবজীবন উদ্দেশ্তহীন 
হুইয়া পড়ে । আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সর্ববিধ মনোভাব, মঙ্যব-্যভাবে 
যাহা কিছু মহৎ ও ভাল, সে-সবই যুক্তিরাজোর বাহির হইতে যে উত্তর 
আসে, তাহা দ্বার গঠিত হয়। অতএব এই-মকল প্রশ্নের স্থমীমাংস! 
আমাদের একান্ত প্রয়োজন । জীবন যদি শুধু একটি নাটিকা হয়, বিশ্বজগৎ 
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যদি কেবল কতকগুলি পরমাণুর আঁকস্মিক মিলনমাত্র হয়, তাহা হইলে অপরের 
উপকার কেন করিব? দয়া, ্যাঁয়পরতা অথবা সহানুভূতির প্রয়োজন কি? 
তবে তে সময় থাকিতে কাঁজ গুছাইয়া লও_এই নীতিই এ পৃথিবীতে 
সর্বোৎকষ্ট হইত। যদি আশাই না থাকে, তবে আমি আমার ভ্রাতার গলা 
না কাঁটিয়। তাহাকে ভালবাঁপিব কেন? যদি সমুদয় জগতের অতীত কোন সত্তা 
ন! থাকে, যদি মুক্তি বলিয়া! কিছু না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর প্রাণহীন 
নিয়মই সব হইয়া পড়ে, তবে তো যাহাতে ইহলোকে স্থখী হইতে পারি, 
শুধু তাহারই চেষ্টাকরিব। আজকাল দেখ! যায় অনেকে বলে, তাহাদের নীতির 
ভিত্তি হিতবাদ (05115) এই নীতির ভিত্তি কি? সর্বাপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা--কেন এরূপ করিব? যদি আমার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট 
সাধন করিব না কেন? হিতবাদিগণ ( Utiliarian5 ) এই প্রশ্নের কি 
উত্তর দিবেন? কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ, তাহা তুমি কি করিয়! জানিবে ? 
আমি আমার সুখের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হুইয়৷ উহার তৃথ্িমাধন 
করিলাম, উহ! আমার স্বভাব, উহ! অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না। আমার 
এইসব বাসনা আছে, আসি এগুলি পূর্ণ করিব, তোমার আপত্তি করিবার কি 
অধিকার আঁছে?. নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহাুভৃতি, সাধুত্ 
ও সর্বোপরি নিঃস্বার্থতী_মন্স্তজীবনের এই-সকল ভাব ও মহৎ সত্যগুলি 
কোথা হইতে আদিল? 

সমুদয় নীতি-শান্দ, মানুষের সকল কাজকর্ম ও চিন্তা এই নিঃস্বার্থতারূপ 
একটি মাত্র ভাবের উপর নির্ভর করে, মানবজীবনের সমুদয় ভাব, 
নিঃস্বার্থত৷ এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত কর! যাইতে পারে॥ 
কেন আমরা! স্বার্থশৃন্য হইব? নিঃস্বার্থ হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? শক্তি 
ও প্রেরণাই বা কোথায় ? তুমি নিজেকে যুক্তিবাদী-_হিতবাদী বলিয়। 
থাকে|; কিন্তু তুমি যদি হিতসাঁধন করিবার যুক্তি দেখাইতে না পারো, তাহা 
হইলে আমি তোমাকে অযৌক্তিক বলিব। আমি কেন স্বার্থপর হইব না, 
তাঁহার যুক্তি দেখাও । অবশ্য কবিত্ব হিসাবে নিঃস্বার্থতা অতি সুন্দর হইতে 
পারে, কিন্তু কবিত্ব তো যুক্তি নয়। আমাকে যুক্তি দেখাও ১ কেন 
আমি নিঃস্বার্থ হইব, কেন আমি সৎ হইব? অমুক এই কথ! বলে, 
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এরূপ কথার কোন মূল্য আমার কাছে নাই। আমার নিঃস্বার্থ হওয়ার 
উপযোগিতা! কোথায়? ‘হিত’ বলিতে যদি ‘অধিকতম স্থথ” বুঝায়, তবে 
স্বার্থপর হইলেই আমার পক্ষে হিত। ইহার কি উত্তর? হিতবাঁদিগণ 
ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। ইহার উত্তর_এই পরিদৃহ্টমান 
জগৎ এক অনন্ত সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু, অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র 
শিকলি। যাহার! নিঃস্বার্থত| প্রচার করিয়াছিলেন ও মন্গয্য-জাঁতিকে উহা! 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার! এ তত্ব কোথায় পাইলেন? আমর! জানি, 
ইহ! সহজাত বৃত্তি নয়। সহজাত-্ঞানসম্পন্ন পশুগণ ইহ! জানে না, বিচার 
বুদ্ধিতেও ইহা পাওয়া যায় না, যুক্তিদ্বারা এই-সকল তত্বের কিছুমাত্র জানা 
যায় না। তবে এ-সকল তত্ব কোথ। হইতে আসিল? 

ইতিহাঁস-পাঁঠে দেখিতে পাই, জগতের মহান্‌ ধর্মচার্ধগণ সকলেই একটি 
তথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন ; তাঁহারা বলেন, জগতের বাহির হইতে তাহারা 
এই সত্য লাভ করিয়াছেন, তবে তাঁহার! অনেকেই জানেন না, এই সত্য ঠিক 
কোথা হইতে পাইয়াছেন। কেহ হয়তো বলিলেন, এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত 
মন্থন্যাকারে আসিয়! তাহাকে বলিয়াছেন, “ওহে মানব, শোন, আমি স্বৰ্গ হইতে 
এই স্থদমাচীর আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর’। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, 
এক জ্যোতির্ময় দেবতা তীহার সন্মুখে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। আর 
একজন বলিলেন, স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছেন, তাহার পিতৃপুরুষ আসিয়। 
তাহাকে কতকগুলি তত্ব উপদেশ দিলেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর 
কিছুই জানেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্বলাভের কথা বলিলেও 
ইহার! সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের দ্বার! তাহারা এই জ্ঞান 
লাভ করেন নাই, উহার অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহার! উহা! লাভ করিয়াছেন । 
এবিষয়ে যোগশাস্ত কি বলে? যোগশাস্্ বলে, যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশ 
হইতে তীহাঁরা যে এ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের একথা ঠিক। প্রক্বৃত- 
পক্ষে তাঁহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই এ জ্ঞান আসিয়াছে। 

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চতর অবস্থা, আছে, যাহা! যুক্তি- 
বিচারের উর্ধে__জ্ঞানীতীত অবস্থা। এই উচ্চাবস্থায় পৌছিলে মানব 
তর্কের অতীত এই জ্ঞান লাভ করে-_বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজ্ঞান বা 
অতীন্দরিয়জ্ঞান লাভ করে। যুক্তি-বিচারের অতীত অবস্থা লাভ করা, 


২৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


সাধারণ মানবীয় স্বভাব অতিক্রম করা-__কখন কখন মান্ষের জীবনে অতকিতে 
সম্ভব হইতে পারে, দে ব্যক্তি এ ঘটনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে 
পারে; সে যেন হঠাৎ এই জ্ঞান লাভ করে; রূপে হঠাৎ অতীন্তরিয়-জ্ঞানলাভ 
হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে যে, ওঁ জ্ঞান বাহির হইতে আগিয়াছে। 
ইহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই দিব্যপ্রেরণা__পাঁরমীধিক জ্ঞান বিভিন্ন 
দেশে একই প্রকারের হইতে পারে; কৌন দেশে মনে হইবে দেবদূত হইতে 
আঁপিয়াছে, কোন দেশে দেববিশেষ হইতে, আবার কোথাও ব! সাক্ষাৎ 
তগবান্‌ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া! মনে হইতে পারে। ইহার অর্থ কি? ইহার 
অর্থ মন নিজ স্বভাব অনুযায়ী নিজের ভিতর হইতেই এ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছে। কিন্ত যিনি উহ! লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজ শিক্ষা ও বিশ্বাদ 
অঙ্থদারে ও জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহ! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রক্কৃত 
কথ এই যে, ইহারা সকলেই ওঁ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া 
পড়িয়াছেন। 

যোগীরা বলেন, এই অবস্থায় হঠাৎ আঁসিয়। পড়ায় এক ঘোর বিপদের 
আশঙ্কা আছে অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবন! । 
সচরাচর দেখিবে, যে-সব ব্যক্তি হঠাঁৎ এই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ব বুঝেন নাই, তাহার! যত বড়ই হউন ন! কেন, 
তাঁহার! অন্ধকারে হাঁতড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত 
সাধারণতঃ কিছু ন! কিছু কিন্তৃতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিয়া যায় । 
তাঁহার! অনেক অলীক দৃশ্য দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়! গিয়াছেন। 

* * চে 4 

যাহ! হউক, আমর! অনেক মহাঁপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া 
দেখিতে পাই যে, সমীধিলাভের পথে পূর্বোক্তরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে ।' 
কিন্ত আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা সকলেই দিব্য প্রেরণ লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহারা যে-কোন ভাবেই হউক, এ জ্ঞানাঁতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াঁছিলেন। 
যখনই কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবৌচ্ছাসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছুট! কুসংস্কার ও. 
গোৌঁড়ামি তাহাতে দেখা দিয়াছে । তাহার শিক্ষার মহত্ব দ্বারা যেমন 
জগতের উপকার হইয়াছে, এ কুমংস্কারাঁদির দ্বার! তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে ৷ 


ধ্যান ও সমাধি ২৭৯ 


অসামনঞ্জস্তপূর্ণ মন্ুত্যজীবনে কিছু সামঞ্রস্ত ও যুক্তি দেখিতে হইলে 
আমাদিগকে সাধারণ যুক্তির উধ্বেউঠিতে হইবে, কিন্তু উহ। বৈজ্ঞানিকভাবে 
ধীরে ধীরে নিয়মিত সাঁধনাদাঁরা করিতে হইবে এবং সমুদয় কুসংস্কার বিসর্জন 
দিতে হইবে। অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া 
থাকি, সমাধিতত্ব-শিক্ষার সময় ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। যুক্তির উপরই 
আমাদের ভিতিস্থাপন করিতে হইবে, যুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়! যায় 
ততদুর যাইতে হইবে; যুক্তি যখন আর চলিবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ 
অবস্থা লাভের পথ দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন শুনিবে কেহ বলিতেছে 
“আমি প্রত্যাদিষ্ট' অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছে, তাঁহার কথ শুনিও ন! 
কেন ?.কারণ এই তিন অবস্থা__-সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত 
অবস্থা অথবা নিজ্ঞ্ণন, সজ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা--একই মনের অবস্থাবিশেষ। 
একই ব্যক্তির তিনটি মন নাই, কিন্তু মনের একটি অবস্থা অপরগুলিতে পরিণত 
হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচারপূর্বক-জ্ঞানে ও বিচারপূর্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত 
অবস্থায় পরিণত হয়; স্থতরাং অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী 
নয়।' প্রকৃত প্রেরণা যুক্তিবিরোধী নয়_-বরং যুক্তির পূর্ণতা সাধন করে। 
ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, ‘আমি ধ্বংস করিতে আসি 
নাই, সম্পূর্ণ করিতে আগিয়াছি'__সেইবূপ প্রেরণীও যুক্তিকে পরিপূর্ণ করে, 
যুক্তির সহিত উহার সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত আছে। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় লইয়। 
যাইবার জন্যই যোগের বিভিন্ন সৌপাঁনগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু এটি 
বুঝা বিশেষ আবশ্যক যে, এই অতীন্দ্িয় প্রেরণালাভের শক্তি প্রাচীন মহাপুরুষ- 
গণের প্যায় প্রত্যেক মানুষের স্বভাবেই অন্তনিহিত রহিয়াছে। এই মহাপুরুষগণ 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌-__অতুলনীয় কিছু ছিলেন না, তাহারা তোমার আমার মতোই, 
মানুষ ছিলেন। তাহার! উচ্চাঙ্গের যোগী ছিলেন এবং এই জ্ঞানাতীত অবস্থ। 
লাভ করিয়াছিলেন । চেষ্টা, করিলে তুমি-আমিও উহ! লাভ করিতে পারি । 
তাহারা কোন বিশেষ-প্রকারের অদ্ভুত লোক ছিলেন না। একজন এ 
অবস্থা! লাভ করিয়াছেন__-এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তির পক্ষেই এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব। ইহা যে শুধু সম্ভব তাহা নয়, 
সকলকেই কালে এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে, এবং ইহাই ধর্ম । 


২৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


অভিজ্ঞতাই আঁমাঁদের একমাত্র শিক্ষক । আমর! সারা জীবন তর্কবিচার করিতে 
পারি, কিন্ত নিজের! প্রত্যক্ষ অনুভব ন| করিলে সত্যের কণা মাত্র বুঝিতে পাঁরিব 
না কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে দিয়া তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রটিকিৎসক 
করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। একখানি মানচিত্র দেখাইয়া 
আমার দেশ দেখিবার কৌতুহল চরিতার্থ করিতে পার না। আমাকে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞত| অর্জন করিতে হইবে। মানচিত্র কেবল অধিকতর জ্ঞানলাভের 
আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য নাই। 
শুধু পুস্তকের উপর নির্ভরতা মান্গষের মনকে অবনতির দিকেই লইয়া যায়। 
ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে ব| ওঁ শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ_এরূপ বলা অপেক্ষা 
ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা আর কি হইতে পারে? মানুষ ভগবান্কে অনস্ত বলে, 
আবার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের গপ্ডিতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে চায় [কি তাঁহার 
স্পর্ধা! কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থে যাহ! আছে, তাহা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া, 
“একখানি গ্রন্থের মধ্যে সমুদয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ' ইহা বিশ্বাস করিতে 
প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। অবশ্য এই নিধনের ও 
হত্যার যুগ এখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জগৎ এখনও ধর্মগ্রন্থ অন্ধবিশ্বাস 
দ্বারা দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত। 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্ঞানীতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে তোমাদিগকে 
রাঁজযোগ-বিষয়ে যেসকল উপদেশ দিতেছি, তাঁহার বিভিন্ন সোপান দিয়া 
অগ্রসর হওয়] প্রয়োজন । প্রত্যাহার ও ধারণার পর, এখন ধ্যানের বিষয় 
"আলোচন! করিব। দেহের ভিতরে বা বাহিরে কোন স্থানে মনকে কিছুক্ষণ 
স্থির রাখিতে পাঁরিলে মন অবিচ্ছিন্ন গতিতে ও দিকে প্রবাহিত হইবার শক্তি 
লাভ করিবে । এই অবস্থার নাম "ধ্যান? | ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় 
যে, সাধক অনুভবের বহির্তাগ বর্জন করিয়। শুধু উহার অন্তর্তাগটির অর্থাৎ 
অর্থের ধ্যানই করেন, তখন সেই অবস্থার নাম “সমাধি” । ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
--এই তিনটিকে একত্র ‘সংযম’ বলে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ যদি কেহ কোন বস্তুর 
উপর মন একাগ্র করিতে পারে, পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া এ একাগ্রতাঁর ভাব রক্ষা 
করিতে পারে, অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা দ্বারা, যে আভ্যন্তরীণ 
কারণ হইতে ওঁ বাহ বস্তুর অঙ্ণভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, যদি শুধু তাহারই উপর 
মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে সবকিছুই এইরূপ মনের বশীভূত হইয়া যায়। 


ধ্যান ও সমাধি ২৮১ 


এই ধ্যানাবস্থাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা । যতক্ষণ বামনা থাকে, 
ততক্ষণ যথার্থ সুখ সম্ভব নয়, কেবল ধ্যানভাবে সাক্ষিরপে সব কিছু 
পর্যালোচনা করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত স্থখ ও আনন্দ লাভ হয়। 
ইতর প্রাণীর হুখ ইন্দিয়ে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক 
ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়াছেন, 
তাহার নিকটই জগৎ যথার্থ হুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। যীহার বাসনা নাই, 
“যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে লিপ্ত করেন না, তীহাঁর নিকট প্রকৃতির এই 
বিচিত্র পরিবর্তন সুন্দর ও মহাঁন্‌ ভাবের এক অফুরন্ত চিত্রপট ! 

ধ্যানে এই তত্বগুলি বুঝিতে হইবে । মনে কর, একটি শব্দ শুনিলাম। 
প্রথমে বাহিরে একটি কম্পন উঠিল, তাঁরপর ্ায়বীয় গতি উহাকে মনের 
কাছে লইয়া গেল, পরে মন হইতে এক প্রতিক্রিয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
বাহ্বস্তর জ্ঞান উদিত হইল ; এই বাহবস্তটিই ইথারে কম্পন হইতে মানসিক 
প্রতিক্রিয়। পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুলির কাঁরণ। যোগশান্তে এই তিনটিকে 
শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় এগুলিকে 
ইথাঁরের কম্পন, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বল! হয়। 
এই তিনটি প্রক্রিয়। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এমনভাবে মিশিয়| গিয়াছে যে, 
এগুলির প্রভেদ অতি অস্পষ্ট । বাস্তবিক আমরা এখন এ তিনটির কোনটিকেই 
অনুতব করিতে পারি না, উহাদের সম্মিলিত ফল অন্থভব করি এবং সেটিকেই 
বাহ্বস্ত বলি। প্রত্যেক অন্ুভবক্রিয়াতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে; 
উহাঁদিগকে পৃথক্‌ করিতে না পারার কোন কারণ নাই। 

প্রাথমিক প্রস্তুতি দ্বারা যখন মন দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সুন্মতর 
অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্তব্য। 
প্রথমতঃ স্থল বস্ত লইয়া ধ্যান করিতে হইবে । পরে ক্রমশঃ ধ্যান সুক্ষ হইতে 
আুক্মতর হইবে, শেষে বিষয়শূন্ ধ্যানে পরিণত হইবে। মনকে প্রথমে 
অনুভূতির বাহ কারণগুলি, পরে সায়ুমধ্যস্থ গতি, তারপর নিজের গ্রতিক্রিয়া- 
গুলিকে অনুভব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। মন যখন বেদনা বা 
অনুভূতির বাঁহ কাঁরণগুলি পৃথকৃভাবে জানিতে পারিবে, তখন মনের সমুদয় 
সুন্ম-জড় পদার্থ, সমুদয় সুন্মশরীর ও সুক্সরূপ অন্থভব করিবার ক্ষমতা! 
হইবে। মন যখন আভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে পৃথক্ভাবে জানিতে পারিবে, 


২৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তখন নিজের ও অপরের মানসিক তরক্গগুলি জড়-শক্তিরপে পরিণত 
হইবার পূর্বেই মন এগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে । যখন মন 
মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে পৃথকৃভাবে অশ্থভব করিবে, তখন যোগী সব 
কিছুর জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন) কারণ অন্ুভবষোগ্য প্রতিটি বস্ত, 
প্রতিটি চিন্তা এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ হুইলে 
যোগী নিজ মনের ভিত্তি পর্যন্ত অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাহার সম্পূর্ণ 
আয়ত্তে আপদিবে। যোগীর তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ হয়; 
যদি তিনি এই-সকল শক্তির কোন একটি দ্বার! প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন, 
তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাঁয়। ভোগের পশ্চাতে 
ধাবমান হইলে এই অনিষ্ট হয়। কিন্ত যদি এই-সকল অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত 
ত্যাগ করিবার ক্ষমত| তাহার থাকে, তবে তিনি মন-সমুত্রে বৃতি-তরজ সম্পূর্ণ 
নিরোধ-করা-রূপ যৌগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পাঁরিবেন। তখনই 
মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও শরীরের নানাবিধ গতি দ্বার! বিচলিত না হইয়া 
আত্মার মহিম! নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে । তখন যোগী তাহার 
শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, বুঝিবেন_-তিনি জ্ঞানঘন, অবিনাশী ও 
সর্বব্যাপী । 

এই সমাধিতে প্রত্যেক মান্টষের, এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর অধিকার 
আছে। নিম্নতম জীবজন্ত হইতে উচ্চতম দেবতা! পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন 
সময়ে এই অবস্থা লাভ করিবে; যাহার যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই 
তাহার প্রক্কৃত ধর্ম আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমর] শুধু ও অবস্থার 
দিকে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি । যাহাঁদের কোন ধর্ম নাই, তাহাদের 
সহিত আমাদের এখন কোন প্রভেদ নাই, কারণ অতীন্দ্রিয় তত্ব সম্বন্ধে 
আমাদেরও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপনীত করা 
ব্যতীত এই একাগ্রতা-দাধনের কি প্রয়োজন? এই সমাধি লাভ করিবার 
প্রত্যেকটি সাধন-সোপাঁন যুক্তিপূর্বক বিচার করা হইয়াছে, যথাযথভাবে বিন্যস্ত 
হইয়াছে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে । যদি ঠিক ঠিক সাধন 
করা হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া৷ 
দিবে । তখন সমুদয় দুঃখ চলিয়া যাইবে, সকল যন্ত্রণা অন্তহিত হইবে, কর্মবীজ 
দগ্ধ হইয়া! যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়! যাইবে । 


অষ্টম অধ্যায় 


সংক্ষেপে রাজযোগ 


কূর্মপুরাণ১ হইতে স্বচ্ছন্দ অন্বাঁদ করিয়! রাঁজযৌগের সারাংশ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 

যোগার মানবের পাঁপ-পিগ্ররকে দগ্ধ করে; তখন চিত্তশুদ্ধি হয়, 
সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানও আবার 
যোগীকে সাহায্য করে। যাহার মধ্যে যোগ ও জ্ঞান সমন্বিত, ঈশ্বর তাহার 
প্রতি প্রসন্ন। যাহার! প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সদাসর্বদা 
'হাষোগ” অভ্যাস করেন, তাহাদিগকে দেবত। বলিয়৷ জানিবে। যোগ 
ছুই প্রকাঁর_-একটিকে বলে অভাব, অন্যটি মহাযোগ। যখন নিজেকে শূন্য 
ও সর্বপ্রকার গুণবিরহিতরূপে চিন্ত। করা যায়, তখন তাহাকে “অভাবযোগ” 
বলে। যে যোগে আত্মাকে আননদপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রঙ্মের সহিত অভিন্নরূপে 
চিন্ত। করা হয়, তাহাকে “মহাযোগ” বলে। যোগী প্রত্যেকটি দ্বারাই আত্ম- 
সাক্ষাৎকার করেন। আমর! অন্যান্য যে-সব যৌগের কথা শানে পাঠ করি, 
বা শুনিতে পাই, সে-সব যৌগ এই মহাযোগের সমশ্রেণীতুক্ত হইতে পারে না। 
এই মহাযোগে যোগী নিজেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অনুভব 
করেন। ইহাই সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

রাঁজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে_ যম, নিয়ম, 
আঁসন, প্রাণীয়াঁম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । উহাদের মধ্যে যম 
বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। এই যম দ্বারা! 
চিত্তশুদ্ধি হয়। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কখনও কোন প্রাণীর অনিষ্ট 
না করাকে ‘অহিংসা? বলে। অহিংস! অপেক্ষা, মহত্তর ধর্ম আর নাই। জীবের 
প্রতি এই অহিংসাভাব হইতে মানুষ যে সুখ লাভ করে, তদপেক্ষা উচ্চতর সুখ 
আর নাই। সত্য দ্বারাই আমরা কর্মের ফল লাভ করি, সত্যের ভিতর' 
দিয়াই সবকিছু পাওয়া যায়। সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথাঁথ 
কখনকেই ‘সত্য’ বলে। চৌর্ধ বা৷ বলপূর্বক অপরের বন্ধ গ্রহণ না করার, 


১. কুর্মপুরাণ, উগবিভাগ, একাদশ অধ্যায় ষ্টবা। 


২৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


নাম ‘অস্তেয়'। কাঁয়মনোবাঁক্যে সর্বদা সকল অবস্থায় পবিত্রতা রক্ষা! করার 
নামই 'ব্রহ্মচর্য। অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন 
উপহার গ্রহণ না করাকে ‘অপরিগ্রহ’ বলে । অপরিগ্রহ-সাঁধনের উদ্দেশ্য এই-_ 
কাহারও নিকট কিছু লইলে হৃদয় অপবিত্র হইয়া যায়; গ্রহীতা হীন হই 
যান, নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলেন, এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়। 
পড়েন। 

তপঃ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান-__এই কয়েকটিকে “নিয়ম? 
বলে। নিয়ম-শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ত্রত-পালন। উপবাস বা অগ্য 
উপায়ে দেহ-সংযমকে “শারীরিক তপস্যা” বলে। 

বেদপাঠ অথবা অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ, যাহাদ্বার! সত্বশুদ্ধি হয়, তাঁহাকে 
“ম্বাধ্যায় বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে-_বাঁচিক, 
উপাংশু ও মানস। বাঁচিক জপ সর্বনিয়ে এবং মানস জপ সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ। 
যে জপ এত উচ্চন্বরে কর! হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে 'বাঁচিক” 
বলে। যে জপে কেবল ওঠে স্পন্দনমাত্র হয়, কিন্ত কোন শব্দ শোন! যায় 
না, তাহাকে ‘উপাংগু’ বলে। যে মন্ত্রজপে কোন শব্দ শোন! যায় না, জপ 
করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয়, তাঁহাকে ‘মানস জপ’ বলে। 
উহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খধিগণ বলিয়াছেন, শৌচ দ্বিবিধ__বাঁহা ও 
আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা! অন্যান্য দ্রব্য দ্বার| শরীরের শুদ্ধিকে “বাহ 

শৌচ’ বলে; যথা স্বানাদি। সত্য ও অন্ঠান্ত ধর্মীন্ুশীলন ছারা মনের 
" শুদ্ধিকে ‘আভ্যন্তর শৌচ’ বলে। বাহ্‌ ও আভ্যন্তর--উভয় শুদ্ধিই আবশ্তক। 
কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়! বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ যথেষ্ট হইল ন1। 
যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল 
আত্ন্তর শৌচ-অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না৷ 
থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না। 

ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ ভক্তির নাম ঈশ্বর-প্রণিধাঁন:। 
যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল। তারপর “আসন? । আনন সম্বন্ধে এইটুকু 
বুঝিতে হইবে যে, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক সমান রাখিয়া শরীরটিকে 
বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হইবে । অতঃপর প্রাণীয়াম। প্রাণ শব্দের অর্থ 
নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, এবং ‘আয়াম’ শব্দের অর্থ _উহার 
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ংযম বা নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম তিন প্রকার-_অধম, মধ্যম ও উত্তম। 

প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত__পূরক, কুম্ভক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ 
সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ কর! যায়, তাহাকে অধম প্রাণায়াম’ বলে। ২৪ 
সেকেণ্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে “মধ্যম প্রাণায়াম’ ও ৩৬ মেকেও কাল বায়ু 
পূরণ করিলে তাহাকে ‘উত্তম প্রাণায়াম’ বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম ও মধ্যম 
প্রাণায়ামে কম্পন হয়; উত্তম প্রাণায়ামে শরীর লঘু হইয়া আসন হইতে 
উত্িত হয় এবং ভিতরে পরম আনন্দ অন্কভূত হয়। 

গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে, উহা বেদের অতি পবিত্র মন্ত্র ৷ 
উহার অর্থ ২ ‘আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজ 
ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত করিয়া দিন।” এই মন্ত্রের আদিতে 
ও অস্তে প্রণব (ও) সংযুক্ত আছে। একটি প্রাণায়ামের সময় মনে মনে 
তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক শান্তেই প্রাণায়াম তিন 
ভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে, যথা__রেচক (বাহিরে শ্বাসত্যাগ ), 
পুরক (শ্বীসগ্রহণ ) ও কুম্ভক (ভিতরে ধারণ করা, স্ুস্থির রাখা) 
অনুভূতির যন্ত্র ইন্দিয়গণ বহিমুর্থ হইয়া কার্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর 
সংস্পর্শে আসিতেছে এগুলিকে ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে আনাঁকে ‘প্রত্যাহার’ 
বলে, অথব| নিজের দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করাই প্রত্যাহার-শব্দের অর্থ। 

হ্ৃদ্‌-পদ্বে, মন্তকের কেন্দ্রে বা দেহের অন্ত স্থানে মনকে স্থির করার নাম 
ধারণ!’ । মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া, সেই স্থানটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ 
করিয়। এক বিশেষ প্রকার বৃত্তিতরঙ্গ উখিত করা যাইতে পারে । অন্য প্রকার 
তরঙ্গ এগুলিকে গ্রাস করিতে পারে না, পরন্ত ধীরে ধীরে এগুলিই প্রবল 
হয়। অন্যগুলি দূরে সরিয়া যায়__শেষ পর্যন্ত অন্তহিত হয়। অবশেষে এই 
বহু-বৃত্তিরও নাশ হইয়া, একটি মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে 3 ইহাকে ‘ধ্যান’ 
বলে। যখন কোন অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না, সমুদয় মনটিই যখন একটি 
তরন্রূপে পরিণত হয়, মনের সেই একরূপতার নাম “সমাধি । তখন কোন 
বিশেষ স্থান ও কেন্দ্রের সাহায্য ব্যতীত ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত হয় না, কেবল 
ধ্যেয় বস্তুর তাঁবমাত্র অবশিষ্ট থাকে । যদি মনকে কোন কেন্দ্রে ১২ সেকেণ্ড 
স্থির কর! যায়, তাহাতে একটি ধারণ!’ হইবে ; এইরূপ ১২টি ধারণ। হইলে 
একটি ধ্যান" এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে একটি ‘সমাধি’ হইবে । 
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যেখানে অগ্নি আছে, জলে, শুদপত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বন্মীকপূর্ণ স্থানে, 
বন্তজন্তসমাকুল বনে, যেখানে বিপদাশঙ্কা আছে এমন স্থানে, চতুষ্পথে, 
অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অথবা যেখানে বহু ছুর্জনের বাস, সে-স্থানে 
‘যোগ সাধন করা৷ উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে 
প্রযোজ্য । যখন শরীর অতিশয় ক্লান্ত বা অসুস্থ বোধ হয়, অথবা! মন যখন 
অতিশয় ছুঃখপূর্ণ ও বিষণ্ন থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি সুপগুপ্য ও 
নির্জন স্থানে, যেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিবে না এমন স্থানে 
গিয়। সাধন কর। অশুচি স্থান নির্বাচন করিও না, বরং স্থন্দর দৃশ্যযুক্ত 
স্থানে অথব! তোমার নিজগৃহে একটি স্থন্দর ঘরে বসিয়া সাধন করিবে। 
প্রথমেই: প্রাচীন যোগিগণকে তোমার নিজ গুরু ও ভগবান্্‌কে প্রণাম করিয়। 
সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। 

ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কতকগুলি ধ্যানের 
প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়া নিজ নাপিকাগ্রে 
দৃষ্টি রাখে|। ক্রমশঃ আমর! জানিব, কিভাবে ইহাদ্বার| মন একাগ্র হয়। 
খর্শনেন্দ্রিয়ের সায়ুগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়! প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকট! 
আয়ত্তে আন! যায়, এইভাবে উহ! দ্বারা ইচ্ছাশক্তিও অনেকট। নিয়ন্ত্রিত হয়। 

এইবার কয়েক প্রকার ধ্যানের কথ! বল! যাইতেছে। কল্পনা কর, 
মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার কেন্দ্র, জ্ঞান 
উহার মৃণাল, যোগীর অষ্টসিদ্ধি এ পদ্মের অষ্টদল, আর বৈরাগ্য উহার 
অভ্যন্তরস্থ কণিক৷। যদি যোগী বাহিরের শক্তি ( অষ্টসিদ্ধি) পরিত্যাগ 
করিতে পাঁরেন, তবেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে 
বাহিরের অষ্টনলরূপে এবং অভ্যন্তরস্থ কণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ 
অষ্টসিদ্ধিতেও “বৈরাগ্য'-রূপে বর্ণনা করা হইল । এই পদ্মের অভ্যন্তরে 
হিরগ্যয়, সর্বশক্তিমান্‌, অস্পর্শ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, জ্যোতির্মগুলমধ্যবর্তী 
পুরুষকে ধ্যান কর। আর একপ্রকাঁর ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে। 
চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর ও 
আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখা জলিতেছে; এওঁ শিখাকে নিজ আত্মারূপে 
চিন্তা কর, আবার ওঁ শিখার অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ময় আলোকের 
চিন্তা কর; উহ! তোমার আত্মার আত্মা-_পরমাত্মা, ঈশ্বর। হৃদয়ে এই 
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ভাঁবটি ধ্যান কর। ব্ৰহ্মচৰ্য, অহিংস! অর্থাৎ সকলকে-_-এমন কি মহাঁশক্রকেও 
ক্ষমা করা, সত্য, আস্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্রতম্বরূপ। ইহাদের 
সবগুলিতেই যদি তুমি সিদ্ধ হইতে ন! পারো, তাহা৷ হইলে দুঃখিত বা ভীত 
হইও না। চেষ্টা কর, ধীরে ধীরে সবই আসিবে । বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ 
পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভগবানে তন্ময় হইয়াছেন, তাহারই শরণাগত হইয়াছেন, 
ধাহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যাহা কিছু চান, 
ভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ তাহ! পূরণ করিয়া দেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞান, ভক্তি 
অথব| বৈরাগ্যযোগে উপাসনা কর। 

“যিনি কাহাকেও ঘ্বণা। করেন না, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের প্রতি 
করুণাসম্পন্ন, বাহার নিজস্ব বলিতে কিছু নাই, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, 
ধৈর্যশীল, যিনি অহঙ্কারমুক্ত হইয়াছেন, যিনি সদাই অন্তষ্ট, যিনি সর্বদাই যোগ- 
যুক্ত হইয়া কর্ম করেন, যতাত্ম| ও দৃঢ়-নিশ্চয়, বাহার মন ও বুদ্ধি আমার 
প্রতি অগিত হইয়াছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত | ধাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন 
হয় না, যিনি লৌকসমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্য, ক্রোধ, 
দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি 
কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না, যিনি শুচি, দক্ষ, সুখদুঃখে উদাসীন, 
যাহার দুঃখ বিগত হুইয়াছে, যিনি নিজের জন্য, সকল কর্মচেষ্টা ত্যাগ 
করিয়াছেন, যিনি নিন্দা ও স্ততিতে তুল্যভীবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান 
তাহাতেই সন্তষ্ট, গৃহশূন্য-_ধাহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎই যাহার 
গৃহ, বাহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই আমার ভক্ত, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী 
হইতে পারেন 

চে * ১ 

নারদ নামে এক মহাঁন্‌ দেবধি ছিলেন। যেমন মানুষের মধ্যে খষি 
অর্থাৎ বড় বড় যোগী থাকেন, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী 
আছেন। নারদও সেইরূপ একজন মহাযোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এক বনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে 
সেখানে দেখিলেন একজন লোক ধ্যান করিতেছে; মে এত গভীরভাবে 


১ গীতা, ১২।১৩-১৯ 


২৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ধ্যান করিতেছে, এত দীর্ঘকাল একী সনে উপবিষ্ট আছে যে, তাহার 
চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বলীক-্তূপ নিসিত হুইয়। গিয়াছে। সে নারদকে 
বলিল, গগ্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন ? নারদ উত্তর করিলেন, 
“বৈকুঠে যাইতেছি। তখন সে বলিল, “ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিবেন, 
তিনি কবে আমায় রুপা, করিবেন, কৰে আমি মুক্তিলাভ করিব ।” 
আরও কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। সে 
ব্যক্তি ল্ফ-ঝম্প নৃত্য-গীতাঁদি করিতেছিল, সেও বলিল, ‘ও নারদ, কোথায় 
চলেছ?” তার কণ্ঠস্বর ও তাব-ভঙ্দি পাগলের মতো। নারদ তাহাকেও 
বলিলেন, '্বর্গে। যাইতেছি।” সে বলিল, “তা-হ'লে ভগবান্‌কে জিজ্ঞাস 
করবেন, আমি কবে মুক্ত হবো” নারদ চলিয়া গেলেন। কালক্রমে নারদ 
আবার সেই পথে যাইবার সময় বন্মীক-স্প-মধ্যে ধ্যানস্থ সেই যোগীকে 
দেখিতে পাইলেন। সে জিজ্ঞাসা, করিল, “দেবর্ষে, আপনি কি আমার কথা 
ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? “হা, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।” 
“তিনি কি বলিলেন? নারদ উত্তর দিলেন, ‘ভগবান্‌ বলিলেন_ুক্তি পাইতে 
তোমার আরও চার জন্ম লাগিবে! তখন সেই ব্যক্তি বিলাপ ও আর্তনাদ 
করিয়। রলিতে লাগিল, “আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুদিকে 
বন্মীক-স্তূপ হইয়া গিয়াছে, এখনও আমার চার জন্ম অবশিষ্ট? নারদ তখন 
অপর ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আমার কথা কি 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন?” নারদ বলিলেন, ‘হাঁ, এই তোমার সম্মুখে তেঁতুল গাঁছ 
দেথিতেছ? এই গাছে যত পাতা আছে, তোমাকে ততবার জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে, তবে তুমি মুক্তিলাভ করিবে এই কথা শুনিয়৷ সে আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, ‘এত অল্প সময়ে মুক্তিলাভ ক’রব!' তখন 
এক দৈববাণী হইল, ‘বৎস, তুমি এই মুহূর্তে মুক্তিলাভ করিবে।' সে ব্যক্তি 
এইরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার ওঁ পুরস্কারলাভ হইল। দে 
ব্যক্তি বহু জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুই তাঁহাকে নিরুদ্যম করিতে 
পারে নাই । কিন্তু প্রথম ব্যক্তি চার জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। 
যে ব্যক্তি মুক্তির জন্য শত শত যুগ অপেক্ষা করিতে প্রস্তত ছিল, তাহার 
ন্যায় অধ্যবসায়সপ্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া থাকে। 


ঞশাভ্ওুজভল-তা লিল্চ্চভ্জ 


৮8 ৭ 
বা, 


১4 


উপক্রমণিকা 


যোগস্থত্র-ব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যোগীদের সমগ্র ধর্মমত যে ভিত্তির 
উপর স্থাপিত, আমি সেই বিরাট প্রশ্নটির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 
জগতের শ্রে্ঠ মনীধিবুন্দ সকলেই এবিষয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, 
আর জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে, অনুসন্ধানের ফলে ইহা৷ একরূপ প্রমাণিত হইয়া 
গিয়াছে যে, আমরা আমাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত এক 
নিবিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যক্তভাবস্বরূপ ; আবার সেই নিবিশেষভাবে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আমর! ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। যদি এইটুকু 
স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই--উক্ত নিবিশেষ অবস্থা উচ্চতর, 
ন! বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, যিনি মনে করেন এই 
ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা। অনেক শক্তিমান্‌ মনীষীর মত, আমরা 
এক নিহিশেষ সত্তার ব্যক্তভাঁব, এবং নিবিশেষ অবস্থা অপেক্ষা! এই সবিশেষ 
অবস্থা। শ্রেষ্ঠ । তাহারা মনে করেন, নির্ধিশেষ সত্তার কোন গুণ থাকিতে 
পারে না, স্ৃতরাং উহ! নিশ্চয়ই অচৈতন্য, জড় ও প্রাণশূন্য। তাহার! 
আরও মনে করেন, এই জীবনেই কেবল সুখভোগ সম্ভব, সুতরাং ইহাতেই 
আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত। প্রথমেই আমর! অন্থসদ্ধান করিতে চাই, 
জীবন-সমস্তার আর কি কি সমাধান আছে? এ সম্বন্ধে এক অতি প্রাচীন 
সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ পূর্বের মতোই থাকে, তবে তাহার 
অশ্ুভগুলি থাকে না, কেবল যেগুলি ভাল, সেগুলি সবই চিরকালের 
জন্য থাঁকিয়া যাঁয়। যুক্তি বা ন্যায়ের ভাষায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে 
এইরূপ দাড়ায় যে, মানুষের লক্ষ্য এই জগৎ্। এই জগতেরই কিছু 


'উচ্চাবস্থ। এবং ইহার মন্দ অংশ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকেই স্বর্গ বলে। 


এই মতটি যে অগম্ভব ও বাঁলজনোৌচিত তাহা! অতি সহজেই বুঝা! যায়; 
কারণ এরূপ হইতে পারে না। ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, বা মন্দ নাই 
অথচ ভাল আছে--এরূপ হইতেই পারে না। কিছু মন্দ নাই, সব ভাল__এবূপ 
জগতে বাস করার কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ ‘আকাশ-কুস্থম’ বলিয়া 
বর্ণনা করেন। আঁধুনিককাঁলে আর একটি মত অনেক সম্প্রদায় কর্তৃক 


২৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


উপস্থাপিত হয়, তাহা এই_ীন্ষ ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে 
পৌছিবাঁর চেষ্ট। করিবে, কিন্তু কখনও সেই লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবে না, ইহাই 
মান্গষের নিয়তি। এই মতও আপাততঃ অতি উপাদেয় বলিয়। বোধ হইলেও 
অসম্ভব, কারণ সরল রেখায় কোন গতি হইতে পারে না। সমর গতিই 
বৃত্তাকীরে হইয়| থাকে। যদি তুমি একটি প্রস্তর আকাশে নিক্ষেপ কর, 
তারপর যদি তুমি দীর্ঘকাল বীচিয়া থাকো ও প্রস্তরটি কোন বাধা ন! 
পায়, তবে উহ ঠিক তোমার হাতে ফিরিয়া আসিবে। একটি সরল রেখাঁকে 
অসীমভাঁবে বর্ধিত করা হইলে উহ একটি বৃত্তর্ূপে পরিণত হইয়। শেষ 
হইবে । অতএব মান্ুষ ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রমর হইতেছে, কখনও 
থাঁমে-নাঁ-এইরূপ মত অসম্ভব । অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি মন্তব্য করিতে 
পারি, 'কাহাকেও দ্বণ! করিও না, সকলকে ভালবাসিও-_নীতিশান্ের এই 
মতবাদটি পূর্বোক্ত মতদ্বারা ব্যাখ্যাত হুইয়! যায়। যেমন তড়িৎ, সম্বন্ধে 
আধুনিক মত এই যে, ওঁ শক্তি বিদ্যুদাধার-যন্ত (dynamo) হইতে 
বহির্গত হইয়া! আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়, দ্থণ৷ ও ভালবাসা ঠিক 
সেইরূপ । সমুদয় শক্তিই আবার উৎসমুখে ফিরিয়া আসিবে । অতএব 
কাহাঁকেও দ্বণা করিও না, কারণ যে ঘ্বণা তোমা হইতে বহির্গত হয়, 
তাহা কালে তোমারই নিকট ফিরিয়া আদিবে। যদি তুমি ভালোবাসো, 
তবে সেই ভালবামাও তোমার নিকট ফিরিয়া আঁসিবে। ইহা অতি নিশ্চিত 
যে, মান্ষের অস্তঃকরণ হইতে যে দ্বণা বহির্গত হয়, তাঁহার অণুপরমাণু 
ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার উপর পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিবে। কেহই 
ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। একইভাবে ভালবাসার প্রতিটি স্পন্দনও 
ফিরিয়া আসিবে । 

'অনস্ত উন্নতিসন্বন্ধীয় মত যে স্থাপন করা৷ অসম্ভব, তাঁহা আরও অন্যান্য 
প্ত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা! যাইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে-_বিনাশই পাথিব সকল বস্তুর চরম গতি, অতএব 
অনন্ত উন্নতির মতটি কোনমতেই টিকিতে পারে না। আমাদের নানীপ্রকার 
চেষ্টা, আমাঁদের এই সব আঁশা, এত ভয়, এত স্থখ--এ-সবের পরিণাম কি? 
মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম পরিণাম। ইহ! অপেক্ষা সুনিশ্চিত আর 
কিছুই নাই। তবে এই সরল রেখায় গতির কি হইল? অনন্ত উন্নতির 


টিসি চন, 


যোগ্ুত্র-উপক্রমণিকা৷ ৰ ২৪৩ 


কি হইল?-_কিছুদুর যাওয়া, আবার যেখান হইতে গতি আরম্ভ হইয়াছিল 
সেই স্থানে ফিরিয়া আস। দেখ__নীহারিকা (6819 ) হইতে সূর্য, চন্দ্র, 
তাঁর উৎপন্ন হইতেছে, পরে নীহারিকাঁতেই ফিরিয়া আমিতেছে। সর্বত্রই 
এইরূপ চলিতেছে । উদ্ভিদ্‌ মৃত্তিকা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, 
আবাঁর যখন সংগঠন ভাঙিয়া যায়, তখন মাটিতেই সব ফিরাইয়। দিতেছে । 
যাহা কিছু আঁকার পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই পরমাণু হইতে উৎপন্ন 
হইয়। আবার সেই পরমাণুতেই ফিরিয়া যাইতেছে । 

একই নিয়ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে কাধ করিবে, তাহা হইতে 
পারে না। নিয়ম সর্বত্রই একরূপ। ইহা, অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই 
নাই। ইহা যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা৷ হইলে অন্তর্জগতেও এ নিয়ম 
খাটিবে। চিন্তা ইহার উৎপত্তি-স্থানে গিয়। লয় পাইবে । আমর! ইচ্ছা 
করি বা না করি, আমাদিগকে আমাদের সেই আদিতে-_পরমমত্ত! ঈশ্বরে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমর! ঈশ্বর হইতে আমিয়াছি, আমাদিগকে 
পুনরায় ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাহাকে যে নামেই ডাকো না 
কেন-তাহাকে গড’ বা ঈশ্বর বলো, নিবিশেষ বা পরম সত্তা বলো, আর 
গ্রকৃতিই বলো, উহ| সেই একই বস্ত। ‘খাহা হইতে এই বিশ্বজগত উৎপন্ন 
হইয়াছে, যাঁহীতে সমুদয় প্রাণী অবস্থান করিতেছে ও যাহাতে আবার সব 
কিছু ফিরিয়া যাইবে? ইহ! অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পাঁরে 
ন1। প্রতি সর্বত্র এক নিয়মে কার্য করিয়া থাকে। এক স্তরে যে কাধ 
হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ স্তরেও তাহাই পুনরাঁবতিত হয়। গ্রহসমূহে যাহা 
দেখিতে পাও, এই পৃথিবীতে_-সকল মন্ুয্যে ও সর্বত্র সেই একই ব্যাপার 
চলিতেছে। বৃহৎ তরঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু তরঙ্গের এক মহাদমষ্টি মাত্র। 
জগতের জীবন বলিতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবনের সমষ্টিমাত্র বুঝায় । আর 
জগতের মৃত্যু বলিতে এই-সকল লক্ষ লক্ষ ক্ষু্র জীবের মৃত্যুই বুঝায় । 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে_এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা কি না? 
যোগমতাবলন্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, ‘হা, উহা 


১ খতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। যং প্র়ন্তাভিদংবিশন্তি_ 
তৈত্তি, উপ., ৩১ 


২৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


উচ্চীবস্থা।” তীহারা বলেন, “মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত 
অবস্থা! জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা বলে, মানুষ পূর্বে যাহা 
ছিল তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ভাঁবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও 
পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হইতে থাকে, এতদূর নীচে যায়, যাহার 
নীচে দে আঁর যাঁইতে পারে না । পরে এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, 
যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকে, বৃত্তি সম্পূর্ণ করিয়া 
সে পূর্ব স্থানে উপনীত হয়। ৰৃত্তাকারে গতি পূর্ণ করিতেই হইবে । মান্য 
যত নীচেই নাঁমিয়। যাক ন! কেন, শেষ পর্যন্ত তাহাকে উর্ধগতি লাভ করিয়৷ 
আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মানুষ প্রথমে ভগবান্‌ হইতে 
আসে, মধ্যে সে মুম্যরূপ লাঁভ করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবাঁনে প্রত্যাবর্তন 
করে। দ্বৈতবাঁদের ভাষায় তন্বটি এইভাবেই বলা হয়। অদ্বৈতবাদের 
ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়ঃ মানুষই ব্রহ্ম, আবার ব্ৰহ্মভাবে ফিরিয়া 
যায়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা হইলে 
জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত ভয়াবহ ব্যাপারসকল রহিয়াছে কেন? আর 
ইহার অন্তই বা হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার 
শেষ হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়, সেটি কখনও সর্বোচ্চ অবস্থা 
হইতে পাঁরে না৷ এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবাঁপন্ন_-এত অতৃপ্তিকর কেন? 
এই-বিষয়ে এইটুকু বল! যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমর একটি 
উচ্চতর পথে উঠিতেছি। নবজীবন লাভ করিবার জন্যই এই অবস্থার ভিতর 
দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভূমিতে বীজ পুঁতিয়! দাও, উহা বিশ্লিষ্ট 
হইয়া! কিছুকাল পরে একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে, আবার সেই 
বিশ্লিষ্ট অবস্থা হইতে এক মহীবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ্রহ্মভাঁবাঁপন্ন হইতে হইলে 
প্রত্যেক জীবাত্মাকেই ওঁ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ইহ 
হইতে বেশ বুঝ! যাইতেছে যে, আমরা যত শীঘ্র এই ‘মানব’-সংজ্ঞক 
অবস্থাবিশেষকে অতিক্রম করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্দল। তবে কি 
আত্মহত্যা করিয়া আমরা এ অবস্থা অতিক্রম করিব? কখনই নয়। 
উহাতে বরং আরও অনিষ্ট হইবে। শরীরকে অনর্থক গীড়া দেওয়া, অথবা 
জগৎকে গালাগালি দেওয়া ইহার বাহিরে যাওয়ার উপায় নয়। আমাদিগকে 
নৈরাশ্ের পষ্ষিল হ্রদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে; আর যত শীঘ্র ইহা 


যোগতুত্র-উপক্রমণিকা ২৯৫ 


অতিক্রম করিতে পাঁরি_-ততই মঙ্গল । কিন্তু এটি যেন সর্বদ! স্মরণ থাঁকে যে, 
আমাদের এই মন্ুয্য-অবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থা নয়। 

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝা বাস্তবিক কঠিন যে, যে নিবিশেষ অবস্থাকে 
সর্বোচ্চ অবস্থা বল৷ হয়, তাহা অনেকে যেরূপ আশঙ্কা করেন-_প্রস্তর বা 
স্পঞ্জ প্রভৃতির অবস্থার মতো নয়। তাহাদের মতে জগতে মাত্র ছুই প্রকার 
অস্তিত্ব আছে-_এক প্রকার প্রস্তরাঁদির ন্যায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তাবিশিষ্ট । 
অস্তিত্বকে এই ছুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করিবার কি অধিকার তাহাদের আছে? 
চিন্তা হইতে অনন্ত গুণ উৎকুষ্ট অবস্থা কি নাই? আলোকের কম্পন অতি 
মৃদু হইলে আমরা দেখিতে পাই না, যখন এ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় 
তখনই আমাদের চক্ষে উহা আলোঁকরূপে প্রতিভাত হয়। যখন আরও 
তীব্র হয়, তখনও আমরা উহ! দেখিতে পাই না, উহ! আমাদের চক্ষে 
অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকার কি এ প্রথমোক্ত 
অন্ধকারেরই মতো? নিশ্চয়ই নয়। উহারা ছুই মেরুপ্রান্তের স্যাঁয় ভিন্ন। 
্রস্তরের চিন্তাশূন্যতা ও ভগবানের চিন্তাশৃন্তত! কি একই প্রকারের? কখনই 
নয়। ভগবান্‌ চিন্তা করেন নাও বিচার করেন না। কেন করিবেন? 
তাহার নিকট কি কিছু অজ্ঞাত আছে যে তিনি বিচার করিবেন? প্রস্তর 
বিচার করিতে পারে না, আর ইশ্বর বিচার করেন না-এই পার্থক্য। 
পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা মনে করেন যে, চিন্তার বাহিরে যাওয়। অতি ভয়াবহ 
ব্যাপার, তাহারা চিন্তার অতীত কিছু খুঁজিয়। পান না। 

যুক্তি-বিচারকে অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চতর অবস্থ। রহিয়াছে । 
বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। 
যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি__সমূদয় অতিক্রম করিয়া চলিয়! যাও, তখনই 
তুমি ভগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে। ইহাই জীবনের প্রক্কত 
আরম্ভ । যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বল! হয়, তাঁহ| প্রকৃত জীবনের জপাবস্থা 
মাত্ৰ । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটি যে 
সর্বোচ্চ অবস্থা, তাঁহার প্রমাণ কি? প্রথমতঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 
যাহার! কেবল বাক্য-ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তিগণ 
__নিজ শক্তিবলে যাহার! সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন, ধাহাদের 


২৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


চিন্তায় স্বার্থের লেশমীত্র ছিল না, তীহারা সকলেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন 
যে, এই জীবন সেই অনন্তস্বরূপে পৌছিবার পথে একটি ছোট সোপান মাত্র। 
দ্বিতীয়তঃ তীঁহার| কেবল এইরূপ বলেন, তাহা নয়, পরস্ত তাহার! সকলকেই 
নেই পথ দেখাইয়| দেন, তাঁহাদের সাধন-প্রণালী ৰুঝাইয়| দেন, যাহাতে 
সকলেই তাঁহাদের অস্কুমরণ করিয়। চলিতে পারে। তৃতীয়ত: আর কোন 
পথ নাই। জীবনের: আর কোন প্রকার ব্যাথ্যা দেওয়! যায় না। যদি 
স্বীকার করা যায় যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞান্ত 
এই যে, আমর! চিরকাল এই চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন? কোন্‌ যুক্তি 
দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্যা কর! যায় ? যদি আমাদের ইহ! অপেক্ষা অধিক 
দুরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা৷ অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা 
করিবার ন! থাকে, তাঁহা হইলে এই পঞ্চেন্দিয়গ্রাহ জগৎই আমাদের জ্ঞানের 
চরম. সীমা হইয়া থাকিবে। ইহাকেই অজ্ঞেয়বাদ বল! হয়। ইন্দিয়ের 
সাক্ষ্যে-বিশ্বীম করিতেই হইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাহাকেই 
যথার্থ অজ্ঞেয়বাদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়া দাড়ায়! থাকিয়া মরিতে 
পারেন. যদি যুক্তিই আমাদের সর্বস্ব হয়, তবে শূন্তবাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া আমরা কোথাও দীড়াইতে পারি ন!। কেবল অর্থ, যশ, নামের 
আঁকাজ্জা ব্যতীত অপর সব বিষয়ে যদি কেহ নাস্তিক হয়, তবে সে একটি 
জুয়াচোর মাত্র। ক্যাণ্ট (৫90) নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা 
যুক্তিরূপ বিরাট পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহা! অতিক্রম করিতে পারি 
না।: কিন্ত ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথাঃ আমর! যুক্তিকে অতিক্রম 
করিতে পাঁরি। যৌগীর। অতি সাহসের সহিত অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং 
এমন এক বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হন, যাহা যুক্তির উর্ধে সেখানেই আমাদের 
বর্তমান অবস্থার কারণ খুজিয়া পাঁওয়া যাঁয়। যাহা আমাদিগকে জগতের 
বাহিরে লইয়া যায়, এমন বিষয় শিক্ষা করিবার ইহাই ফল। “তুমি আমাদের 
পিতা, তুমি আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়| যাইবে ।' * ইহাই ধর্ম- 
বিজ্ঞান, অন্য কিছু নয়। 


১ বং হি নঃ পিতা, যোহম্মীকমবিদ্বায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি'প্রশ্বোপনিষদ্‌, ৬৮ 


প্রথম অধ্যায় 
সমাধি-পাদ 
অথ যোগানুশীসনম্‌ ॥ ১ ॥ 
সুত্রার্থ__ এখন যোগ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 


যোগশ্চিন্তরৃত্তিনিরোধহ ॥ ২ ॥ 
সুত্রার্থ__চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার ব! পরিণাম 


গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ । 


ব্যাখ্যা_-এখানে অনেক কথা বুঝাইতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে 
বুঝিতে হইবে, চিত্ত কি ও বৃত্বিগুলিই বা কি। আমার এই চক্ষু আছে। 
চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। মস্তিফ্ধে অবস্থিত স্বাযুকেন্্রটি_দর্শনেন্দরিয়_ 
অপস্থত কর, তখন তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষের অক্ষিজাল অক্ষত 
থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে-ছবি পড়িয়৷ দর্শন হয়, তাঁহাও পড়িতে 
পারে, তথাপি চক্ষু দেখিতে পাইবে না। চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্তরমাত্র । 
উহা! প্রকৃত দৰ্শনেন্দ্িয় নয়। দর্শনেন্দিয় মস্তিষ্কের অন্তর্গত একটি স্সীযুকেন্দ্ে 
অবস্থিত। কেবল চক্ষু-দুইটিই যথেষ্ট নয়। কখন কখন লোকে চক্ষু খুলিয়া 
নিদ্রা যায়। আলে! (এবং দর্শনেন্দিয় ) রহিয়াছে, বাঁহিরে চিত্র রহিয়াছে, 
কিন্তু তৃতীয় একটি বস্তুর প্রয়োজন, মন ইন্দিয়ে সংযুক্ত হওয়| চাই । সুতরাং 
দর্শনক্রিয়ার জন্য চক্ষুরূপ বহির্যন্ত, মন্তিদন্থ সাযুকেন্দ্র ও মন-_এই তিনটি 
জিনিসের আবশ্তক। রাস্তা দিয়া গাঁড়ি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার 
শব শুনিতে পাইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ তোমার মন 
শ্রবণেন্ডরিয়ে সংযুক্ত হয় নাই। অতএব প্রত্যেক অনুভবক্রিয়ার জন্য চাই 
_ প্রথমতঃ বাহিরের যন্ত্র, তারপর ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ উভয়েতে মনের 
যোগ । বিষয়াতিঘাঁত-জনিত বেদনাকে মন আরও অভ্যন্তরে বহন করিয়া 
নিশয়াতমিকা বুদধির'নিকট অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া হয়। 
এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাঁগিয়া উঠে। আর এই ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়ার সমষ্ট, পুরুষের (বা প্রকৃত আত্মার ) নিকট অগিত হয়। তিনি 
তখন এই মিশ্রণটিকে একটি বস্তুরূপে উপলব্ধি করেন। ইন্দ্রিয়গণ, মন, 


২৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি ও অহংকার. মিলিত হইয়! যাহা হয়, তাহাকে ‘অন্তঃকরণ’ 
বলে। উহার! মনের উপাদান-__চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াস্বরূপ । চিত্তের 
অন্তর্গত এই-সকল চিন্তাতরঙ্গকে বৃত্তি (আঁক্ষরিকভাবে আবর্ত বা ঘুণি ) 
বলে। এখন জিজ্ঞন্ত- চিন্তা কি? মাধ্যাকৰ্ষণ বা বিকর্ষণ-শক্তির ন্যায় 
চিন্তাও একপ্রকার শক্তি। প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে চিত্ত- 
নামক যন্ত্রটি কিছু শক্তি সংগ্রহ করিফা। অঙ্গীভূত করে এবং চিন্তারূপে প্রেরণ 
করে। খাদ্য হইতে আমাদের এই শক্তি সংগৃহীত হয়। এ খাদ্য হইতেই 
শরীর গতি-শক্তি প্রভৃতি লাভ করে। অন্যান্য সুক্্রতর শক্তিও খাদ্য 
হইতেই চিন্তারূপে উৎপন্ন হয়। স্থতরাং মন চৈতন্তময় নয় অথচ চৈতন্যময় 
বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্তময় আত্ম 
উহার পশ্চাতে বহিয়াছেন। তুমিই একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ_মন কেবল 
একটি যন্ত্র, ইহা দ্বার! তুমি বহির্জগৎ্ অনুভব কর। এই পুস্তকখানির 
কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তকরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। বাহিরে যাহা! 
আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। 
উহা মনে আঘাত করে, মনও পুস্তকরূপে প্রতিক্রিয়া করে। তেমনি জলে 
একটি প্রস্তরথণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলও তরঙ্গাকারে এ প্রস্তরথগ্ডকে প্রতিঘাত 
করে; সুতরাং বাস্তব বহির্জগৎ মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র। 
পুস্তকীকার, গজাকার বা মন্ধুষ্যাকাঁর কোন পদার্থ বাহিরে নাই ; বাহিরের 
ইঙ্গিত ব৷ উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, কেবলমাত্র 
তাহাই আমর! জানিতে পাঁরি। জন স্ট.য়ার্ট মিল বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়ান্্ 
ভূতির নিত্য সম্ভাব্যতার নাম জড়পদার্ঘ।”+ বাহিরে এ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন 
করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে । উদীহরণম্বরূপ একটি 
শুক্তি লওয়! যাক। তোমরা জানো, মুক্তা কিরূপে উৎপন্ন হয়। এক 
বিন্দু বালুকণা, কাঁটাণু বা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া! উহাকে 
উত্তেজিত করিয়া থাকে ; তখন সেই শুক্তি এ বালুকাঁর চতুর্দিকে একপ্রকার 
এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে থাকে; তাহাতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়। 
অনুভূতির এই জগৎ যেন আমাদের নিজেদের এনামেল-ম্বরূপ ; বাস্তব 


2 ‘Matter is the permanent possibility of sensation.'—]J. 9. Mill 


সমাধি-পাদ ২৯৯ 


জগৎ ওঁ বালুকণ| বা অন্যকিছু। সাধারণ লোকে কখন ইহা বুঝিতে 
পারিবে নী, কারণ যখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখনই বাহিরে এনামেল 
নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটিই দেখিবে। এখন আমরা বুঝিতে 
পারিলাম, বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রীত স্বরূপ মনেরও অতীত। 
মন তাঁহার হস্তে একটি যন্ততুল্য। তীহারই চৈতন্য মনের ভিতর দিয়া 
আসিতেছে। তুমি যখন মনের পশ্চাতে দ্রষ্টা্নপে থাকো, তখনই উহ! 
চৈতন্যময় হইয়া উঠে। যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, 
তখন উহা। খণ্ডবিখণ্ড হইয়া! যায়, উহার অস্তিত্বই থাকে না। 'ইহা 
হইতে বুঝ গেল_চিত্ত বলিতে কি বুঝায়। উহ! মনের উপাদানম্বরূপ_ 
বৃত্বিগুলি উহার তরজন্বরূপঃ যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর 
কার্য করে, তখনই উহা! এ তরঙ্গরূপ ধারণ করে। এই বৃত্তিগুলিই আমাদের 
জগখ্। 

আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ উহার উপরিভাগ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত । যখন তরঙ্গুলি শান্ত হয়, জল স্থির হইয়! যায়, 
তখনই কেবল উহার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাঁওয়। সম্ভব। যদি জল 
ঘোল! থাকে বা উহ! ক্ৰমাগত নড়িতে থাকে, তাহা! হইলে উহার তলদেশ 
কখনই দেখা যাইবে ন|। যদি উহ নির্মল থাকে এবং উহাতে একটিও 
তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাঁইব। হ্রদের 
তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ-_হুদটি চিত্ত এবং উহার তরঙ্গগুলি বৃত্তি- 
স্বরূপ । আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন ত্ৰিবিধ ভাবে অবস্থান করে; 
প্রথমটি অন্ধকাঁরময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পণ্ড ও ূ্খদ্িগের মন ; উহার কাধ 
কেবল অপরের অনিষ্ট করাঃ এইরূপ মনে আর কৌনপ্রকীর ভাব উদ্দিত 
হয় নাঁ। দ্বিতীয়, মনের ক্রিয়াশীল অবস্থা রজঃ_-এ অবস্থায় কেবল প্ৰভূত্ব 
ও ভোগের ইচ্ছা থাকে; আমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর প্রভুত্ব 
করিব, তখন এই ভাব থাকে। তারপর যে অবস্থায় তাঁহাকে বলা হয় “সত্ব, 
ইহা! শান্ত; এ অবস্থায় সকল তরঙ্গ থামিয়। যায়, মন-রূপ হ্রদের জল নির্মল 
হইয়া যায়_ইহা নিক্রিয্ নয়, বরং অতিশয় ক্রিয়াশীল অবস্থা। শীস্ত ভাব 
শক্তির উচ্চতম বিকাশ; ক্রিয়াশীল হওয়া তে! সহজ । লাগাম ছাড়িয়া 
দিলে অশ্বের৷ তোঁমাঁকে শুদ্ধ লইয়! ছুটিতে থাঁকিবে ! 
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যে-কেহ এরূপ করিতে পারে; কিন্তু যিনি এইরূপ লক্ষমান অশ্বকে 
থামীইতে পারেন, তিনিই মহাঁশক্তিধর পুরুষ। ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ 
সংযত কর!-_ইহাদের মধ্যে কোন্টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন ? শান্ত 
ব্যক্তি অলস ব্যক্তির মতো নয়। মত্বভাঁবরে জড়ত। বা অলসতা মনে 
করিও ন1। যিনি মনের এই তরন্বগুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলতা নিম্নতর শক্তির ও শাস্তভাব উচ্চতর 
শক্তির প্রকাশ। 

*এই চিত্ত সর্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা ফিরিয়! পাঁইবার চেষ্ট। 
করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিযগুলি উহাকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে । চিত্তকে 
দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা৷ ও উহাকে 
প্রত্যাবৃত্ত করিয়! সেই চৈতন্যঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরাঁনো__ 
ইহাই যৌগের প্রথম সোপান; কারণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার 
প্রকৃত পথে যাইতে পারে। 

যদিও উচ্চতম হইতে নিয্নতম সকল রা মধ্যেই এই চিত্ত রহিয়াছে, 
তথাপি কেবল মন়্য়দেহেই উহাকে আমরা বুদ্ধিরূপে বিকশিত দেখিতে 
পাই। চিত্ত যতদিন ন! বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার 
পক্ষে এই-মকল বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া! আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব 
নয়। গোঁরু ব! কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ যদিও 
উহাদের মন (চিত্ত) আছে, উহা এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করিতে 
পারে নাই। 

এই চিত্ত অবস্থাভেদে নানা রূপ ধারণ করে, যথা-ক্ষিপ্র, মূঢ়, বিক্ষিপ্ 
ও একাগ্র। মন এই চারি অবস্থায় চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে । 
প্রথম “ক্ষিপ্ত-_ঘে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়। যায়, যে অবস্থায় কর্ম- 
বাদন! প্রবল থাকে । এইরূপ মনের চেষ্টা__কেবলই সুখ দুঃখ এই দ্বিবিধ 
ভাবে প্রকাশিত হওয়া । তারপর ‘মূঢ়’ অবস্থা--উহা! তমোগুণাত্বক ; উহার 
চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট করা। “বিক্ষিপ্র অবস্থায় মন কেন্দ্রের দিকেই 
যাইবার চেষ্টা করে। এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের 


১ 2 বল! হয় নাই, কারণ এ অবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে চিত্তবৃত্তি বলা 
যাইতে পারে না। 
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ও যূঢাবস্থা অস্থরদিগের স্বাভাবিক । “একাগ্র” অবস্থায় চিতই কেন্দ্রীভূত 
হইতে চেষ্টা করে, এই অবস্থাই আমাদিগকে সমাধিতে লইয়া যাঁয়। 
তা দুষ্টু স্বরূপেইবস্থানম্‌ ॥ ৩॥ 

__ তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ ) নিজের 
( অপরিবর্তনীয় ) স্বরূপে অবস্থিত ৷ 

যখনই তরঙ্গগুলি শান্ত হইয়া! যায় ও হুদ শান্তভাব ধারণ করে, তখনই 
আমরা হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাই । মন সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে; 
যখন উহা শাস্ত হইয়া যায়, তখনই আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি ; 
তখন আমরা ও তরঙ্গগুলির সহিত নিজেদিগকে মিশাইয়। ফেলি না, কিন্ত 
নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি। 

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥ 

_ অন্যান্য সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে ) 
দ্ৰষ্টা চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন। 


যেমন কেহ আমার নিন্দা করিল, ইহ! একপ্রকার পরিণাঁম-_এক প্রকার 

বৃত্তি__আমি উহার সহিত নিজেকে মিশাইয়। ফেলিতেছি ; উহার ফল 
ছুখে। 

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাহক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 
_ বৃত্তি পীচপ্রকার__( কয়েকটি ) ক্রেশ-যুক্ত ও (অপরগুলি ) 
ক্লেশশুন্য। 

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-ম্ৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
__প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রম- 
জ্ঞান শব্দত্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি__বৃত্তি এই পাচ প্রকার। 

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ গ্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 
_ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আগম অর্থাৎ আপ্ত 
বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য-_এইগুলিই প্রমাণ। 
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যখন আমাদের দুইটি অনুভূতি পরস্পরের বিরোধী ন! হয়, তখন 
তাহাকেই ‘প্রমাণ’ বলে। আমি কোন বিষয় শুনিলাম ; যদি উহা! পূরবান্থভূত 
কোন বিষয়ের বিরোধী হয়, তবে আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, 
কখনই উহ! বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ 
অনুভব ব! “প্রত্যক্ষ-_ইহা৷ একপ্রকার প্রমাণ। যদি আমর! কৌনপ্রকার 
চক্ষকর্ণের ভ্রমে না৷ পড়িয়া থাঁকি, তাহা হইলে আমরা যাহ! কিছু দেখি বা 
অস্ত করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি, 
উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমীণ। দ্বিতীয় ‘অনুমান’_তুমি কোন 
চিহ্ন বা লিঙ্গ দেখিলে, তাহ! হইতে উহা! যে-বিষয়ের স্থচনা করিতেছে, 
তাহা জানিতে পারিলে। তৃতীয়তঃ ‘আগম’ বা আগ্ুবাক্যব_যাীহারা 
প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যক্ষীহুভূতি। আমর! সকলেই 
জ্ঞানলাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তোমাকে আমাকে 
উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচাররূপ দীর্ঘকীলব্যাপী বিরক্তিকর 
রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু শ্রদ্ধতত্ব যোগী এই সকলের পারে 
গিয়াছেন। তাহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান_-সব এক 
হইয়| গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে সবই যেন একখানি পাঠ্যপুস্তক । আমাদের 
মতে। জ্ঞানলাভের কষ্টকর প্রণীলীর ভিতর দিয়া তাঁহাকে যাইতে হয় 
না। তাঁহার বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই জ্ঞানস্বরূপকে 
উপলব্ধি করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই শাস্ত্রের রচয়িতা, আর এই জন্যই শান্ত 
প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ । যদি বর্তমান সময়ে এরূপ কেহ জীবিত থাকেন, তবে 
তাঁহার কথা অবশ্যই প্রমাঁণরূপে গণ্য হইবে, অন্যান্ত দার্শনিকের1 এই 
আপ্তবাক্য-সন্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 
আগ্রবাক্য সত্য কেন? আপ্চবাক্যের প্রমাঁণ_উহ। তাহাদের প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি। যেমন পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হইলে তুমি যাহা দেখ বা আমি 
যাহা দেখি, তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ হয়, আগ্তবাক্যের প্রীমাণ্যও সেইরূপ 
বুঝিতে হইবে। ইন্দ্িয়ের অতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ; যখন এ জান 
যুক্তি ও মান্থষের পূর্ব অভিজ্ঞতা খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা 
যাঁয়। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আসিয়া বলিতে পারে, ‘আমি চারিদিকে দেবতা 
দেখিতে পাইতেছি'__-উহাকে প্রমাণ বল! যাইবে না। প্রথমতঃ উহ। সত্যজ্ঞান 
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হওয়। চাই) দ্বিতীয়তঃ উহা যেন আমাদের পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হয়; 
তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহ নির্ভর করে। অনেককে এরূপ 
বলিতে শুনিয়াছি যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ দেখিবার আবশ্তক নাই, 
নে কি বলে, সেইটি জানাই বিশেষ আবশ্যক-__সে কি বলে, তাহা আগে 
শুনিতে হইবে। অন্তান্ত বিষয়ে একথা সত্য হইতে পারে; কোন লোক 
ু্টপ্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু আবিফাঁর করিতে পারে, কিন্তু 
ধর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা) কারণ কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত সত্য লাভ 
করিতে পারিবে ন! । এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি 
নিজেকে ‘আপ্ত’ বলিয়া ঘোষণ| করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও 
পবিত্র কিনা। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সে অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞান লাঁভ করিয়াছে 
কি না। তৃতীয়তঃ আমাদের দেখা উচিত মে ব্যক্তি যাহ! বলে, তাহা! 
মন্তন্তজাতির পূর্ব. অভিজ্ঞতার বিরোধী কি ন!। কোন নৃতন সত্য আবিষ্কৃত 
হইলে উহা পূর্বের কোন সত্য খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক 
খাপ খাইয়! যায়। চতুর্থতঃ অপরের পক্ষেও এ সত্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। 
যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর 
সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহ! দেখিবার কোঁন অধিকার নাই, আমি 
তাহার কথা বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে দেখিতে পারে, উহ! 
সত্য কিনা। যিনি নিজের অজিত জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আপ্ত 
নন। এই-সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক । প্রথমেই দেখিতে হইবে 
সেই ব্যক্তি পবিত্র, এবং তাহার কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য নাই, তাহাঁর লাভ 
অথবা! যশের আকাজ্জা নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, তিনি 
জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন। তাহার আমাদিগকে এমন কিছু 
দেওয়া আবশ্যক, যাহা আমরা ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে পাঁরি না ও 
যাহা জগতের কল্যাণকর তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, উহ! অন্যান্য সত্যের 
. বিরোধী না হয়; অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাঁৎ উহ! 

' পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ সেই ব্যক্তিই যে কেবল ওঁ বিষয়ের অধিকারী, 
আর কেহ নয়, তাঁহা হইবে না। অপরের পক্ষেও যাহা লাভ কর! সম্ভব, 
তিনি নিজের জীবনে তাহা কেবল কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। 
তাহা হইলে প্রমাণ তিন প্রকার £ প্রত্যক্ষ ইন্জিয়ান্ুভূতি, অল্গমান ও 
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আঞ্তবাক্য। এই ‘আপ্চ’ কথাটি ইংরেজীতে অঙ্ণবাদ করিতে পারিতেছি না। 
ইহাকে ‘5০০৭’ (অনুপ্রাণিত ) শব্দের দ্বার! প্রকাশ করা যায় না) কারণ 
এই 'অনুপ্রেরণ| বাহির হইতে আমনে বলিয়া মনে হয়, আর এ জ্ঞান ভিতর 
হইতে আসে । ‘আপ্ত-শব্দের আক্ষরিক অর্থ__খিনি পাইয়াছেন। 


বিপর্যয়ে। মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্ঠম্‌ ॥ ৮॥ 
_ বিপর্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃত-ন্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত নয়। 


আর এক প্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ত্রান্তি। ইহাকে 
বিপর্যয়” বলে ; যথা শক্তিতে রজত-ভ্রম । 


শব্দজ্ঞানানুপাতী বন্তশৃন্যো। বিকল্প ॥ ৯ ॥ 
কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ 
সেই শব্দপ্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প 
অর্থাৎ শব্দ-জাত ভ্রম বলে। 


. বিকল্প-নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে। একট! কথ শুনিলাম, 
তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়। 
তাড়াতাড়ি একট! সিদ্ধান্ত করিয়! বসিলাম। ইহা৷ চিত্তের দুর্বলতার চিহ্ন। 

ংযম-বিষয়ক মতবাদটি এখন বেশ বুঝ! যাইবে । মানুষ যত দুর্বল হয়, তাহার 
সংযমের ক্ষমত| ততই কম। সর্বদা এই সংযমের মানদণ্ড দ্বারা আত্মপরীক্ষা 
করিবে। যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথব! দুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন 
বিচার করিয়৷ দেখ যে, কোন একটি সংবাদ তোমার নিকট আপিবামাত্র 
কেমন করিয়া তোমার মন একটি বৃত্তিতে পরিণত হইতেছে । 


অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্র ॥ ১০ ॥ 
_যে বৃত্তি শৃন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিই নিদ্রা । 


আর. এক প্রকার বৃত্তির নাম “নিদ্রা স্বপ্ন ও সুযুপ্যি। আমরা যখন 
জাগিয়া উঠি, তখন আমর! জানিতে পারি যে, আমর! ঘুমাইতেছিলাম। 
অনুভূত বিষয়েরই কেবল স্মৃতি হইতে পারে। যাহা আমর! অন্থভব করি না, 
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আমাদের সেই বিষয়ের কোন স্মৃতি আসিতে পারে না। প্রত্যেক 
প্রতিক্রিয়াই চিত্তহদের একটি তরঙ্গ । নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বৃত্তি 
না থাকিত, তাহা হইলে এ অবস্থায় আমাদের ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক 
কোন অন্থৃভূতিই থাকিত না, স্থতরাং আমরা উহ! স্মরণও করিতে পাঁরিতাম 
না। আমর! যে নিদ্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে পাঁরি, ইহ! দ্বারাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, নিদ্রাবস্থায় মনে এক প্রকার তরঙ্গ ছিল। ্ম্বতি' আর এক 
প্রকারের বৃত্তি । রি 
অনুভূতবিবয়াসন্প্রমোবঃ স্থৃতিঃ।। ১১॥ 

__অন্ুভূত বিষয়সকল যখন আমাদের মন হইতে চলিয়া না যায় 
(যখন সংস্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয় ), তাহাকে স্মৃতি বলে৷ 

পূর্বে যে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের 
প্রত্যেকটি হইতেই স্থৃতি আসিতে পারে । মনে কর, তুমি একটি শব্দ শুনিলে। 
ওঁ শব্দটি যেন চিতহদে নি্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য ; উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়। সেই তর্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরদ্গমাল! উৎপন্ন 
করে। ইহাই স্বতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়। থাকে। যখন নিদ্রা- 
নামক তরক্গবিশেষ চিত্তের ভিতর স্বতিরূপ তরঙ্গপরম্পর1 উৎপন্ন করে, 
তখন উহাকে ‘স্বপ্ন’ বলে। জাগ্রৎকালে যাহাঁকে “স্থৃতি’ বলে, নিদ্রাকালে 
সেইরূপ তরঙ্গকেই ‘স্বপ্ন’ বলিয়া থাকে। 

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥ 

_অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়। 

এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে মন বিশেষরূপে নির্মল, সৎ ও বিচারপুণ 
হওয়| আবশ্যক । অভ্যান করিবার আবশ্যক কি? কারণ প্রত্যেক কার্ধই 
হদের উপরিভাগে কম্পনশীল স্পন্দনন্বরূপ। এই কম্পন কালে মিলাইয়া 
যায়। থাকে কি? সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেক 
সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হইয়া! অত্যাঁপরূপে পরিণত হয়। “অভ্যাসই 
দ্বিতীয় স্বভাব’ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে? শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নয়, উহ) 
প্রথম স্বভাবও বটে_মানুষের সমুদয় স্বভাবই এ অভ্যাসের উপর নির্ভর 
করে। আমরা এখন যেরূপ প্ররুতিবিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের 
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ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পাঁরিলে আমাদের মনে সাত্বন। 
আনে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়। 
থাকে, তাহা হইলে আমর! যখন ইচ্ছা ও অভ্যাস দূর করিতেও পাঁরি। 
আমাদের মনের ভিতর দিয়া যে চিন্তাস্পন্দনগুলি চলিয়া যায়, তাহাদের 
প্রত্যেকটি এক একটি দাঁগ রাখিয়| যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি । 
আমাদের চরিত্র এই-দকল সংস্কারের সমষিম্বরূপ । যখন কোন বিশেষ 
_ বৃত্তিতরঙ্গ প্রবল হয়, তখন মানুষ সেই ভাবে ভাবান্বিত হয়। যখন সদ্গুণ 
প্রবল হয়, তখন মানুষ সং হইয়া যায় ; যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ 
হইয়া যাঁয়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মাহুষ সুখী হইয়৷ থাকে । 
অসৎ অভ্যামের একমাত্র প্রতিকার-_তাহার বিপরীত অভ্যাঁপ। যত কিছু 
অসৎ অভ্যাঁস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল সং 
অভ্যাসের দ্বার! সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কেবল সকাধ করিয়া 
যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই 
একমাত্র উপায় । কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশ! নাই ; 
কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। 
চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, নৃতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বার! এগুলিকে 
দূর কর! যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে। 
তত্র স্থিতৌ যত্বোহভ্যাসঃ॥ ১৩ ॥ 
__এ বৃত্বিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে 
‘অভ্যাস’ বলে। 
অভ্যাস কাঁহাকে বলে? চিত্তরূপী মনকে দমন করিবার চেষ্টা, অর্থাৎ 
উহার তরঙ্গাকাঁরে বহির্গমন নিবারণ করিবার চেষ্টাই অভ্যাঁস। 
স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যদকারাসেবিতে। দৃঢ়ভুমিঃ ॥ ১৪ ॥ 
_ দীর্ঘকাল সর্বদা তীত্র শ্রদ্ধার সহিত (সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির ) 
চেষ্টা করিলেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়। যায়। 


এই সংযম এক দিনে আসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস করিলে 
পর আসে। 


সমাধি-পাঁদ ৩০৭ 


ৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিভৃষ্তস্ত বশীকারসংজ্ঞ| বৈরাগ্যম্‌ ॥ ১৫॥ 
_ৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্বপ্রকার বিষয়ের আকাজ্ষা যিনি ত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহার নিকট যে একটি অপূর্ব ভাব আসে, যাহাতে তিনি 
সমস্ত বিষয়বাঁসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য বা 
অনাসক্তি বলে'। 


দুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কার্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক-(১) আমাদের 
নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) অপরের অভিজ্ঞতা । এই ছুই শক্তি আমাদের 
মনোহদে নান! তরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে। বৈরাঁগ্য এই শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাঁখিবার শক্তিত্বরূপ। সুতরাং আমাদের 
প্রয়োজন__-এই কার্প্রবৃত্তির নিয়ামক শক্তিদয়কে ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ 
করা। মনে কর, আমি একটি পথ দিয়! যাইতেছি, একজন লোক আসিয়া 
আমার ঘড়িটি কাঁড়িয়া লইল। ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষান্থভূতি, আমি 
নিজে দেখিলাম, উহ! আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ বৃত্তির আকারে 
পরিণত করিল। এ ভাব আসিতে দিবে না। যদি উহা! নিবারণ করিতে 
না পারো, তবে তোমার কোনই মূল্য নাই। যদি নিবারণ করিতে পারে, তবেই 
তোমার বৈরাগ্য আছে, বুঝা যাইবে । আবার সংসারী লোক যে বিষয়ভোগ 
করে, তাহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, বিষয়ভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য । 
এগুলি আমাদের ভয়ানক প্রলোভন। এগুলিকে অস্বীকার কর! ও এগুলি 
লইয়| মনকে বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে ন! দেওয়াই বৈরাগ্য। স্বানুভূত 
ও পরামুভূত বিষয় হইতে আমাদের যে দুই প্রকার কার্যপ্রবৃত্তি জন্মায়, 
সেগুলিকে দমন করা ও এইরূপে চিত্রকে উহাদের বশীভূত হইতে না দেওয়াকে 
বৈরাগ্য বলে। প্রবৃত্তিগুলি যেন আমার আয়ত্তে থাকে, আমি যেন উহাদের 
আয়তাঁধীন না হই--এই প্রকার মানগিক শক্তিকে বৈরাঁগ্য বলে) এই 
বৈরাগ্যই মুক্তির একমাত্র উপায়। 

তৎপরং পুরুবখ্যাতেগ ণবৈতভৃষ্যম্‌॥ ১৬॥ 


‘যে তীব্ৰ বৈরাগ্য লাভ হইলে আমর! গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ 


হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ 
প্রকাশ করিয়া দেয়। 


৩০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পৰ্যন্ত পরিত্যাগ 
করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলা যায়। প্রথমে পুরুষ 
বা আত্ম। কী ও গুণগুলিই বা কী, তাহা আমাদের জানা উচিত। 
যোগদর্শনের মতে সমুদয় প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে; ওঁ গুণগুলির 
একটির নাম তমঃ, অপরটি রজঃ ও তৃতীয়টি সব। এই তিন গুণ বাঁহজগতে 
অন্ধকার ব। অলসতা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, ও উহাদের সামগ্রন্ত_-এই ত্রিবিধ 
ভাবে প্রকাশ পাঁয়। প্রকৃতিতে যত বস্ত আছে, যাহা কিছু আমর! 
দেখিতেছি, সবই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবাঁয়ে উৎপন্ন । সাংখ্যেরা 
প্রকৃতিকে নানাপ্রকাঁর তত্বে বিভক্ত করিয়াছেন ১ মনুয্যের আত্ম। ইহাদের 
সবগুলির বাহিরে, প্রকৃতির বাহিরে ; উহ! স্বপ্রকীশ, শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ ; 
আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহ? প্রকৃতির 
উপরে আত্মার প্রতিবিশ্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটি স্মরণ রাখ! 
উচিত যে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও 
প্রকৃতির ভিতরে। চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অতি স্থূলতম 
ভূত পৰ্যন্ত সবই প্রকৃতির অস্তর্গত- প্ররুতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই 
প্রকৃতি মনুষ্বের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে ? যখন প্রকৃতি ও আবরণ 
সরাইয়। লয়, তখন আত্ম! স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ সুত্রে 
বর্ণিত এই বৈরাগ্য দ্বার! প্রকৃতি বশীভূত হয় বলিয়া উহা আত্মার প্রকাশের 
পক্ষে অতিশয় সাহীধ্যকারী। পরের সুত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ একা গ্রতার 
লক্ষণ বর্ণনা কর] হইয়াছে। উহাই যোগীর চরম লক্ষ্য। 

বিভর্কবিচারা নন্দাম্সিতানুগ্রমা১ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥ 

__যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অন্মিতা অনুগত থাকে, 
তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক্‌ জ্ঞানপূর্বক সমাধি বলে। 

সমাধি ছুই প্রকীর। একটিকে 'সশ্জ্ঞাত' ও অপরটিকে ‘অসম্প্রজ্ঞাত’ 
বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার সমুদয় শক্তি 
আঁনে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আঁবার চারি প্রকার । প্রথম প্রকাঁরকে “সবিতর্ক 
সমাধি’ বলে। এই সমাঁধিতেই মনকে অন্তান্ত বিষয় হইতে সরাইয় 
_ ১. পাঠন্তর £ বিতর্ববিচারানন্দাস্মিতারপানুগমাৎ 
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বিষয়বিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার চিন্তা| 
ব! ধ্যানের বিষয় ছুই প্রকার £ (১) চতুবিংশতি (জড় ) তত্ব ও (২) চেতন 
পুরুষ। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই 
সাংখ্যদর্শনের বিষয় তৌমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। তোমাদের স্মরণ থাকিতে 
পারে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার--ইহাঁদের এক সাধারণ ভিত্তিভূমি .আঁছে। উহাকে 
“চিত্ত, বলে, চিত্ত হইতেই উহাদের উৎপত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তি গ্রহণ করিয়। উহাদিগকে চিন্তারূপে পরিণত করে। আবার শক্তি 

ও ভূত উভয়েরই কারণন্বরূপ এক পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। ইহাকে ‘অব্যক্ত’ বলে__ উহা! স্থির প্রা্কীলীন প্রকৃতির 
অপ্রকাশিত অবস্থা । কল্লান্তে সমুদয় প্রকৃতিই উহাতে প্রত্যাবর্তন করে, 
আবার কিছুকাল পরে পরকল্পে উহা! হইতেই সব পুনরাঁবিভূতি হয়। এই 
সমুদয়ের অতীত প্রদেশে চৈতন্যঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। 
কোন বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমতা লাভ 
করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান 
করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর ক্ষমত| লাভ করিয়া থাকে। যে 
প্রকার সমাধিতে বাহ স্থল ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। 
‘বিতৰ্ক’ অর্থে প্রশ্ন_সবিতর্ক” অর্থে প্রশ্নের সহিত। যে প্রকার ধ্যানে 
ভূতমমৃহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি এরূপ ধ্যানপরায়ণ 
পুরুষকে প্রদান করে_যেন এইজন্যই ভূতগুলিকে প্রশ্ন করা_-তাহাঁকে 
‘সবিতর্ব’ বলে। কিন্তু শক্তি লাভ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না। উহা] 
কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র। আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগন্থখ 
হইতেই পারে না। ভোগস্থখের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন 
উপদেশ; কিন্ত মানুষের পক্ষে ইহ! ধারণ! কর] অতি কঠিন। যখনু সে ইহার 
ধারণ! করিতে পারে, তখন সে জড় জগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইয়| যায়। 
যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহশক্তি বলে, তাঁহ। লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি 
হয় মাত্র, কিন্ত পরিশেষে তাহা হইতে আবার যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে দেখিয়া পতগ্রলি এই গুহশক্তিলাভের সম্ভাবনা স্বীকাঁর করিয়াছেন। 
কিন্তু এই-দকল শক্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয়। দিতেও 


তিনি ভুলেন নাই । । 


৩১০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আবার সেই ধ্যানেই যখন এ ভূতসমূহকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্‌ 
করিয়। এগুলির স্বরূপ চিন্ত! করা যায়, তখন সেই সমীধিকে নিধিতর্ক সমাধি 
বলে। যখন ধ্যান আর এক সোপান অগ্রসর হয় এবং তন্নাত্রগুলিকে 
ধ্যানের বিষয় করিয়া উহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করা 
যায়, তখন ওঁ ধ্যানকে “সবিচাঁর সমাধি’ বলে। আবার এ সমাধিতে যখন 
ও সুক্মভূতগুলিকে দেশকাল-বিবঞ্জিত উহাদের স্বরূপে চিন্তা করা যায়, 
তখন তাঁহাকে ‘নিধিচার সমাধি’ বলে। পরবর্তী সোপানে সুক্ম ও স্থূল 
উভয় প্রকার ভূতের চিন্তাই পরিত্যাগ করিয়া অস্তঃকরণকে-__মনকেই 
ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজস্তমোগুণ হইতে 
পৃথক্‌ করিয়া চিন্ত। কর! হয়, তখন উহাকে ‘সানন্দ সমাধি’ বলে। যখন মনই 
ধ্যানের বিষয় হয়, যখন এ সমাধি একাগ্র ও পরিপক্ক হইয়া যায়, যখন 
স্থুল সুক্ষ্ম সমুদয় ভূতের চিন্ত। পরিত্যক্ত হইয়া মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় 
হুইয়। দাড়ায়, অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথক্কৃত হইয়া কেবল সাত্বিক অহঙ্কার 
মাত্র বর্তমান থাকে, তখন উহাকে “অস্মিতা-সমাধি” বলে। এই অবস্থাতেও 
সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়। যায় ন! । যে ব্যক্তি এ অবস্থা। লাভ করিয়াছে, 
তাঁহাকে বেদে “বিদেহ' বলিয়। থাকে। তিনি নিজেকে স্থুলদেহশৃন্তরূপে চিন্তা 
করিতে পাঁরেন বটে, কিন্ত তাহার নিজেকে সবক্ম্মশরীরধাঁরী বলিয়া চিন্ত! করিতে 
হইবেই। যাহার! এই অবস্থায় থাকিয়া সেই পরমপদ লাঁভ না৷ করিয়া 
প্রকৃতিতে লয়-প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে পপ্রকৃতিলীন” বলে; কিন্তু যাহারা 
ইহাঁতেও সন্তষ্ট নন, তাহাঁরাই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন । 


বিরাম-গত্যয়াভ্যা সপুর্বঃ সংস্কারশেবোহন্যঃ ॥ ১৮ ॥ 
_-অন্ত প্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম 
অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের গুঢ় সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 


ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত “অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি’; এ সমাধি আমাদিগকে 
মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে 
মুক্তি দিতে পারে নাঁ_-আত্মীকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি 
সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার পুনরায় পতন হইবে । যতক্ষণ 
না আত্মা প্রকৃতির অতীত অবস্থায় (সম্প্রজ্ঞাত সমাঁধিরও বাহিরে) যাইতে 
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পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে । যদিও এই ধ্যানের প্রণালী খুব সহজ 
বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত ইহা লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এই £ 
মনকেই ধ্যানের বিষয় কর $ যখনই মনে কোন চিন্তা আদিবে, তখনই উহ! 
দমিত কর) মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আনিতে না৷ দিয়া উহাকে 
সম্পূর্ণরূপে শূন্য কর। যখনই আমরা যথার্থরূপে ইহা সাধন করিতে পারিব, 
সেই মুহূর্তেই আমরা মুক্তি লাভ করিব। পূর্ব সাধন যাহাদের আয়ত্ত হয় নাই, 
তাহার! যখন মনকে শূন্য করিতে চেষ্টা করে, তখন তাঁহাদের চিত্ত অজ্ঞান- 
স্বভাব তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তমোগুণ তাহাদের মনকে অলম ও 
অকৰ্মণ্য করিয়া ফেলে। তাহারা কিন্তু মনে করে, আমর! মনকে শূষ্ত 
করিতেছি। ইহা ঠিকঠিকভাবে সাধন করিতে পার! উচ্চতম শক্তির প্রকাশ _ 
সংঘমের চূড়ান্ত । যখন এই অসম্প্রদ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ 
হয়, তখন এ সমাধি নিরবাঁজ হইয়া ঘায়।_ইহার অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে চিত্তবৃতিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহার! সংস্কার বা বীজাঁকারে 
থাকে, আবার সময় আসিলে পুনরায় তরঙ্গাকাঁরে প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
যখন সংস্কারগুলিকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়, যখন মনও প্রায় বিনষ্ট হইয়া 
আনে, তখনই সমাধি নিবাঁজ হইয়! যায়। তখন মনের ভিতর এমন 
কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হইতে এই জীবন-লতিক! পুনঃ পুনঃ 
উৎপন্ন হইতে পারে যাহ! হইতে এই অবিরাম জনমৃত্যু আবতিত হইতে 
পারে। 

অবশ্য তোমরা! জিজ্ঞাস! করিতে পারো, যেখানে জ্ঞান থাকিবে না, যেখানে 
মন থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা? যাহাকে আমর! জ্ঞান বলি, 
তাহা ওঁ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় এক নিয্নতর অবস্থামাত্র। 
এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা! উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় প্রাস্তঘয় 
প্রায় একই প্রকার দেখায় । ইথারের কম্পন মৃদুতম হইলে উহাকে ‘অন্ধকার’ 
বলে, মধ্য অবস্থায় “আলোক” উহার উচ্চতম কম্পন আবার অন্ধকার! কিন্ত 
ওঁ ছুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে ? উহার একটি_ প্রকৃত 
অন্ধকার, অপরটি_-অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহার! দেখিতে একই 
গ্রকাঁর। এইরূপে অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিয়াবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা, আর এ 
জ্ঞানের অতীত একটি উচ্চ অবস্থা আছে। কিন্ত অজ্ঞানীবস্থা ও জানাতীত 


৩১২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


অবস্থা! দেখিতে একই প্রকার। আমরা যাহাকে ‘জ্ঞান’ বলি, তাহা এক 
উৎপন্ন দ্রব্য-_উহা! একটি মিশ্র পদার্থ, উহ! প্রকৃত সত্য নয়। 

এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত অভ্যাস করিলে কি ফল হইবে? উহার 
ফলে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে মনের যে একটা প্রবণতা ছিল, 
তাহা তে| নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সপ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়া যাইবে। 
অপরিষ্কৃত স্বর্ণ হইতে উহার খাঁদ বাহির করিবার জন্য কোন রাসায়নিক 
দ্রব্য মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া থাঁকে। যখন খনি 
হইতে উত্তোলিত ধাঁতুকে গলানো হয়, তখন যে রাসায়নিক পদীর্থগুলি উহার 
সঙ্গে মিশাঁনে। হয়, সেগুলি এ খাদের সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই 
সর্বদা সংযম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ও সৎপ্রবৃত্তিগুলিও 
চলিয়া যাইবে । এইরূপে সদসং প্রবৃত্তিদ্বয় পরস্পরকে অভিভূত করিয়া 
ফেলিবে, ভাল মন্দ সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া আত্মা স্ব-মহিমায় সর্বব্যাপী, সর্ব- 
শক্তিমান্‌ ও সর্বজ্ঞনূপে অবস্থান করিবেন। সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মা 
সর্বশক্তিমান্‌ হন; জীবনে অভিমান ত্যাগ করিয়াই জীবাত্ম! মৃত্যু অতিক্রম 
করেন, কারণ তখন তিনি মহীপ্রাঁণরূপে অবস্থান করেন। তখনই জীবাত্মা 
জানিতে পারিবেন, কোনকালে তীহার জন্মমৃত্যু ছিল না, তাহার কখনই স্বর্গ 
বা পৃথিবী কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন তিনি বুঝিবেন, তিনি কখনও 
আনেন নাই, কোথাও যান নাই, আঁদা-যাঁওয়া--কেবল গ্রক্কৃতির। আর 
প্রকৃতির এ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিষিত হুইয়াছিল। দর্পণ হইতে 
প্রতিবিশ্বিত আলোক দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। দেওয়াল 
যেন ভাঁবিতেছে, আমিই নড়িতেছি! আমাদের সকলের সম্বদ্ধেই এইরূপ ; 
চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহা! নিজেকে নানারূপে পরিণত 
করিতেছে, কিন্তু আমর! মনে করিতেছি, আমরা! এই বিভিন্ন আকার ধারণ 
করিতেছি। এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিয়া যাইবে। সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত 
আত্মা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন-প্রার্থন। বা ভিক্ষী নয়, আঁজ্ঞ। করিবেন, 
_-তিনি যাহা ইচ্ছা! করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে? তিনি যাঁহা 
চাহিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। পাংখ্যদর্শনের মতে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব নাই। এই দর্শনের মতে জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পারেন না, 
কারণ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আর আত্মা 
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হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত। যে আত্ম! প্রকৃতির দ্বার! বদ্ধ বা৷ বশীভূত, তিনি কিরূপে 
জুটি করিতে পারেন? তিনি তে! নিজেই ক্রীতদাঁস। অপর পক্ষে আত্মা 
যদি মুক্তই হন, তবে মুক্ত আত্মা কেন সৃষ্টি করিবেন, কেনই বা এই সমুদয় 
জগতের ক্রিয়াদি নির্বাহ করিবেন? উহার কোন বাসনা নাই, সুতরাং 
উহার স্থষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে ন!।. দ্বিতীয়তঃ এই 
সাংখ্যদর্শন বলেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন মতবাদ অনাবশ্তক। প্রকৃতি 
স্বীকার করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্য। কর! যায়, তখন ঈশ্বরের আর প্রয়োজন 
কি? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, ধাহার! সিদ্ধাবস্থার 
প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছেন, কিন্ত অলৌকিক শক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ 
করিতে না৷ পারায় সিদ্ধ হইতে পাঁরিতেছেন ন!। তাঁহাদের মন কিছুকাল 
প্রকৃতিতে লীন থাকে; তাহারা প্রকৃতির প্রভুরূপে পুনরাবিভূর্ত 
হন। এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে। আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ 
ঈশবরত্ব লাভ করিব। সাংখ্যদর্শনের মতে বেদে যে ঈশ্বরের বর্ণনা আছে, 
তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার বর্ণনা মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত, 
দানন্দময় বিশ্ব-্থষ্িকর্তা কেহ নাই। আবার এদিকে যোগীরা বলেন, 
‘না, ঈশ্বর একজন আছেন, অন্যান্য সমুদয় আত্মা_মমুদয় পুরুষ হইতে 
পৃথক্‌ একজন বিশেষ পুরুষ আছেন) তিনি সমগ্র স্ষ্টির নিত্য প্রভু, 
নিত্যমুক্ত, সকল গুরুর গুরু।' সাংখ্যেরা ধাহাদিগকে গপ্রকৃতিলীন” বলেন, 
যোগীরা তাঁহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহারা বলেন যে, ইহার! 
অগি্ধ বা অসম্পূর্ণ যোগী। কিছুকালের জন্য তাঁহাদের চরমলক্ষ্য-প্রাপ্চি 
ব্যাহত হয়, তাঁহারা সেই সময়ে জগতের অংশবিশেষের নিয়ন্তারূপে অবস্থান 
করেন। 


ভব-প্রত্যয়ে। বিদেহ-প্রকৃতিলয়ীনাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
(এই সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত ন! হইলে ) তাহাই 
দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ । 
ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশীস্ত্রে দেবত! অর্থে কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে 
ুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্ম| ক্রমান্বয়ে এ পদ পূর্ণ করেন। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে কেহই পূর্ণ নন। 


৩১৪ স্বীমীজীর বাণী ও রচনা 


শরদ্ধাবীর্যস্থৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপুর্বক ইতরেষাম্‌ ॥ ২০ ॥ 
-_-অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য অর্থাৎ 
মনের তেজ, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা, ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য বস্তুর 
বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়। 


যাহারা দেবত্বপদ অথবা কোন কল্পের শাসনভার প্রার্থনা করেন না, 
তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে। তাহার! মুক্তিলাভ করেন। 


তীব্রসংবেগনামাজন্নঃ ॥ ২১ ॥ 
হারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, তাহারা অতি শীঘ্রই যোগে 
কৃতকার্য হন। 


মৃদুম্ধ্যাধিমাত্ৰত্বাৎ ততোপি বিশেষ? ॥ ২২ ॥ 
_ আবার মৃদু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা অনুসারে 
যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ ব! ভেদ দেখা যায়। 


ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ব! ॥ ২৩ ॥ 
-_অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও ( সমাধি লাভ হয় )। 


ক্রেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরা সষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥ 
--এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ কর্ম কর্মফল অথবা! বাসনা দ্বার! 
অস্পষ্ট, তিনিই ঈশ্বর (পরম নিয়ন্তা )। 


আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত 
সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগীরা 
কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাঁকেন। যোগীর| ঈশ্বর স্বীকার করিলেও 
্থষ্টিকর্তৃত্বাদি ঈশ্বরসন্বদ্ধীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। 
যোগীদিগের ‘ঈশ্বর’ অর্থে জগতের স্থট্টিকর্তা ঈশ্বর সুচিত হন নাই, বেদমতে 
কিন্তু ঈশ্বর জগতের স্ৃষ্টিকর্ত।। বেদের অভিপ্রায় এই-_-জগতে যখন সীমগতস্ত 
দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য একজনের ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ হইবে । 

যোগীরা ঈশ্বরানস্তিত্ব স্থাপনের জন্য তাহাদের নিজস্ব এক নৃতন ধরনের 
যুক্তির অবতারণা! করেন। তাহারা বলেন__ 
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তত্র নিরতিশয়ং অর্বভ্ত্ববীজম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

_অন্যেতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ (মাত্র) আছে, তাহা তাহাতে 
নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত ভাব ধারণ করে। 

অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুত্র এই দুইটি চূড়ান্ত ভাবের ভিতর মনকে 
ভ্রমণ করিতেই হইবে। তুমি অবশ্য সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে 
পারো, কিন্তু উহ! চিন্তা করিতে গেলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত 
দেশের চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
বিষয় চিন্তা কর, তাঁহ! হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্তে এ দেশরূপ 
বৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহুর্তেই উহার চতুর্দিকে অনস্ত-বিস্তৃত আর 
একটি বৃত্ত রহিয়াছে । কাল সম্বন্ধেও এ কথ|। মনে কর, তুমি এক সেকেণ্ড 
সময়ের বিষয় ভাঁবিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমাঁকে অনন্তকালের কথ। চিন্তা করিতে 
হইবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও এরূপ, মান্থষে কেবল জ্ঞানের বীজ-ভাঁব আছে। 
কিন্ত ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় 
চিন্তা করিতে হইবে। স্থতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন হইতেই বেশ 
প্রতিপন্ন হয় যে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে। যোগীর! সেই অনন্ত জ্ঞানকেই 
ঈশ্বর বলেন। 


স পুর্বেধামপি গুরু? কালেনানবচ্ছেদাও ॥ ২৬॥ 

_ তিনি পূর্ব পূর্ব (প্রাচীন ) গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল 
দ্বারা“সীমাবদ্ধ নন। 

আঁমাদের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্ত অপর এক জ্ঞানের 
দ্বার! উহাকে জাগরিত করিতে হইবে। জাঁনিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই 
আছে বটে, কিন্তু উহাকে জাগাইতে হইবে। আর যোগীরা বলেন, এরূপে 
জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। প্রাণহান 
অচেতন জড়ের প্রভাবে কখন জ্ঞানের স্বরণ হইতে পারে নাকেবল 
জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান 
আঁছে, তাঁহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সর্বদা আমাদের নিকট 
থাকা প্রয়োজন, স্থতরাঁং এই গুরুগণের প্রয়োজন সর্বদাই ছিল। পৃথিবী 
কখনও এই প্রকার আঁচার্ধ-বিরহিত হয় নাই। তীহাঁদের সহায়তা ব্যতীত 
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‘কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। ঈশ্বর সকল গুরুর গুরু, কারণ এই-সকল গুরু 
যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহার! দেবতাই হউন, অথব| দেবদুতই হউন, 
সকলেই বদ্ধ ও কাল দ্বার! সীমীবন্ধ, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বার! বদ্ধ নন। 
যোগীদিগের এই বিশেষ সিদ্ধান্ত দুইটি £ প্রথমটি এই যে, সাস্ত বস্তুর চিন্ত! 
করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা, করিবে। আর যদি এ 
মানমিক অনুভুতির এক অংশ সত্য হয়, তবে উহার অপর অংশও সত্য 
হুইবে। কারণ__দুইটিই যখন সেই একই মনের অস্থভূতি, তখন দুইটি 
অনুভূতির মূল্যই সমান। মাহুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্লজ্ঞ। 
তাহ! হইলে বুঝা! যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জান আছে_যদি এই 
দুইটি অঙ্ভূতির একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ করিব 
না কেন? যুক্তি বলে--উভয়কে গ্রহণ কর, নতুবা উভয়কে পরিত্যাগ 
কর। যদি বিশ্বাস করি যে মানব অল্লজানসম্পন্ন, তবে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, তাহার পশ্চাতে একজন অমীমজানসম্পন্ন পুরুষ আঁছেন। 
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। 
বর্তমান কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়া থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার 
নিজের ভিতর হইতেই বিকশিত হয়-__এ-কথ| সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই 
মানুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু এ জ্ঞানের উন্োষের জন্য কতকগুলি অন্থকৃল 
পরিবেশ প্রয়োজন । গুরু ব্যতীত আমর! কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি 
না। এখন কথা হইতেছে, যদি মহুয়া দেবতা ব! স্বীয় দূতবিশেষ আমাদের 
গুরু হন, তাহা হইলে তাহার! সকলেই তো! সমীম ; তাহাদের পূর্বে কে 
_ গুরু ছিলেন? বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিতেই 
হুইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কাঁলের দ্বার! সীমাবদ্ধ ব| অবচ্ছিয় 
নন। সেই এক অনন্তজ্ঞানসম্পর গুরু, ধাহার আদিও নাই, অন্তও নাই, 
তাহাকেই ঈশ্বর বলে। 


তন্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥ 
প্রণব অর্থাৎ ওক্কার তাহার প্রকাশক শব্দ । 


তোমার মনে যে-কোন ভাব আছে, তাহারই একটি প্রতিরূপ শব্দও 
"আছে; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক্‌ কর] যায় না। একই বন্ধুর বাহভাগটিকে 


ৃ 


ne. -ি যারা রা 
সিরিসিসারালসন নন রর. 
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‘শব্দ’ ও অন্থর্ভীগটিকে চিন্তা বা! ‘ভাব’ আখ্য। দেওয়া হইয়| থাকে । বিশ্লেষণ- 
বলে কেহই চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক্‌ করিতে পারে না। কতকগুলি লোক 
একত্র বগিয়। কোন্‌ ভাবের অন্ত কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির 
করিতে করিতে ভাষ! উৎপন্ন করিয়াছে_-এইকপ অনেকের মত; কিন্তু ইহা 
যে ভ্রমাত্মক, তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন মাচ নৃষ্টি হইয়াছে, 
ততদিন শব্দ ও ভাষ! দুইই রহিয়াছে। ভাব ও শব্দের মধ্যে সদবদ্ধ কি? 
যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দ থাকা চাই-ই 
চাই, কিন্ত এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের ছারা প্রকাশিত হইবে, তাহ। 
নয়। কুড়িটি ভিন্ন দেশে ভাব এককপ হইতে পারে, কিন্তু ভাষ! সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ পৃথক্‌। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য একটি ন! একটি 
শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই একভাব-গ্রকাশক শব্দগুলিকে যে এক 
প্রকার ধবনিবিশিষ্ট হইতেই হইবে, তাহার কৌন প্রয়োজন নাই। ভিশন ভিন্ন 
জাতির ভাষায় শব্দের ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন হুইবে। শেইজন্য আমাদের টাকাকার 
বলিয়াছেন, ‘যদিও ভাব ও শব্দের পরস্পর সদদ্ধ গ্বাভাবিক, কিন্ত এক শবদ ও 
এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সদ্বদ্ধ থাকিবে, তাহ! 
বুঝাইতেছে ন1।' এই সমস্ত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব ও ভাবের 
পরস্পর সদ্ধ স্বাভাবিক । যদি বাচা ও বাচকের মধ্যো প্রকৃত সদ্দ্ধ থাকে, 
তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরম্পর সদ্বন্ধ আছে বলা যায়, তাহা ন! হইলে 
নেই বাচক শব্দ কখনই সাধারণভাবে বাবন্ধত হইতে পারে না। বাচক 
বাচা“পদার্থের প্রকাশক । যদি সে বাচা বস্তর অস্তিত্ব পূর্ব হইতে থাকে, 
আর আমর! যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষ! ছারা দেখিতে পাই যে, এ বাচক শব্দটি 
এ বস্তুকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, তাহ! হইলে আমর| বুঝিতে পারি মে, এ | 
বাচ্য-বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি দদ্বদ্ধ আছে। বর ও পদার্থগুলি উপস্থিত 
নাও থাকে, সহন সহন ব্যক্তি উহাদের বাচকের ছারাই দেগুলি সঙ্ধদ্ধে 
জ্রানলাত করিবে। বাচা ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সদ্ধদ্ধ থাকা 
অবশ্তস্ডানী ; অতএব ঘখন ওঁ বাচক শব্দটি উচ্চারণ কর! হইবে, তখনই উচা 
ধর বাচ্য-পদার্থটির কথ! মনে জাগাইয়! দিবে। সুত্রকার বলিতেছেন, 'এন্ার 


সস 


১ টু এৰ পৰাঃ সকার দিত এবাং সরকার খালিক 
সা --ব্যাসতাঢের বাচন্পতিদিশকৃত টাকা 


৩১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ঈশ্বরের বাচক’। কেন তিনি এই শব্দটির উপর জোর দিলেন? 'ঈশ্বর’- 
ভাঁবটি বুঝাইবার জন্য তো শত শত শব্দ রহিয়াছে। একটি ভাবের সহিত 
সহজ সহজ শব্দের সম্বন্ধ থাকে। ইশ্বর-ভাবটি শত শত শব্দের সহিত সম্বদধ 
রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই তো ঈশ্বরের বাচক। বেশ কথা, কিন্তু তাহা 
হইলেও ওঁ শব্দগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। ওঁ 
বাচকগুলির একটি সাধারণ অধিষ্ঠান__সাধারণ শব্দ-ভূমি বাঁহির করিতে 
হইবে, আর যে বাঁচক শব্দটি সাধারণ বাঁচক হইবে, সেই শব্দটিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর সেইটিই সকলের প্রতিনিধিরূপে উহার যথার্থ 
বাচক হইবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে আমরা কণনালী ও 
তালুকে শবোচ্চারণের আঁধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি কোন 
শব্দ আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার প্রকাশ, যাহা! সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক শব্দ ? 
৭ (অউম্‌) এই প্রকাঁর শব্দ ; উহাই সমুদয় শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ। উহার 
প্রথম অক্ষর ‘অ’ সমুদয় শব্দের মূল--উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকান্বরূপ, উহা! 
জিহ্বা অথবা তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয়। “ম'__ 
বায় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে হইলে ওয় বন্ধ করিতে হয়। 
আর ‘উ’ এই শব্দ জিহ্বামূল হইতে মুখমধ্যবর্তী শব্দাধারের শেষ সীম পর্যন্ত 
যেন গড়াইয়। যাইতেছে । এইরূপে ‘গু’ শব্দটি দ্বার! সমুদয় শব্দোচ্চারণ- 
ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে উহাই স্বাভাবিক বাঁচক শব্দ__ 
উহাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-্বরূপ। যত প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে 
পারে-_-আমাদের ক্ষমতায় যত প্রকার শব্দ-উচ্চারণের সম্ভাবনা আছে, উহা 
সেই সকলেরই স্থচক 

এই-সকল আনুমানিক গবেষণ! ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে 
যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, সব এই ওজ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, 
বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ এই ওক্কারকে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে। এখন 
কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলগু ও অন্যান্য দেশের কি সমন্ধ ? 
ইহার সহজ উত্তর এই-_সর্বদেশে এই ওক্কারের ব্যবহার চলিতে পারে) 
তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, 
ওঙ্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা! ঈশ্বর- 
সহ্ন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবন্ৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, 
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দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাতেদবাঁদী, এমন কি নাস্তিকগণ পর্যন্ত 
তাহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকীশের জন্য এই ‘ওঙ্কার’ অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। যখন এই ওঞ্কার মানবজাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকীশের 
জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাঁতিই উহা! অবলম্বন 
করিতে পাঁরেন। ইংরেজী ‘গড (G০৭ ) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ 
করে, তাঁহ! নিতান্ত নীমাবদ্ধ। যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব এ শব্দ দ্বারা 
বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে__যেমন 
সগ্তণ ( Personal )১ নিগ্ডন (17179575071 ), পূর্ণ বাপরম ( Absolute ) 
ইত্যাদি । অন্য সব .ভাঁষাঁয় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সম্বন্ধেও 
এই কথা খাটে ; এগুলির অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। 
কিন্তু '$__শবে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে । অতএব উহ! প্রত্যেকের 
গ্রহণ কর! উচিত । 


) .__ হজ্জপন্তদর্থভাবনম্‌॥ ২৮ ॥ 
_ এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের 


উপায়)। 


পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের আবশ্তকতা কি? অবশ্য আমাদের সংস্কারবিষয়ক 
মতবাদের কথা স্মরণ আছে; সংস্কর-সমষ্টিই আমাদের মনের মধ্যে বাস করে » 
ক্রমশঃ তুক্সান্থস্ক্ম হইয়া তাহারা অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্ত 
একেদারে লুপ্ত হয় না, মনের মধ্যেই থাকে; উদ্দীপক কাঁরণ উপস্থিত 
হইলেই ব্যক্তভাব ধারণ করে। আণবিক স্পন্দন কখনই থামিবে না। 
যখন এই বিশ্বজগত লয় পাইবে, তখন বিরাট বিরাট স্পন্দন সব অন্তহিত 
হইবে; স্থর্য, চন্দ্র, তাঁরা, পৃথিবী_সবই লয় হইয়া যাইবে ; কিন্ত স্পন্দন 
পরমাণুগুলির মধ্যে থাকিবে । এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে কার্য হইতেছে, প্রত্যেক 
পরমাণুতে সেই কার্যই সাধিত হইতেছে। বাহবস্ত সম্বন্ধে যেরূপ কথিত 
হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ । চিত্তের স্পন্দন যখন স্তিমিত হইবে, তখনও 
পরমাণু-স্পন্দন চলিতে থাকিবে, উত্তেজক কারণ পাইলেই এগুলি পুনঃ- 
প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বুঝা 
শাইবে। আমাদের ভিতর যে-সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, জপ 


৩২০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সেগুলিকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায়। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্দ ভবমণুদ্র- 
পারের একমাত্র নৌকাম্বরূপ হয়।* সঙ্গের এতদূর শক্তি! বাহ্‌ সংসদের 
যেমন শক্তি, আস্তর সৎসঙ্গেরও তেমনি শক্তি । এই ওস্কারের পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ কর । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ 
কর এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহ! হইলে হৃদয়ে 
জ্ঞানীলৌক আনিবে এবং আত্মা প্রকাশিত হইবেন। 

কিন্ত যেমন “৪_এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, সেইসঙ্গে উহার অর্থও 
চিন্তা! করিতে হইবে। অসৎদঙ্গ ত্যাগ কর, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন 
এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসংসন্দের প্রভাবেই আবার সেই 
ক্ষত পূর্ব-বিক্রমে দেখা দেয়। একই ভাবে আমাদের ভিতরে যে-দকল শুভ 
সংস্কার আছে, সেগুলি এখন অব্যক্ত থাকিলেও সংৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত 
হইবে- ব্যক্তভাঁব ধারণ করিবে । সংৎসঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিভ্রতর কিছু 
নাই, কারণ সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি ব্যক্ত হইবার স্থযোগ পাঁয়_- 
চিত্বহ্রদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আঁপিবার উপক্রম করে। 


* ততঃ প্রত্যক্চেতনা ধিগ্মো হপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥ 
_ উহা! হইতে অস্ত্দষ্টি লাভ হয় ও যোগবিদ্বসমূহ নাশ হয়। 


এই ওঙ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল অনুভব করিবে__অন্তদৃষ্টি 
ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে এবং মানপিক ও শারীরিক যোগবিদ্সমূহ দূরীভূত 
হইতেছে। এখন প্রশ্ন_-এই ষোগবিসগুলি কি কি? 


ব্যাধিস্ত্যানসংশয়গ্রমাদালন্তাবিরতিভ্রান্তিদর্শনীলন্ধ- 

ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহন্তরায়াঃ ॥ ৩০॥ 
__রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্ভমরাহিত্য, আলস্ত, বিষয়তৃষ্ণা, 
মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা লাভ না করা, এ অবস্থা লাভ হইলেও তাহ! 
হইতে পতিত হওয়া-_এইগুলিই চিন্তবিক্ষেপকর অন্তরায় । 


ব্যাধি £ জীবন-সমুদ্রের অপর পাঁরে লইয়া যাইবার জন্য এই শরীরই 
আমাদের একমাত্র নৌকা। বিশেষভাবে ইহার যত্ব করিতে হইবে। 


১. ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেক1 | ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥__মোহ্মুদগার, শঙ্করাচার্য্য । 
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অন্থস্থ ব্যক্তি যোগী হইতে পারে না। স্ত্যান £ মানসিক জড়ত। আঁসিলে 
আমাদের যৌগবিষয়ক প্রবল অনুরাগ নষ্ট হইয়া যায়; উহার অভাবে সাধন 
করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে ন|। 
সংশয় £ আমাদের এই যোঁগবিজ্ঞান বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক 
ন! কেন, যতদিন দুরদর্শন-দুরঅবণাঁদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, 
ততদিন এই বিদ্যার সত্যতা বিষয়ে অনেক সন্দেহ আদিবে। এইগুলির 
একটু একটু আভাস পাইলে মন খুব দৃঢ় হইতে থাকে, ইহাতে সাধক আরও 
অধ্যবসায়শীল হয়। অনবস্থিতত্ব ঃ কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাধন 
করিবার সময় দেখিবে_মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে; বোধ 
হইতেছে, তুমি সাধনপথে দ্রুত উন্নতি করিতেছ। একদিন দেখিবে হঠাৎ 
তোমার এই উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল। জাহাজ চড়ায় ঠেকিলে যেরূপ 
অসহায় হইয়া! যায়, তোমার সেইরূপ হইয়াছে। এরূপ হইলেও অধ্যবসায়শূন্য 
হইও না৷ এইরূপে বারবার উত্থান-পতনের পথেই অগ্রগতি হইয়া থাকে ।৯ 


দুঃখদৌর্মনন্তাজমেজয়ন্বশ্বাসপ্রশ্বাসাবিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥ 
_ ছুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, 


এইগুলি একা গ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়। 


যখনই একাগ্রতা অভ্যাস কর! যায়, তখনই মন ও শরীর অম্পূর্ণ 
স্থিরভাঁব ধারণ করে। সাধন যখন ঠিক পথে চালিত ন! হয়, অথবা যখন 
চিত্ত যথেষ্ট সংযত ন! থাকে, তখনই এই বিদ্বগুলি আমিয়! উপস্থিত হয়। 
ওষ্কার জপ ও ঈশ্বরে আত্মমমর্পণ করিলে মন দৃঢ় হয়, এবং দেহে মনে নৃতন 
শক্তি সঞ্চারিত হয়। সাঁধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্মায়বীয় চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয়। ওদিকে খেয়াল ন! করিয়া সাধন করিয়া যাঁও। সাধনের 
দ্বারাই ওগুলি চলিয়া যাইবে, তখন আমন স্থির হইবে। 


তুপ্রতিবেধার্থমেকতন্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥ 


_ ইহা নিবারণের জন্য “এক-তত্” অভ্যাস আবশ্যক । 


১ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'প্রমাদ', ‘আলস্ত', ‘অবিরতি’, 'ভরান্তিদর্শন', ‘অলন্ধভূমিকত্ব' বিষয়ে 
কিছু বলা হয় নাই। সৃত্ার্থে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী বুঝিতে হইবে। 
১-২১ 


৩২২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কিছুক্ষণের জন্য মনকে কোন একটি বিষয়বিশেষের আকারে আঁকাঁরিত 
করিবার চেষ্টা, করিলে পূর্বোক্ত বিদ্বগুলি চলিয়৷ যাঁয়। এই উপদেশটি খুব 
সাধারণভাবে দেওয়া হইল। পরবর্তী স্থত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিত- 
ভাবে বিবৃত হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ধ্যেয় বিষয়ে এই সাধারণ উপদ্েশের 
প্রয়োগ উপদিষ্ট হইবে । এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, 
এইজন্য নানীপ্রকীর উপায়ের কথ! বল! হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা 
করিয়। দেখিয়া লইতে পারেন-_-কোন্টি তাহার পক্ষে খাটে। 


'মৈত্রী-করুণা-মুদ্িতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্য।- 
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনা তশ্চিন্তপ্রনাদনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
_ সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ--এই কয়েকটি ভাবের প্রতি যথাক্রমে 
বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত 
প্রসন্ন হয়। 


আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্তক। আমাদের সকলের 
প্রতি বন্ধুত্ব রাখ, দীনজনের প্রতি দয়াবান্‌ হওয়া, লোককে সৎকর্ম করিতে 
'দেখিলে স্থখী হওয়া! এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষ! প্রদর্শন কর! আবশ্যক । 
এইরূপ বিষয়গুলি যখন আমাদের সম্মুখে আসে, তখন সেইগুলির প্রতিও 
আমাদের এরূপ ভাব ধারণ করা৷ আবশ্তক। যদি বিষয়টি সুখকর হয়, 
তবে উহার প্রতি “মৈত্রী” অর্থাৎ অন্কূল ভাব ধারণ করা আবশ্তক। এইরূপে 
যদি কোন দুঃখকর ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের 
অন্তঃকরণ উহার প্রতি ‘করুণা’ভাবাপন্ন হয়। যদি উহ! কোন শুভ বিষয় 
হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আর অসৎ বিষয় হইলে সেই 
বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই-সকল ভাব 
আনিলে মন শান্ত হইয়া যাঁইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ 
গোলযোগ ও অশান্তির কারণ মনের এঁ-সকল ভাব ধারণ করিবার 
অক্ষমতা । মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্যাঁয় ব্যবহার 
করিল, অমনি আমি তাহার প্রতীকার করিতে উদ্ধত হইলাঁম। আর 
আমরা যে কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না! লইয়া থাকিতে পারি না, 
তাহার কারণ আমরা চিত্তকে সংযত রাখিতে পারি না। চিত্ত উহার প্রতি 
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তরঙ্গাকারে ধাবমান হয়) আমর! তখন মনের শক্তি হারাইয়। ফেলি। 
আমাদিগের মনে দ্বণা অথবা অপরের প্রতি অনিষ্টভাঁব-পোঁষণরূপ যে 
প্রতিক্রিয়। হয়, তাহা শক্তির অপচয়-মাত্র। আর কোন অশুভ চিন্ত! বা ঘ্বণা- 
প্রস্থত কার্য অথবা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্ত। যদি দমন কর! যায়, তবে 
তাহা হইতে শুভকারী. শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত 
খাঁকিবে। এরূপ সংযমের ছ্বার। আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা নয়, 
বরং তাহ। হইতে আশাতীত উপকার হইয়| থাঁকে। যখনই আমর] দ্বণ! 
অথবা! ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহ আমাদের অন্কুল শুভশক্কিরূপে 
সঞ্চিত হইয় উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হয়। 


প্রচ্ছর্দন-বিধারণীভ্যাং ব। প্রাণস্ত ॥ ৩৪ ॥ 
__যথাযথ রেচক ও কুম্ভক দ্বারা (চিত্ত স্থির হয় )। 


এখানে প্রাণ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নয়। 
সমগ্র জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাঁরই নাম 'প্রাণ'। জগতে 
যাঁহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন 
করে, যাঁহ। কিছু কাঁজ করিতে পারে, অথব| যাহার জীবন আছে, তাহাই 
এই প্রাণের বিকাঁশ। সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার 
সমষ্টকে প্রাণ বলে। কল্পারন্তের প্রাক্কালে এই প্রাণ প্রায় একরূপ 
গতিহীন অবস্থায় (অব্যক্ত ) থাকে, আবার কল্পারস্ত-কালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে 
আর্ত হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই মন্ুযুজাতি 
'অথব| অন্যান্য প্রাঁণীতে. জায়বীয় গতিরূপে প্রকাশিত, এ প্রাণই আবার চিন্তা] 
ও অন্ান্ত শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের 
সমষ্টি । মনুযদেহেও এরূপ ; যাহা কিছু দেখিতেছ বা অন্থভব করিতেছ, 
সকল পদার্থ আকাশ হইতে উৎপন্ন, আর বিভিন্ন শক্তি প্রাণ হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ করা ও ধারণ করার নামই 
“প্রাণায়াম’। যোগশাস্তের পিতীন্বরূপ পতগ্রলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু 
বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্ত তাঁহার পরবর্তী অন্তান্ত যোগীর! এই 
প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক তত্ব আবিষ্কার করিয়া উহাকেই একটি মহতী বিদ্যা 
করিয়া তুলিয়াছেন। পতঞ্চলির মতে ইহা চিত্তবৃত্তিনিরোধের বহু উপায়ের 
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মধ্যে একটি উপায় মাত্র, কিন্ত তিনি ইহার উপর বিশেষ ঝোক দেন নাই । 
তাঁহার ভাব এই যে, শ্বাস খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া আবার ভিতরে 
টানিয়া লইবে এবং কিছুক্ষণ উহা! ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহাতে মন 
অপেক্ষাকৃত একটু স্থির হইবে । কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা! হইতেই 'প্রাণায়াম” 
নামক বিশেষ বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে । এই, পরবর্তী যৌগিগণ কি 
বলেন, সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আবশ্তক। 

এ-বিষয়ে পূর্বেই কিছু বল! হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে তোমাদের 
মনে রাখিরার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এই “প্রাণ 
বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না) যে শক্তিবলে শ্বাস-প্রশ্বীসের গতি হয়, যে 
শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণন্বরূপ, তাঁহাকে “প্রাণ বলে। আবার 
সমুদয় ইন্দ্রিয় বুঝাইতে এই প্রাণ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই 
সমুদ্রয়কেই “প্রাণ বলে। মনকেও আবার প্রাণ বলে। অতএব দেখা 
গেল যে, প্রাণ’ শক্তি। তথাপি আমর] ইহাকে শক্তি-নামে অভিহিত 
করিতে পারি না, কারণ শক্তি ও প্রাণের বিকাশশ্বরূপ । শক্তি ও নানাবিধ 
গতিরূপে ইহাই প্রকাশিত হইতেছে । মনের উপাদান চিত্ত যন্ত্রবৎ চতুদিক 
হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করে এবং এই প্রাণ হইতেই শরীর-রক্ষার হেতুভূত ভিন্ন 
ভিন্ন জীবনীশক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা! ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি উৎপন্ন করিতেছে। 
এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াদ্বার, আমরা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের 
অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ন্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পারি। 
আমর! প্রথমতঃ এগুলিকে চিনিতে আরম্ভ করি, পরে অল্পে অল্পে উহাদের 
উপর ক্ষমতা লাভ করি, এবং এগুলিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই। 

পতগ্জলির পরবর্তী ষোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণ- 
প্রবাহ আছে। একটিকে তাঁহার! “ইড়াঃ, অপরটিকে ‘পিঙ্গল!’ ও তৃতীয়টিকে 
ন্থযুয়া” বলেন। তাহাদের মতে__পিঙ্গল৷ মেরুদণ্ডের দক্ষিণদিকে, ইড়। 
বামদিকে, আর এ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে শূন্য নালী স্বুন্না আছে। 
তাঁহাদের মতে-_-ইড়। ও পিঙ্গল! নামক শক্তিগ্রবাহছয় প্রত্যেক মান্গষের মধ্যে 
প্রবাহিত হইতেছে, উহাদের সাহাঁষ্যেই আমর! শরীরের ক্রিয়াদি সম্পন্ন 
করিতেছি। স্থযুয়া নকলের মধ্যেই আছে বটে, তবে কেবল যোগীর শরীরেই 
উহার কাজ হয়। তোমাদের স্মরণ রাখ! উচিত যে, যোগী যৌগসাঁধনবলে 
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নিজের দেহ পরিবতিত করেন। যতই সাধন করিবে, ততই তোমার দেহ 
পরিবতিত হইয়া যাইবে; সাধনের পূর্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে 
আর সেরূপ থাকিবে না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়; ইহ! যুক্তি দারা 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমর! যাহ! কিছু নূতন চিন্তা করি, তাহাই 
যেন আমাদের মস্তিফের মধ্য দিয়। একটি নৃতন প্রণালী নির্মাণ করিয়| দেয়। 
ইহা! হইতে বুঝা যায়, মনুযবস্ভাব এত স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন; 
মান্গষের স্বভাবই এই যে, উহ! পূর্বাবতিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, 
কারণ উহা অপেক্ষাকৃত সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মনে কর! যায়-_-মন একটি 
সুচি আর মস্তি্ষ উহার সম্মুখে একটি কোমল পিগমাত্র, তাহা হইলে দেখ! 
যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মন্তিফমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত 
করিয়| দিতেছে, আর মন্তি্ষমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ এ পথটিকে পৃথক্‌ রাখিবার 
জন্য উহার একটি সীমানা প্রপ্তত কারয়৷ দেয়। যদি এ ধুসরবর্ণ 
পদার্থটি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোন স্মৃতি সম্ভব হইত না, 
কারণ স্থৃতির অর্থ পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি চিন্তার উপর দাগ! বুলানো। 
হয়তো তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, যখন আমি সকলের পরিচিত 
কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া, এগুলিরই ঘোরফের করিয়া কিছু বলিতে 
প্রবৃত্ত হই, তখন তোমর। সহজেই আমার কথা বুঝিতে পারে!) ইহার 
কারণ আর কিছুই-নয়-__এই চিন্তার পথ ব। প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কে 
বিদ্যমান আছে, কেবল এগুলিতে ফিরিয়া আসিতে হয়, এইমাত্র। কিন্ত 
যখনই কোন নৃতন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে, তখনই মস্তিফের মধ্যে 
নৃতন প্রণালী নির্মাণ করিতে হয়) এইজন্য তত সহজে উহা! বুঝা যায় না। 
এইজন্য মন্তিফই__অজ্ঞাতসারে এই নৃতন ধরনের ভাঁবদার। পরিচালিত হইতে 
অস্বীকার করে, মাশ্থষেরা নয়। উহা! যেন গতিরোঁধ করে। প্রাণ নৃতন - 
নূতন প্রণালী করিতে চেষ্ট। করিতেছে, মণ্ডি তাহা করিতে দিতেছে না। 
মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত পক্ষপাতী, ইহাই তাহার গূঢ় রহস্ত। মন্ডিফের 
মধ্যে এই প্রণালীগুলি যত অল্প পরিমাণে থাকে, আর প্রাণরূপ সুচি উহার 
ভিতর যত অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তুত করে, মস্তি ততই রক্ষণশীল হইবে, ততই 
উহা নূতন প্রকার চিন্ত ও ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। মানুষ যতই 
চিন্তাশীল হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথগুলি ততই অধিক ও জটিল হইবে 
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ততই সহজে সে নৃতন নৃতন ভাব গ্রহণ করিবে ও বুঝিতে পাঁরিবে। প্রত্যেক 
নূতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে। মস্তিষ্কে একটি নৃতন ভাব আসিলেই 
মস্তিষ্কের ভিতর নৃতন প্রণালী নিমিত হয়। এইজন্য যৌগ অভ্যাসের 
সময় আমর! প্রথমে এত শারীরিক বাধাপ্রাপ্ত হই, কারণ যোগ নৃতন 
চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি । এইজন্তই আমরা দেখিতে পাই, ধর্মের যে অংশ 
প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে, তাহা বহু লোকের 
গ্রা হয়, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, যাহা 
কেবল মানুষের অন্তঃগ্ররুতি লইয়া ব্যাপৃত, তাহ! সাধারণতঃ অবহেলিত 
হয়। 
আঁমাঁদের এই জগতের সংজ্ঞা কি, তাহ! আমাদের স্মরণ রাখ! আবশ্যক ; 
. জগৎ আমাদের সঙ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত (প্রক্ষেপিত) অনন্ত সত্তামাত্র ॥ 
অনস্তের.কিয়দংশ আমাদের চেতনার স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই 
আমরা আমাদের ‘জগৎ’ বলিয়া থাঁকি। তাহা হইলেই দেখ! গেল, 
ইন্জিয়ানুভূতির বাহিরে এক অনন্ত সতত! রহিয়াছে । এই ক্ষুত্রপিণ্, যাহাঁকে 
আমরা! জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনন্ত সতা__-এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের 
অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাহ! 
অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে হইবে। 
অনন্তের যেটুকু ভাগ আমাদের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, 
যেটুকু দেশকালনিমিত্তরূপ পিগ্তরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, এইটুকু লইয়া 
ধর্মের যে অংশ ব্যাপৃত, তাহা সহজে বোধগম্য হয়, কারণ আমরা তে পূর্ব 
হইতেই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছি, আর এই জগতের ভাঁব প্রায় স্মরণাঁতীত কাঁল 
হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু ধর্মের যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়া 
ব্যাপৃত, তাহ! আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন ; সেইজন্য উহার চিন্তায় মস্তিষ্কের 
মধ্যে নৃতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই যেন বিপর্যস্ত 
হয়; সেইজন্য সাধন করিতে গিয়। সাধারণ মানুষ প্রথমট। চিরাভ্যস্ত পথ 
হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। যথাসম্ভব এই বিপর্যয়ের ভাব কমাইবাঁর জন্যই 
পতগ্রলি এই-মকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, এগুলি হইতে নির্বাচন 
করিয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী একটি সাধন-প্রণালী আমরা অভ্যাস 
করিতে পারি। 


সমাধি-পাদ ৩২৭ 


বিবয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবদ্ধিনী ॥ ৩৫॥ 
_যে-সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দিয়বিষয়ের অনুভূতি 
হয়, সেই-সকল সমাধি মনের স্থিতির কারণ হইয়! থাকে । 


ধারণ। অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই ইহা আপনা-আপনি আসিতে 
থাকে; যোগীরা বলেন, যদি নাঁপিকাগ্রে মন একাগ্র কর! যায়, তবে 
কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ অনুভব করা যায়। এইরূপে জিহ্বামূলে 
মনকে একাগ্র করিলে, স্থন্দর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ 
করিলে দিব্য রসাম্বাদ হয়, জিহ্বামধ্যে মনঃসংযম করিলে বোধ হয়, যেন 
কি এক বস্তু স্পর্শ করিলাম। তালুতে মনঃসংযম করিলে দিব্যরূপসকল 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই যোগের কিছু সাধন 
অবলম্বন করিয়া উহার সত্যতাঁয় সন্দিহান হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর 
এই-সকল অঙ্থুভূতি হইতে থাকিলে তাহার আর সন্দেহ থাকিবে না, তখন 
সে অধ্যবসায়-মহকারে সাধন করিতে থাকিবে। 

বিশোক। বা জ্যোতিত্মতী ॥ ৩৬॥ 

_-শৌকরহিত জ্যোতিগ্নান্‌ পদার্থের ধ্যানের দ্বারাও সমাধি হয়। 


ইহা আর এক প্রকার সমাধি। এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের 
মধ্যে যেন একটি পদ্ম রহিয়াছে, তাহার পাঁপড়ি অধোমুখে ; উহার মধ্য দিয় 
স্ুযুযা গিয়াছে । তারপর পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর 
যে, পাপড়ির সহিত ও পদ্ম উ্ধ্মমুখ হইয়াছে, আঁর এ পদ্মের মধ্যে মহাঁজ্যোতিঃ 
রহিয়াছে। ওঁ জ্যোতির ধ্যান কর। 

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 

অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দিয়বিষযয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, 
তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাঁকে। 

কোন সাধুপুরুষের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, ধাহার প্রতি তোমার 
খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, ধাহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনামক্ত বলিয়া 
জানো, তাহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর। যাহার অন্তঃকরণ সর্ববিষয়ে 
অনাঁসক্ত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলে তোমার অস্তঃকরণ 


৩২৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শান্ত হইবে। ইহ! যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর এক উপায় 
আছে। 


স্বপ্নুনিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥ 
__-অথবা স্বপ্লীবস্থায় কখন কখন যে অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার 
€ এবং নিদ্রা বা স্ুযুপ্তি-অবস্থায় লব্ধ সাত্বিক সুখের ) ধ্যান করিলেও 
চিত্ত প্রশান্ত হয়। 


কখন কখন লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা 
আমিয়।৷ কথাবার্তা কহিতেছেন, সে যেন একবূপ ভাঁবাঁবেশে বিভোর 
হুইয়৷ রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়| অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাঁসিয়া আসিতেছে, 
সে তাহ! শুনিতেছে। এ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে । 
জাগরণের পর ও স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়ব্ধ হইয়া থাকে । ও স্বপ্নাটিকে সত্য 
বলিয়া চিন্তা কর, উহার ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাঁতেও সমর্থ না হও, তবে 
যে-কোন পবিত্র বস্তু তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর। 


যথাভিমতধ্যানাদ্ব। ॥ ৩৯ ॥ ৃ 
__-অথবা যে-কোন জিনিস তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, 
তাহারই ধ্যান দ্বারা ( সমাধি লাভ হয় )। 


অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাঁইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যান করিতে 
হইবে। কিন্তু যে-কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাসো--যে-কোন স্থান তুমি 
খুব ভালবাসো, যে-কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাসো, যে-কোন ভাব তুমি খুব 
ভালবাসে, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর। 


পরমাণুপরমমহত্বান্তোইস্ত বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 
এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে 
পর্যন্ত তাহার মন অব্যাহতগতি লাভ করে। 


মন এই অভ্যাসের দ্বারা অতি সুন্ম হইতে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত সহজে 
ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই (মনোবৃতিরূপ ) মনের তরনগুলিও 
ক্ষীণতর হইয়া আসে । 


সমাধি-পাঁদ ৩২৯ 


ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতন্তেব মণেগ্র হীতু-গ্রহণগ্রাহোষু তৎস্থ-তদণ্জনতা- 
জমাপত্তিঃ ॥৪১॥ 

_-যে যোগীর চিত্তবৃত্বিগুলি এইরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় ( বশীভূত 
হয়), তাহার চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্ফটিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত 
বস্তুর সম্মুখে তৎসদৃশ বর্ণ ও আকার ধারণ করে, সেইরপ গ্রহীতা, গ্রহণ 
ও গ্রাহ্য বস্তুতে (অৰ্থাৎ আত্মা, মন ও বান বস্তুতে) একাগ্রতা ও 
একীভাব প্রাপ্ত হয়। 

এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি ফল লাভ হয়? আমাদের 
অবশ্যই স্মরণ আছে যে, পূর্বে এক সুত্রে পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
সমাধির কথা বর্ণন! করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্থূল বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি 
হ্ুন্ম বিষয় লইয়া $ পরে ক্রমশঃ আরও স্ব্মানুলুক্ম বস্ত আমাদের সমাধির 
বিষয় হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। এই-সকল সমাধির অভ্যাস দ্বার! 
কুলের ন্যায় স্বন্্ম বিষয়ও আমর! সহজে ধ্যান করিতে পারি। এই অবস্থায় 
যোগী তিনটি বস্তু দেখিতে পান_ গ্রহীতা, গ্রাহ ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় 
ও মন। তিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ 
স্থল, যথা__-শরীর বা! জড় পদার্থনমুদয়। দ্বিতীয়তঃ সুক্ম বস্তুমমুদয়, যথা 
মন বা চিত্তাদি। তৃতীয়তঃ গুণবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ অন্মিতা বা অহঙ্কার । 
এখানে “আত্মা” বলিতে উহার যথার্থ হ্বরূপকে বুঝাইতেছে না। অভ্যাসের 
দ্বার! ঘোগী এই-সকল ধ্যানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন। তখন তাহার এতাদৃশী 
একাগ্রতী-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই অন্থান্ত বস্তু মন 
হইতে সরাইয়া দিতে পারেন তিনি যে-বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের সহিত 
এক হইয়। যান (তৎস্থিততা ও তাঞ্জনত|); যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি যেন 
একখণ্ড স্কটিকতুল্য হইয়া যান ; পুষ্পের নিকট স্ফটিক থাকিলে এ ক্ষটিক যেন 
গুণের সহিত প্রায় এক হইয়া যায়; যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্ষটিকটিও 
লোহিত দেখায়, যদি পুপ্পটি নীল হয়, তবে স্কটিকটিও নীল দেখায়। 

তত্র শব্দাৰ্থজ্ঞানবিকল্লৈঃ সঙ্ধীৰ্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥ 

__ শব্দ, অর্থ ও তপ্রন্থুত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখনই 
তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কযুক্ত সমাধি বলিয়া কথিত হয়। 
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এখানে “শব্দ” অর্থে কম্পন। “অর্থ, অর্থে যে স্নায়বিক শক্তিপ্রবাহ 
উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর ‘জ্ঞান’ অর্থে প্রতিক্রিয়া । আমরা 
এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা শুনিলাম, পতঞ্জলি এ-সবগুলিকেই সবিতক 
বলেন। ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের 
কথ বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধিতে আমর! বিষয়ী ও বিষয়_এই দ্বৈতভাব 
রক্ষা করি; শব্দ, উহার অর্থ ও তৎপ্রন্থত জ্ঞানের মিশ্রণে উহা! উৎপন্ন হয়। 
প্রথম বাহকম্পন__'শৰ” ; উহ! ইন্দরিয়-প্রবাহদ্বার৷ ভিতরে প্রবাহিত হইলে 
তাহাকে “অর্থ, বলে। তারপর চিত্তে এক প্রতিক্রিয়া-প্রবাঁহ আসে, উহাকে 
‘জ্ঞান’ বলা যায়। যাহাকে আমরা জ্ঞান ( বাহবস্তুর অনুভূতি ) বলি, তাহা 
প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির মিশ্রণ বা সমষ্টি (সঙ্ীর্ণ) মাত্র। আমর! এ পর্যন্ত 
যত প্রকার ধ্যানের কথ! পাইয়াছি, তাহাঁর সবগুলিতে এই মিশ্রণই আমাদের 
ধ্যেয়। ইহার পরে যে সমাধির কথ! বল! হইবে, তা! উচ্চতর । 


স্থৃতিপরিশুদ্ধো স্বরূপশুন্োবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥ 
-__যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়! যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক 
থাকে না, যখন উহা ধ্েয় বস্তুর অর্থ-মাত্র প্রকাশ করে, তাহাই 
নিবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশুন্য সমাধি । 


পূর্বে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথ। বল! হইয়াছে, এই তিনটি একত্র 
অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আনে, যখন উহার! আর মি্রিত হয় 
না, তখন আমরা অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি । 
এখন প্রথমতঃ এই তিনটি কি, তাহা আমর! বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। 
এই চিত্ত রহিয়াছে, পূর্বের সেই হ্রদের উপমাঁর কথা৷ স্মরণ কর ; চিত্তকে হ্রদের 
সহিত তুলনা কর! হইয়াছে, আর শব্দ বা বাক্য অর্থাৎ বস্তুর কম্পন যেন উহার 
উপর একটি তরজের ন্যায় আসিতেছে। তোমার নিজের মধ্যেই ওঁ স্থির হদ 
রহিয়াছে। মনে কর, আমি ‘গে!’ এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম । যখনই 
উহ| তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার চিত্তহদে একটি তরঙ্গ 
উখিত হইল। ওঁ তরঙ্গটি ‘গে!’শব্দ-হুচিত ভাব; আমর! উহাকেই আকার 
বা অর্থ বলিয়া থাকি। তুমি যে মনে করিয়া থাকো, আমি একটি ‘গো’কে 
জানি, উহা কেবল তোমার মনোমধ্যস্থ একটি তরঙগমাত্র। উহ! বাহ ও 
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আত্যন্তর শব্দপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়! থাকে, এ শব্দের 
সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গটিও লয় পাঁয়। একটি বাক্য বা শব্দ ব্যতীত তরঙ্গ 
থাকিতে পারে না। অবশ্য তোমার মনে হইতে পারে যে, যখন কেবল 
“গো’-বিষয়ে চিন্ত! কর অথচ বাহির হইতে কোন শব্দ কানে আসে নী, 
তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন এ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে 
থাকো। তুমি তখন নিজের মনে-মনেই ‘গো’ এই শব্দটি আস্তে আস্তে 
বলিতে থাকো, তাহা হইতেই তোমার অন্তরে একটি তরঙ্গ উদিত 
হ্য়। শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন তরঙ্গ উঠিতে পারে নাঃ 
যখন বাহির হইতে ওঁ উত্তেজনা! আসে না, তখন ভিতর হইতেই উহ! 
আঁসে। আর যখন শব্দটি থাকে না, তখন তরঙ্গটিও থাকে না। তখন 
কি অবশিষ্ট থাকে? তখন এ প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
উহাই জ্ঞান। এই তিনটি আমাদের মনে এত দৃঢ়সব্ধ রহিয়াছে যে, আমরা 
উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারি না। যখনই শব্দ আসে, তখনই ইন্দ্িয়গণ 
কম্পিত হইয়া! থাকে, আর প্রবাহসকল প্রতিক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হইয়। থাকে, 
উহার! একটির পর আর একটি এত শীদ্র আগিয়! থাকে যে, উহাদের মধ্যে 
একটি হইতে আঁর একটিকে বাঁছিয়৷ লওয়া অতি কঠিন 3 এখানে যে সমাধির 
কথা বলা হইল, তাহা দীৰ্ঘকাল অভ্যাস করিলে সকল সংস্কারের আধারভূমি 
স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া! যায়, তখনই আমরা এগুলির মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে 
পৃথক্‌ করিতে পারি, ইহাকেই নিরধিতর্ক অর্থাৎ বিতরকশূন্ত সমাধি বলে। 

এতয়ৈব সবিচার। নির্বিচার! চ সৃন্মমবিষয়। ব্যাখ্যাত! ॥ 88 ॥ 
_ পূর্বোক্ত কুত্রঘ্বয়ে যে সবিতর্ক ও নিবিতর্ক সমাধিদ্বয়ের কথা 
বলা হইল, তদ্দারাই সবিচার ও নিধিচার উভয় প্রকার সমাধি, 
যাহাদের বিষয় সুক্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল। 

এখানে পূর্বের গ্চায় বুঝিতে হইবে। কেবল পূর্বোক্ত দুইটি ধ্যানের বিষয় 
স্থল, এখানে ধ্যানের বিষয় সুক্ষ । 

সূন্মমবিৰয়ত্বঞ্চালিঙ্গ-পৰ্যবমানম্‌ ৷ ৪৫॥ : 

_সৃক্মমবিষয় অলিঙ্গে অর্থাৎ অব্যক্ত বা প্রধানে ( প্রকৃতিতে ) 


পর্যবসিত হয় । 
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ভূতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থুল বলে। স্থক্মবস্ত 
তন্মাত্র। হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয় মন ( অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, ইন্জিয়ের 
সমষ্টিম্বরূপ ), অহঙ্কার, মহত্ত্ব (যাহা সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সব, 
রজঃ ও তমোঁগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান (প্রকৃতি অথবা অব্যক্ত ), 
এ-সবই স্ক্ম বস্তুর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর 
পড়েন না। 


তা এব সবীজঃ সমাধি ॥ ৪৬ ॥ 
_ পূর্বোক্ত সমাধিগুলি সবই সবাঁজ সমাধি । 
এই সমাধিগুলিতে পূর্বকর্ষের বীজ নাশ হয় না; সুতরাং এগুলি 
দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। তবে এগুলি দ্বারা কি হয়? তাহা পরবর্তী 
সুত্রগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। 


নিবিচার-বৈশারন্কেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥ 
_নিবিচার সমাধিতে সত্বগুণপ্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে 
স্থির হয়, ( ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা )। 


খাতস্তরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮॥ 
উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে খতস্তর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ 
জ্ঞান বলে। 


পরস্ত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে । 


শতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়। বিশেবার্থত্বা ॥ ৪৯॥ 
_-যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহ! 
সাধারণ বস্তবিষয়ক । যে-সকল বিষয় আগম-ও অন্ুমান-জন্য 
জ্ঞানের গোচর নয়, তাহারা পূর্বকথিত সমাধির প্রকাশ্য । 
ইহার তাৎপর্য এই যে, সাঁধাঁরণ-বস্তবিষয়ক জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষান্থতব, 
তছুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। “বিশ্বস্ত 
লোক’ অর্থে যোগীরা খষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, খষি অর্থে বেদবণিত 
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ভাবগুলির ব্রষ্টা অর্থাৎ বাহার সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের 
মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এইজন্য যে, উহা! বিশ্বস্ত লোকের বাঁক্য। শান 
বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাঁহার! বলেন, শুধু শান্তর আমাদিগকে সত্য 
অন্থভব করাইতে কখনই সমর্থ নয়। আমর! সমগ্র বেদপাঠ করিলাম, তথাপি 
আধ্যাত্মিক তত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল না। কিন্তু যখন আমর! সেই 
শান্তরোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে কার্য করি, তখনই আমর! এমন এক 
অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় শান্রোক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়; 
যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান যেখানে ঘে ষিতে পারে না, উহা৷ সেখানেও প্রবেশ 
করিতে সমর্থ, সেখানে আপ্তবাক্যেরও কোন কার্যকারিত। নাই। এই স্ুত্রদ্বার 
ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে । প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম, উহাই ধর্মের সার, 
আর অবশিষ্ট যাহ! কিছু--যথা ধর্মবন্তৃতীশ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তকপাঠ বা 
বিচার-_কেবল এঁ পথের জন্য প্রস্তুত হওয়| মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নয়। 
কেবল বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সায় দেওয়া বা৷ না-দেওয়া প্রকৃত ধর্ম নয়। 
যোগীদিগের মূল ভাব এই যে, আমরা যেমন ইন্জিয়-গ্রাহথ বিষয়ের সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শে আসি, ধর্মও তেমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; বরং ধর্ম আরও 
গভীরভাবে অনুভূত হইতে পাঁরে। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ধর্মের যে-মকল 
প্রতিপাগ্ঘ সত্য আছে, বহিবিন্দরিয় দ্বার] এগুলি প্রত্যক্ষ কর! যাইতে পারে ন1। 
চক্ষুদ্বারী আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না ব! হস্তদ্বার। ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে 
পারি না। আর ইহাঁও জানি যে, বিচার আমাদিগকে ইন্দ্িয়ের অতীত প্রদেশে 
লইয়! যাইতে পারে না $ উহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এদেশে ফেলিয়া 
দরিয়া চলিয়া যাঁয়। সমস্ত জীবন আমর! বিচার করিতে পারি, তথাপি 
আধ্যাত্মিক তত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে পাঁরিব না। এইরূপ বিচার তে! 
সহন্মবর্ষ ধরিয়া চলিতেছে; আমর! যাহা সাক্ষাৎ অন্থভব করিতে পারি, 
তাহাই ভিতিম্বরূপ করিয়া সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচাঁরাঁদি করিয়। থাকি । 
অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়ানুভূতিরূপ গণ্ডির 
ভিতরেই ভ্রমণ করিতে হইবে ; উহা তাঁহার বাহিরে কখনই যাইতে পারে না। 
স্থতরাং আধ্যাত্মিক তত্বামুভূতির ক্ষেত্র ইন্দিয়ামুভূতির বাহিরে। যোগীরা 
বলেন, মান্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও বিচারশক্তি দুই-ই অতিক্রম করিতে পারে। 
নিজ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষের আছে, আর এই শক্তি 
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প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জীবে অন্তনিহিত। যৌগাভ্যাসের দ্বারা এই 
শক্তি জাগরিত হয়। তখন মান্য বিচারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়| তর্কের 
অগম্য বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করে। 


তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারগ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥ 
_-এই জমাধিজাত (জ্ঞান ও ক্রিয়া ) সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের 
প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে আর আসিতে দেয় না। 


আমরা পূর্বন্থত্রে দেখিয়াছি যে, এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার একমাত্র 
উপাঁয়__একাগ্রতা। আমরা আরও দেখিয়াছি পূর্বসংস্কারগুলিই কেবল 
আমাদিগের ও প্রকার একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক । তোমর1 সকলেই 
লক্ষ্য করিয়াছ যে, যখনই তোমর! মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই 
তোমাদের নানাপ্রকীর চিন্তা আঁসে। যখনই ঈশ্বরচিত্ত। করিতে চেষ্টা কর, 
ঠিক সেই সময়েই এ-সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্য সময়ে এগুলি তত 
প্রবল থাকে না, কিন্তু যখনই এগুলিকে দূর করিবার চেষ্ট। কর, তখনই উহার 
নিশ্চয় আসিবে, তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়! ফেলিবার চেষ্ট। 
করিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতী-অভ্যাসের সময়েই এগুলি 
এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি এগুলিকে দমন করিবার 
চেষ্টা, করিতেছ বলিয়াই উহার! সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্যান্য সময়ে 
উহার! এভাবে বল প্রকাশ করে না। এ-সকল পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই 
বাকত! চিত্তের কোন স্থানে উহার! জড়ো হইয়! রহিয়াছে, আর ব্যাঁঘ্রের 
মতে! লক্ষ দিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্বদা প্রস্তুত হইয়৷ রহিয়াছে। 
এগুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে 
রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেই ভাঁবটিই আসে, অন্যান্ত ভাবগুলি চলিয়। 
যায়। তাহা ন| হইয়। এগুলি এ সময়েই আপিবাঁর চেষ্টা করিতেছে । মনের 
একাগ্রতা-শক্তিকে বাঁধা দিবার ক্ষমতা! সংস্কারদমূহের আছে। কুতরাং যে 


* সমাধির কথ| এইমাত্র বল! হুইল, উহ! অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যক, কারণ 


উহা এ সংস্কীরগুলি দমন করিতে সমর্থ। এইরূপ সমাধি-অভ্যাসের দ্বার! 
যে সংস্কার উখিত হইবে, তাহা এত প্রবল হইবে যে, অন্তান্য সংস্কারের 
কাৰ্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়। রাখিবে। 


সমাধি-পাদ ৩৩৫ 


তন্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নিবীজঃ সমাধিঃ॥ ৫১ ॥ 
_তাহারও (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ 
করে ) অবরোধ করিতে পারিলে সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নিবাঁজ 
সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। 


তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য-_এই 
আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আমরা আত্মাকে উপলদ্ধি করিতে পাঁরি 
না, কারণ উহা! প্রকৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। 
অজ্ঞান ব্যক্তি নিজের দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। অপেক্ষাকৃত 
পণ্ডিত ব্যক্তি মনকেই আত্ম! বলিয়| মনে করেন। কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত । 
আত্ম! এই-সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত হন কেন? চিত্তে নানাপ্রকার 
তরঙ্গ উঠিয়া আত্মাকে আবৃত করে, আমর! কেবল এই তরব্রগুলির ভিতর 
দিয়াই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাই । যদি ক্রোধরূপ তরঙ্গ 
উত্থিত হয়, তবে আমরা আত্মাকে ক্রোধযুক্ত মনে করি) বলিয়৷ থাকি 
আমি রুষ্ট হইয়াছি। যদি প্রেমের একটি তরঙ্গ চিত্তে উখিত হয়, তবে এ 
তরঙ্গে নিজেকে প্রতিবিদ্বিত দেখিয়! মনে করি, আমি ভাঁলবাঁসিতেছি। যদি 
দুর্বলতারূপ তরঙ্গ আমে, উহাতে আত্ম প্রতিবিদ্বিত হয় এবং মনে করি 
আমি ছুর্বল। এই. সংস্কারগুলি আত্মার স্বরপকে আবৃত করিলেই এই-সব 
বিভিন্ন ভাব উদ্দিত হইয়া! থাকে । চিভহুদে যতদিন পর্যন্ত একটি তরত্ও 
থাকিঘে, ততদিন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হইবে না। যে পর্যন্ত না 
সকল তরঙ্গ একেবারে উপশান্ত হইয়| যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত 
স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে ন!। এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমেই শিক্ষ! 
দেন, এই তরক্ব-রূপ বৃত্তিগুলি কি; তারপর বলেন, এগুলি দমন করিবার 
শ্রেষ্ঠ উপায় কি। তৃতীয়তঃ শিক্ষা দিলেন_যেমন এক বৃহৎ অগ্নি ক্ষুদ্ৰ 
অগ্নিকে গ্রাস করে, তেমনি একটি তর্কে কিভাবে এত প্রবল করা 
যায়, যাহাতে অপর তরঙ্রগুলি একেবারে উহাতে লুপ্ত হইয়! যাঁয়। যখন 
একটি মাত্র তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহাকেও দমন কর! সহজ হইবে। 
যখন উহাও চলিয়া যাইবে, তখনই সেই সমাধিকে নিবাঁজ সমাধি বলে। 
তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজ-্বরূপে নিজ-মহিমায় অবস্থান 
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করিবেন। আমরা তখনই জানিতে পারিব, আত্মা মি বা যৌগিক 
পদার্থ নন, আত্মাই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র মৌলিক পদার্থ, সুতরাং 
আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই ; আত্মা অমর, অবিনশ্বর, নিত্য, চৈতন্তঘন 
অতা-ন্বরূপ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাধন-পাদ 


তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥ 
_-তপস্তা, অধ্যাত্মশান্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল-সমর্পণকে 


পক্রয়াযোগ” বলে। 


পূর্ব অধ্যায়ে যে-সকল সমাধির কথা বল! হইয়াছে, তাহ! লাভ কর! অতি 
কঠিন। এইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে এ-নকল সমাধিলাভের চেষ্টা 
করিতে হুইবে। ইহার প্রথম সোপানকে “ক্রিয়াযোগ” বলে। এই শবের 
আক্ষরিক অর্থ__কর্মদাঁরা যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া । আমাদের ইন্দ্িয়গুলি 
যেন অশ্ব, মন তাহার লাগাম, বুদ্ধি সারথি, আত্মা সেই রথের আরোহী 
আর এই শরীর রথন্বরূপ।১ মানুষের আত্মাই গৃহস্বামী, রাজা-রূপে এই রথে 
তিনি বসিয়া আছেন। অশ্বগণ যদি অতি প্রবল হয়, রশ্িদ্ধারা৷ সংযত না 
থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধিরূপ সারথি এ অশ্বগণকে কিরূপে সংযত করিতে 
হইবে তাহা ন! জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে । 
পক্ষান্তরে যদি ইন্দরিয়ক্ূপ অশ্বগণ সংযত থাকে, আর মনরূপ রশ্মি বুদ্ধির়প 
সারথির হস্তে দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে, তবে এ রথ ঠিক উহার গন্তব্য স্থানে 
পৌঁছিতে পারে। এখন এই তপস্তা-শব্দের অর্থ কি? ‘তপস্তা’ শব্দের অর্থ 
_ এই শরীর ও ইন্দরিয়গণকে চালন। করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়) 
থাকা, উহাঁদিগকে ইচ্ছামত কার্য করিতে না দিয়া আত্মবশে রাখা । 

পাঠ বা! স্বাধ্যায়। এক্ষেত্রে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, 
উপন্যাস বা গল্পের বই পড়া নয়__যে-সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তিবিষয়ে উপদেশ 
ও নির্দেশ আছে, সেই-নকল গ্রন্থপাঁঠ। আবার “স্বাধ্যায়’ বলিতে বিতর্কমূলক 
পুস্তকপাঠ মোটেই বুঝায় না। বুঝিতে হইবে যোগী বিতর্কমূলক পাঠ ও 
আলোচন! শেষ করিয়াছেন) তিনি তৃপ্ত, উহাতে আর তাহার রুচি নাই। 
তিনি পাঠ করেন শুধু তাহার ধারণাগুলি দৃঢ় করিবার জন্য। ছুই প্রকার 


১. তুলনীয় £ কঠ উপ” ১/৩৩-৪ 
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৩৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শান্ত্রীয় জ্ঞান আছে £ “বাদ” (যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মক ) ও সিদ্ধান্ত 
(মীমাংসাত্মক )। অজ্ঞানীবস্থায় মান্য প্রথমোক্ত প্রকার জ্ঞানান্থশীলনে 
প্রবৃত্ত হয়, উহ তর্কযুদ্ধ-্বরূপ-_প্রত্যেক বিষয়ের স্বপক্ষ-বিপক্ষ দেখিয়! বিচার 
করা) এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায়__সমাঁধানে উপনীত 
হুন। কিন্ত শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে,না। এই সিদ্ধান্তবিযয়ে 
মনের ধারণ! প্রগাঢ় করিতে হইবে। শান্তর অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্, অতএব 
সকল বস্তুর সারভাগ গ্রহণ করা জ্ঞানলাভের গোপন রহস্য । এ সারটুকু 
লইয়। ও উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল 
হইতে একটি প্রবাদ” প্রচলিত আছে-_যদি তুমি কোন রাঁজহংসের সম্মুখে 
একপাত্র জলমিশ্রিত দুগ্ধ ধর, তবে সে দুগ্ধটুকু পান করিবে, জলটুকু পড়িয়া 
থাকিবে। এইরূপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া 
অসারটুকু ফেলিয়! দিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্যক । 
অন্ধভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। যোগী এই তর্কযুক্তির অবস্থা 
অতিক্রম করিয়া পর্বতবৎ একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার 
তখন একমাত্র উদ্দেশ্_এ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, 
বিচার করিও ন!; যদি কেহ জোর করিয়৷ তোমার সহিত তর্ক করিতে 
আসে, তুমি তর্ক না করিয়! চুপ করিয়। থাকিবে । কোন তর্কের উত্তর ন! 
দিয়। শান্তভাবে সেখান হইতে চলিয়| যাইবে, কারণ তর্ক কেবল মনকে চঞ্চল 
করে। তর্কের প্রয়োজন ছিল কেবল বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য ; অযথা বুদ্ধিকে 
চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি দুর্বল যন্ত্রমাত্র, উহ! আমাদিগকে 
শুধু ইন্জিয়ের গপ্ডিতে সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে। যোগী চান ইন্দিয়াতীত 
অনুভূতির রাজ্যে যাইতে, স্থতরাং তাহার পক্ষে বুদ্ধালনার আর কোন 
প্রয়োজন থাকে না। এই-বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, স্থতরাং আর 
তর্ক করেন না, মৌন অবলম্বন করেন। তর্ক করিতে গেলে মনের সাম্য নষ্ট 
হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; ইহ! তাঁহার পক্ষে 
বিদলমাত্র। এই-সব তর্ক ও যুক্তির দ্বারা তত্বাম্বেষণ শুধু প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়ে। 
১ অনন্তপারং কিল শব্দশাস্তং বল্ং তথায়র্বহবশ্চ বিদ্াঃ। 
সারং ততে গ্রাহমপান্ত ফন্ত হংসৈর্া ক্ষীরমিবাস্ুমধ্যাং ॥ 


সাধন-পাদ ৩৩৯ 
এই তর্কুক্তির অতীত রাজ্যে উচ্চতর তত্বসমূহ রহিয়াছে। সমগ্র জীবনট। 
কেবল বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় বিবাদ ব! বিতর্ক-সমিতি লইয়া কাঁটাইবার 
জন্য নয়। 

ঈশ্বরে কর্মফল-অর্পণ অর্থে কর্মের জন্য নিজে কোনরূপ প্রশংস! বা নিন্দা 
দ্বার! প্রভাবিত না হইয়া ছুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শান্তিতে অবস্থান কর! 
বুঝায়। 

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থন্চ ॥ ২॥ y 

_ এক্রিয়াযোগের প্রয়োজন সমাধি অভ্যাসের স্থুবিধা করিয়া দেওয়া 
এবং ক্লেশজনক বিদ্বসমুদয় ক্ষীণ করা। 

আমরা অনেকেই মনকে আছুরে ছেলের মতো৷ করিয়া ফেলিয়াছি। উহা! 
যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকি। এই জন্য সর্বদা ক্রিয়াযোগের অভ্যাস 
আবশ্যক, যাঁহাঁতে মনকে সংযত করিয়৷ নিজের বশীভূত করা যাঁয়। এই 
সংযমের অভাব হইতেই যোগের বিত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ও তাহাঁতেই 
'ক্লেশের উৎপত্তি। এগুলি দূর করিবার উপায়_ক্রিয়াযোগের দ্বারা মনকে 
বশীভূত করা, মনকে উহার কাধ করিতে না দেওয়া । 

অবিগ্ঠাহম্মিতারাগদ্বেবাভিনিবেশীঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥ 

_ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (জীবনে আসক্তি ), 
_-এইগুলিই পঞ্চ ক্লেশ। 


ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনরূপে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে। 
অবশ্য অবিদ্যাই কারণ এবং অন্ত চারটি ফল। অবিষ্ঠাই আমাদের দুঃখের 
একমাত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ দুঃখ 
দেয়? আত্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ ; আত্মাকে অজ্ঞান, ভ্রম বা মায়! ব্যতীত আর 
কোন্‌ বস্তু দুঃখী করিতে পারে? আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভরমমাত্র। 
তাবিষ্ভা ক্ষেত্ৰমুত্তরেষাং প্রন্থগুতন্ুবিচ্ছিম্নোদারাণীম্‌ ॥ ৪ ॥ 
__অবিষ্ঠাই পরবর্তীগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র; এগুলি কখন লীন 
(সুপ্ত )ভাবে, কখন স্ুক্মভাবে, কখন অন্ত বৃত্তি দ্বার! বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
অভিভূত হইয়া থাকে, কখন বা প্রকাশিত (বিস্তারিত) থাকে। 


৩৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অবিষ্যাই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের (জীবনে আসক্তির ) 
কারণ। ও সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন অবস্থায় 
থাকে। কখন এগুলি 'সুপ্চ'ভাবে থাকে। তোমর! অনেক সময় “শিশুতুল্য 
নিরীহ’ এই বাক্য শুনিয়া থাকো, কিন্ত এই শিশুর ভিতরেই হয়তো দেবতা 
বা অস্থরের ভাব রহিয়াছে । ওঁ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে । যোগীর 
হৃদয়ে পূর্বকর্মের ফলস্বরূপ এ সংস্কারগুলি “তঙগ” (নুক্ম)-ভাবে থাকে। 
ইহার তাৎপর্য এই, এগুলি খুব স্ক্র অবস্থায় থাকে ; যোগী এগুলি দমন 
করিয়া রাখিতে পারেন__যাহাতে উহার! ব্যক্ত হইতে না পাঁয়। “বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় কতকগুলি প্রবল সংস্কার অন্য কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের 
জন্য অভিভূত বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্ত যখনই এ কাঁরণগুলি চলিয়া 
যায়, তখনই আবার অন্য সংস্কারগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই শেষ 
অবস্থাটির নাম “উদার (বিস্তৃত)। এ অবস্থায় সংস্কারগুলি অঙ্গকুল 
পরিবেশ পাইয়। শুভ ব! অশুভরূপে প্রবলভাবে কার্য করিতে থাকে । 

অনিত্যাশুচিদ্ুঃখানাত্মন্থ নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥ 
__অনিত্য, অপবিত্র, ছুংখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, 
সুখকর ও আত্মা বলিয়া! ভ্রম হয়, তাহাকে ‘অবিদ্যা!’ বলে। 

এই সমুদয় সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিদ্যা । আমাদের প্রথমে জানিতে 
হইবে, এই অবিদ্যা কি। আমরা সকলেই মনে করি, ‘আমি শরীর ; শুদ্ধ 
জ্যোতির্সয় নিত্য-আনন্ন্বরূপ আত্মা নই'_ইহাই অবিদ্ধা। আমরা! মুছষকে 
শরীর বলিয়াই ভাবি এবং সেইভাবেই দেখি, ইহ্‌! মহা ভ্রম। 

দৃগ্দৰ্শনশক্ত্যোরেকাজ্মতৈবাহস্মিতা ॥ ৬ ॥ 

_ট্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অস্মিতা। 


আত্মাই যথার্থ 'রষ্া, তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র, অনস্ত ও অমর । আর 
দর্শনশক্তি” অর্থাৎ, উহার ব্যবহার্য যন্ত্র কি কি? চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ 
নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, মন ও ইন্দরিয়গণ-_এইগুলি আত্মার যন্ত্র । এইগুলি 
তাহার বাহ্‌ জগৎ দেখিবার হন্শ্বপ, আর আত্মার সহিত এগুলির 
একীভাঁবকে অস্মিতাঁরূপ অবিদ্যা বলে। আমরা বলিয়া থাকি, ‘আমি চিত্ত’, 
‘আমি চিন্তা” ‘আমি রুষ্ট হইয়াছি”, অথবা ‘আমি স্থখী’। কিন্তু কিরূপে আমর! 
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কষ্ট হইতে পারি বা কাহাকেও স্বণা করিতে পারি? আত্মার সহিত 
নিজেকে অভেদ জানিতে হইবে। আত্মার তো কখন পরিণাম হয় ন|। 
আত্ম যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে এই স্থখী, এই দুঃখী হইতে 
পারেন? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্বব্যাগী। কে তীহাকে পরিবতিত 
করিতে পারে? আত্মা সর্ববিধ নিয়মের অতীত। কে তাহাকে বিকৃত 
করিতে পারে? জগতের কোন কিছুই আত্মার উপর কোন কার্য করিতে 
পারে না। তথাপি আমর! অজ্ঞতাবশতঃ নিজদিগকে মনোবৃত্তির সহিত 
একীভূত করিয়| ফেলি এবং মনে করি সুখ বা দুঃখ অন্ুভব করিতেছি। 
সুখানুশরী রাগঃ ॥ ৭ ॥ 

__যে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে 
রাগ বলে। 

আমরা কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি; যে-সব বিষয়ে আমরা 
সুখ পাই, সেগুলির দিকে মন একটি প্রবাহের মতে৷ প্রবাহিত হইতে 
থাঁকে। স্ুখ-কেন্দ্রের দিকে ধাবমান আমাদের মনের এ প্রবাহকেই “রাগ 
রা আসক্তি বলে। আমর! যাহাতে সুখ পাই না, এমন কোন বিষয়ে 
আমর! কখনই আকষ্ট হই না। অনেক সময়ে আমরা নানা প্রকার অদ্ভুত 
বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি, তাহ! হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া, গেল, 
তাহ! সর্বত্রই খাটে । আমরা যেখানে সুখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হই। 


রী ছুঃখানুশরী দ্বেষঃ॥ ৮ ॥ 

__ছুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্থিতিশীল অস্তঃকরণবৃত্তি- 
বিশেষকে দ্বেষ বলে । 

যাহাতে আমর! দুঃখ পাই, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাই। 

স্বরসবাহী বিদুযোহপি তথাবূঢ্লোহভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥ 

_যাহা পূর্ব পূর্ব মরণান্ুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত ও যাহা 
পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠি, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা । 

এই জীবনের প্রতি মমত! প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাঁওয়! 
খায়। ইহার উপর পরজন্ম-সহন্ধীয় মত স্থাপন করিবার অনেক চেষ্টা 
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হইয়াছে, মান্য জীবনকে এত বেশী ভালবাসে বলিয়া ভবিষ্যতেও সে একটি 
জীবন আকাঁজ্কা করে। অবশ্য ইহা৷ বল! বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ 
কোন মূল্য নাই। তবে ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভূত ব্যাপার এই যে, 
পাশ্চাত্যদেশসমূহে এই জীবনের প্রতি মমতা হইতে যে ভবিষ্যৎ জীবনের 
সম্ভাব্যতা সুচিত হয়, তাহা কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, অন্যান্য জন্তুর 
পক্ষে নয়। ভারতবর্ষে_জীবনের এই মমতাই পূর্বসংস্কার ও পূর্বজীবন 
প্রমাণ করিবার অন্যতম যুক্তিত্বরূপ হইয়াছে। মনে কর, যদি সমুদয় 
জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়। থাকে, তবে ইহ! 
নিশ্চয় যে, আমরা যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন কল্পনাও 
করিতে পারি ন! বা৷ বুঝিতেও পারি ন1। কুকুটশাঁবকগণ ডিম্ব হইতে 
ফুটিবামাত্র খাদ্য খু'টিয়। খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা! 
গিয়াছে যে, যখন কুকুটা দ্বারা হংসডিম্ব ফুটানো হইয়াছে, তখন হংসশাঁবক ডিম্ব 
হইতে বাহির হইবামাত্র জলের দিকে চলিয়া! গিয়াছে; কুকুটা-মাত মনে করে, 
শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র 
উপায় হয়, তাহ! হইলে এই কুকুটশাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খু'টিতে শিথিল 
অথবা এ হংসশাবকগুলি কোথায় শিখিল জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান? 
যদি বলো, ইহ। সহজাত জ্ঞান (05690, তবে তো কিছুই বুঝা গেল না৷ 
কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ কর! হইল, ব্যাখ্যা কিছুই হইল না। এই সহজাত 
জ্ঞান কি? এইরূপ সহজাত জ্ঞান আমাদেরও অনেক আছে। দৃষ্টান্তস্বরপ' 
আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন; আপনাদের 
অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা! প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, 
তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দায় একটির পর আর 
একটিতে কত যত্বের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বহু বৎসরের, 
অভ্যাসের পর এখন আপনার! হয়তো কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছেন, 
সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোৌর উপর আগুলগুলি আপনা-আঁপনি চলিতে থাঁকিবে। 
উহ। এখন আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, স্বাভাবিক হইয়া! 
পড়িয়াছে। অন্তান্ যে-সব কাজ আমরা করিয়া থাকি, সেগুলি সম্বন্ধেও 
এরূপ । অভ্যাসের দ্বার! কোন কাজ স্বাভাবিক হইয়া যায়, স্বয়ংক্রিয় হইয়া 
যায়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, এখন যে ক্রিয়াগুলিকে ' স্বভাবজ 
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বলি, সেগুলি পূর্বে বিচার-সহিত করিতে হইত, এখন স্বাভাবিক হইয়! 
পড়িয়াছে। যোগীদের ভাষায় সহজাত জ্ঞান যুক্তি-বিচারের ক্রমসঙ্কুচিত 
অবস্থা মাত্র। বিচার-জনিত জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়| স্বাভাবিক সহজাত জ্ঞান বা 
সংস্কারে পরিণত হয়। অতএব আমরা যাহাকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহা 
যে বিচারজনিত জ্ঞানের সঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র, এরূপ চিন্তা কর! সম্পূর্ণ 
যুক্তিদদ্ৃত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ব্যতীত যুক্তিবিচার সম্ভব নয়, স্থতরাং 
সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। কুকুটগণ শ্ঠেনকে ভয় করে, 
হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, এ-ছুইটিই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল! এখন প্রশ্ন £ 
এই অন্ুভূতি__জীবাত্বার অথবা কেবল শরীরের? হংস এখন যাহা 
অন্গভব করিতেছে, তাহা কেবল এওঁ হংসের পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতা! হইতে 
আসিতেছে, না উহ হংসের নিজের অভিজ্ঞত1? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন, উহা! কেবল তাহার শরীরের ধর্ম। কিন্তু যোগীর| বলেন, উহা 
মনের অন্গভূতি__শরীরের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে মান্্র। ইহাঁকেই 
পুনর্জন্মবাদ বলে। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি-_আমাদের সমুদয় জ্ঞান, যেগুলিকে প্রত্যক্ষ, বিচাঁর- 
জনিত বা সহজাত জ্ঞান বলি, সে-সবই জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়াই আসিতে পারে; আর যাহাকে আমর! সহজাত জ্ঞান বলি, 
তাহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল, উহাই এখন নিয়স্তরে নামিয়া সহজাত 
জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত জ্ঞানে উন্নীত 
হইয়া" থাকে । সমুদয় জগতেই এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহার উপরেই 
ভারতের পুনর্জন্মবাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে। পুনঃপুনঃ 
অন্তুভূত নানাবিধ ভয়ের সংস্কার কালক্রমে জীবনের প্রতি এই মমতায় পরিণত 
হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল, হইতেই স্বাভাবিকভাবে 
ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে ছুঃখযন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। 
অতিশয় বিদান্‌ ব্যক্তিগণের মধ্যে যীহার! জানেন, এই শরীর চলিয়া যাইবে, 
যাহার! বলেন, “ভয় নাই, চিন্তা নাই; আমাদের শত শত শরীর হইয়া 
গিয়াছে, আত্মা কখনও মরে না তাহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা 
সত্বেও তাঁহাদের মধ্যে আমরা এই জীবনের প্রতি আসক্তি দেখিতে পাই। 
কেন এই জীবনের প্রতি আসক্তি? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা আমাদের 
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সহজাত বা স্বাভাবিক হইয়! পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা 
সংস্কারে’ পরিণত হইয়াছে, বল! যায়। এই সংস্কারগুলি সুক্ষ্ম বা গুপ্ঠতাবে 
চিত্তের ভিতর যেন নিত্রিত রহিয়াছে। পূর্বমৃত্যুর এই-সব অভিজ্ঞতা, 
যেগুলিকে আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, সেগুলি অবচেতন-ভূমিতে উপনীত 
হইয়াছে। এগুলি চিত্তেই বাস করে, নিক্রিয় মনের তরঙ্গ নয়, ভিতরে 
ভিতরে কাঁজ করিতেছে। ২ 
এই চিত্তবৃত্তিগ্ুলিকে অর্থাৎ যেগুলি স্থূলভাবে প্রকাশিত, সেগুলিকে 

আমর! বেশ বুঝিতে পারি ও অস্থভব করিতে পারি; এগুলিকে দমন 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্ত এই অুন্্মতর সংস্কারগুলির সম্বন্ধে কি কর! 
যায়? এগুলি দমন কর! যায় কিরূপে? যখন আমি রুষ্ট হই, তখন 
আমার সমুদয় মনটি যেন ক্রোধের এক বিরাট তরঙ্গাকার ধারণ করে। 
আমি উহা! অনুভব করিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়! নাড়িতে 
পারি, উহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি. 
গভীরে উহার কারণে যাইতে ন! পারি, তবে কখনই আমি উহাকে 
জয় করিতে সমর্থ হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথা বলিল, 
আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, আমি উত্তেজিত হইতেছি, সে আরও 
কড়া কথা৷ বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, 
আত্মবিস্বত হইলাম, ক্রোধবৃত্তির সহিত যেন নিজেকে মিশাইয়| ফেলিলাম। 
যখন সে আমাকে প্রথমে কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও আমার 
বোধ হইতেছিল আমি যেন ক্রুদ্ধ হইতেছি। তখন ক্রোধ একটি ও,আমি 
একটি, পৃথক্‌ পৃথক ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিলাঁম, তখন 
আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। এ বৃত্িগুলিকে মূলে 
বীজভাবেই সুন্মাবস্থাতেই সংযত করিতে হইবে। এগুলি আমাদের উপর 
ক্রিয়া করিতেছে,_আমরা ইহা বুঝিবার পূর্বেই গুলিকে সংযত করিতে 
হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির সুক্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত 
অবগত নয়। যে অবস্থায় এ বৃত্তিগ্ুলি অবচেতনভূমি হইতে একটু একটু 
করিয়া উদ্দিত হয়, তাহাকেই বৃত্তির সুক্মাবস্থা বলা যায়। যখন কোন হ্রদের 
তলদেশ হইতে একটি বুদ্ধদ উখ্িত হয়, তখন আমর! উহাকে দেখিতে পাই 
না; শুধু তাই নয়, উপরিভাগের খুব. নিকটে আমিলেও আমর! উহা 
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দেখিতে পাই না; যখনই উহা উপরে উঠিয়া মৃদু আলোড়ন স্থষ্টি করে, 
তখনই আমর! জানিতে পাঁরি-_-একটি তরঙ্গ উঠিতেছে। যখন আমর! 
কুক্মীবস্থাতেই তরঙ্গগুলিকে ধরিতে পাঁরিব, তখনই গুলিকে আয়ত্তে 
আনিতে সমর্থ হইব। এইরূপে স্থুলভাবে পরিণত হইবার পূর্বেই স্ক্্াবস্থায় 
ওঁ ইন্দ্রিয়বৃতিগুলি যত দিন না আমরা সংযত করিতে পারি, ততদিন 
আমাদের কোন বৃত্তিই পূর্ণভাঁবে জয় করার আশা নাই। ইন্দরিয়বৃত্তিগুলিকে 
সংযত করিতে হইলে এগুলিকে মূলে সংযত করিতে হইবে। কেবল তখনই 
আমরা বৃত্তিগুলির বাঁজ পর্যন্ত দ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব ; যেমন ভর্জিত 
বীজ মৃত্তিকাঁয় ছড়াইয়া দিলে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি এই ইন্রিয়ের 
বৃত্তিগুলি আর উদ্দিত হইবে না। 
তে গ্রতিপ্রসবহেয়াঃ সৃন্সমাঃ ॥ ১০ ॥ 

_ সেই সুক্ম সংস্কারগুলিকে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম 
দ্বারা (কার্ষকে কারণে পরিণত করিয়া ) নাশ করিতে হয়। 

ধ্যানের দ্বার! চিত্তবৃত্তিগুলি নষ্ট হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে 
সু্মংস্কার বা! বাসনা বলে। উহা! নাশ করিবার উপায় কি? উহাকে 
গ্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিনৌম-পরিণাঁমের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। 
প্রতিলোম-পরিণাম অর্থ_কার্ষের কারণে লয়। চিত্তরূপ কার্য যখন সমাধি- 
দ্বারা অস্মিত! বা অহঙ্কার-রূপ স্বকারণে লীন হইবে, তখনই চিত্তের সহিত এ 
হুক্ম সুংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়া যাইবে। ধ্যানের দ্বারা এগুলি নষ্ট কর! 
যায় না। 

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥ 

_ ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থলাবস্থা নাশ করিতে হয়। 

ধ্যানই এই বৃহৎ তরন্রগুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান 
উপায়। ধ্যানের দ্বারাই মন বৃত্তিরপ তরঙগুলি প্রশমিত করিতে পারে। 
যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যান 
কর, যতদিন না উহ! তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়, যতদিন না এ ধ্যান 
আপন! হইতেই আসে ততদিন যদি এরূপ কর, তাহ! হইলে ক্রোধ, দ্বণা 
প্রভৃতি বৃততিগুলি নিয়ন্ত্রিত হইবে, সংযত হইবে। 
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ক্লেণমূলঃ কর্মাশয়ো৷দৃষ্াদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
_ কর্মের আশয় বা আধারের মূল এই পূর্বোক্ত ক্লেশগুলি ; বর্তমান 
অথবা পর-জীবনে উহার! ফল প্রসব করে। 


কর্মীশয়ের অর্থ এই সংস্কারগুলির সমষ্টি । আমর! যে-কোন কাজ করি 
না কেন, অমনি মনোহ্রদে একটি তরঙ্গ উ্িত হয়। আমর! মনে করি, ও 
কাজটি শেষ হইয়া! গেলেই তর্টিও শেষ হইয়া! গেল; কিন্তু বাস্তবিক তাহ! 
নয়। উহা! স্থক্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, ও স্থানেই রহিয়াছে। 
যখন আমরা ও কার্ধের কথ স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা! পুনর্বার 
উদিত হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। অতএব উহ্‌ মনের ভিতরই 
গুঢভাবে ছিল; যদি না থাকিত, তাহ| হইলে স্মতি অসম্ভব হইত। 
স্থতরাং প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহ! শুভই হউক আর অশুভই 
হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সুস্মভাঁব ধারণ করে এবং ওঁ স্থানেই 
সঞ্চিত থাকে । সুখকর অথব| ছুঃখকর-_সকল প্রকার চিন্তাকেই ‘ক্লেশ’- 
জনক বাঁধা বলে, কারণ যোগীদের মতে উভয়েই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে। 
ইন্দিয়সমূহ হইতে যে-সব স্থখ পাওয়া যায়, পরিণামে সেগুলি দুঃখ আনিবে ॥ 
ভোগে ভোগতৃষ্ণ৷ বাড়িতেই থাকে ; তাহার ফল দুঃখ । মান্যের বাসনার 
অন্ত নাই, মানুষ ক্রমাগত বাসন! করিতেছে ; বাঁদন! করিতে করিতে যখন 
সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, কোনমতে তাহার বাসনা আর পূর্ণ হয় না, 
তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীর! শুভ ও অশ্তভ সংস্কার- 
" সমষ্টিকে ‘ক্লেশ’ বলিয়া থাকেন, এগুলি আত্মার মুক্তি পথে বাধা দেয়। 
সকল কার্ধের হুম্্মূল্বরূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হুইবে; 
তাহারা কারণন্বরূপ হইয়। ইহুজীবনে বা পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া 
থাকে (দৃষ্ট- বা অদৃষ্ট জন্ম-বেদনীয় )। বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন এ 
সংস্কারগুলি খুব প্রবল হয়, তখন শীঘ্রই ফল দান করে) অত্যুত্কট পুণ্য বা 
পাঁপকর্ম ইহজীবনেই ফল উৎপন্ন করে। যোগীরা বলেন, ষে-সকল ব্যক্তি 
ইহজীবনেই খুব প্রবল শুভমংস্কার উপার্জন করিতে পারেন, তাঁহাদের মৃত্যু 
হয় না, তাঁহার! ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন। 
যোগীদের গ্রন্থে এইরূপ কতিপয় দৃষটান্তের উল্লেখ আছে। ইহারা নিজেদের 
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শরীরের উপাদান পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, দেহের পরমাণুগুলিকে 
এমন নৃতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তীহাঁদের আর কোন পীড়া! হয় 
না এবং আমর! যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাঁহাদের নিকট আসিতে পাঁরে 
না। এরূপ হইবে ন! কেন? শারীরবিজ্ঞানে খাছ্ের অর্থ_হুর্য হইতে 
শক্তিগ্রহণ। এ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদ আবার কোন 
পশু ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে ।' 
এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হুইবে যে, আমর! 
সুর্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়| নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লই। যদি 
এইরূপ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার একটিমাত্র উপায় থাকিবে 
কেন? আমর] যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তিসংগ্রহের উপায় 
ঠিক তাহ! নয়; আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী স্রেপে করে না, 
কিন্তু-তাহা হইলেও সকলেই কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়। 
থাঁকে। যোঁগীরা বলেন, তাঁহার! কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে 
পারেন। সাধারণ উপায় অবলম্বন না৷ করিয়াও তাহার! যত ইচ্ছা শক্তি 
সংগ্রহ করিতে পারেন। উর্ণনীভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্তু বিস্তার 
করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে 
সেই তন্তু অবলম্বন না করিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আঁমাদের 
উপাদান-পদার্থ হইতে এই সায়ুজ্জাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই 
সাযুপ্রণালী অবলম্বন ন! করিয়া কোন কাজ করিতে পারি না। যোগী বলেন, 
ইহাতে"বদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই। 

এই তত্বটি আর একটি উদাহরণের দ্বার! বুঝানো যাইতে পারে। আমরা! 
পৃথিবীর যে-কোন দিকে তড়িৎশক্তি প্রেরণ করিতে পারি, কিন্ত আমাদিগকে 
উহ! তারের ভিতর দিয়া পাঠাইতে হয়। প্রকৃতি তো বিনা তারেই বহু 
পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ করিতেছে । আমরাই বাঁ কেন তাহা করিতে 
পাঁরিব না? আমর! চতুর্দিকে মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা 
যাহীকে মন বলি, তাঁহ! প্রায় তড়িৎশক্তির মতে|। গীযুর মধ্যে যে এক 
তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যে কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি 
আঁছে ইহা অতি স্পষ্ট, কারণ তড়িতের ন্যায় উহাঁরও দুই প্রান্তে বিপরীত 
শক্তিদ্য় দৃষ্ট হয় এবং তড়িতের ধর্মগুলি উহাতে দেখা যায়। এই তড়িংশক্তিকে 
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এখন আমর! কেবল ন্ীযুমগ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পাঁরি। 
কিন্তু ন্নাযুমগ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা কেন ইহা! প্রবাহিত করিতে সমর্থ 
হইব ন1? যোগী বলেন, ইহা! খুবই সম্ভব এবং ইহ! কার্ধে পরিণত কর! 
যাইতে পারে। আর ইহাতে কৃতকার্য হইলে তুমি সমগ্র জগতে এই শক্তি 
প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন ন্গাযুযন্ত্রের সাহায্য না 
লইয়াই যেখানে ইচ্ছ। যে-কোন শরীরের ছারা কার্য করিতে পারিবে । ষখন 
'কোন জীবাত্মা এই ন্ায়ুপ্রণালীর ভিতর দিয়া কাঁজ করে, আমরা তখন 
বলি মানুষটি জীবিত, এবং যখন এই যন্ত্রগুলির দ্বারা কাজ হয় না, তখন বলি 
মান্থষটি মৃত। কিন্ত যখন কেহ এই-সকল স্সাযুযস্ত্রের সাহায্যে বা! স্নায়ু ব্যতীতই 
কাজ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু_এই ছুই শব্দের আর 
কোন অর্থই নাই। জগতে সব শরীরই তন্মাত্রা দ্বার] রচিত, প্রভেদ কেবল 
বিন্যাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই ওঁ বিন্তাসের কর্তা হও, তাহা হইলে 
তুমি যেরূপে ইচ্ছা, এ তন্মাত্রাগুলির বিন্যাস করিয়| শরীর রচনা করিতে 
পারো। এই শরীর-_তুমি ছাড়া আর কে নির্মাণ করিয়াছে? আহার করে কে? 
যদি আর একজন তোমার হইয়। আহার করিয়! দিত, তবে তোমাকে আর 
বেশী দিন বীচিতে হইত না। এ খাদ্য হইতে রক্তই ব| উৎপাদন করে কে? 
নিশ্চয় তুমি। এ রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে? 
তুমিই । আমরাই দেহের প্রভু এবং উহাতে বাদ করিতেছি। দেহ কিভাবে 
আবার তরুণ করিয়া তোল! যায়, সেই জ্ঞান আমরা হাঁরাইয়া ফেলিয়াছি। 
আমরা যত্ত্রতুল্য স্বয়ংক্রিয়__অবনত হইয়া. পড়িয়াছি। আমর! "দেহের 
পরমাণুগুলির বিস্তাঁসপ্রণাঁলী ভুলিয়া গিয়াছি। স্ৃতরাং এখন আমরা যন্ত্রের 
মতো যাহা করিতেছি, তাহা জ্ঞাতসারে করিতে হইবে । আঁমরাঁই দেহের 
প্রভু, স্থতরাং আমাঁদিগকেই সেই বিন্যাসপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে। 
ইহাতে কৃতকার্য হইলেই আমর! ইচ্ছামত দেহকে আবার তরুণ করিয়া! তুলিতে 
সমর্থ হইব ; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু-_কিছুই থাকিবে না। 


সতি মূলে তদ্িপাকো জাত্যাুর্ভোগাঃ ॥ ১৩॥ 
মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার ফলম্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, 
ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সুখছুঃখাদি ভোগ হয়। 


সাধন-পাঁদ ৩৪৯ 
মূল অর্থাৎ সংস্কাররূপ কারণগুলি ভিতরে থাঁকে, তাঁহীরাই ব্যক্তভাব 
ধারণ করিয়| ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ হইয়া! কার্ষের উদয় 
হয়, আবার কার্য স্বন্মভাব ধারণ করিয়া পরবর্তী কার্ধের কারণস্বরূপ হয় । 
বৃক্ষ বীজ প্রসব করে, বীজ আবার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কাঁরণ হয়) 
এইরূপেই কার্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে । আমাদের এখনকার কাঁজকর্ম 
সবই পূর্বসংস্কারের ফলস্বরূপ । এই কার্যগুলি আবার সংস্কারে পরিণত হইয়া, 
ভবিষ্যৎ কার্ষের কারণ হইবে ; এইভাবেই চলিতে থাকে। এইজন্যই এই 
সূত্র বলিতেছে, কারণ থাকিলে তাহার ফল বা কার্য অবশ্যই হইবে । এই 
ফল প্রথমতঃ ‘জাঁতি’রূপে প্রকাশ পায়) কেহ বা মানুষ হইবে, কেহ দেবতা, 
কেহ পশু, কেহ বা অঙ্কুর হইবে। তারপর এই কর্ম আবার আয়ুকেও- 
নিয়মিত করে। একজন হয়তে। পঞ্চাশ বৎসর বাঁচে, আর একজন একশত 
বৎসর, আবার কেহ হয়তো ছুই বৎসর বয়সেই মরিয়! যায়; সে আর 
পূর্ণবয়স্ক হয় না। জীবনের এই-সব বিভিন্নত! পূর্বকর্দ্বারাই নিয়মিত হয়। 
কেহ যেন স্থখভোগের জন্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদি সে বনে গিয়া' 
লুকাইয়| থাকে, স্থুখ তাঁহাকে অস্থদরণ করিবে। আর একজন যেখানেই 
যায়, দুঃখ তাঁহাকে অন্থদরণ করে, সবই তাহার নিকট ছুঃখময়। এই-সবই- 
তাঁহাদের নিজ নিজ পূর্বকর্মের ফল। যোগীদিগের মতে পুণ্যকর্ম হইতে সখ, 
পাঁপকর্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, সে নিশ্চয়ই 
ছুঃখকষ্টরূপে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিবে। 
“ তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 
_ পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া উহাদের ফল যথাক্রমে 
আনন্দ ও ছুঃখ। 
পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈপুপবৃত্তিবিরোধাচ্চ 
ছুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫॥ 
_কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে ভোগ-ব্যাথাতের আশঙ্কায় 
অথবা সুখ-সংস্কারজনিত নূতন তৃষ্ণ! উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং গুণবৃত্তি 
(অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তমঃ) পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর। 


নিকট সবই যেন দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। 
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যোগীরা বলেন, যাহার বিবেকশক্তি আছে, ধাহার একটু ভিতরের 
দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সুখ ও দুঃখ নামধেয় সর্ববিধ বস্তুর অন্তনুল 
পর্যন্ত দেখিয়া! থাকেন, আর জানিতে পারেন উহার! সর্বদা সর্বত্র সমভাবে 
রহিয়াছে। একটির সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে 
মিশিয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মান্য সমগ্র জীবন 
কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে; সে কখনই তাহার বাঁসনাপুরণে 
সমর্থ হয় না। এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, ‘জীবনে সর্বাপেক্ষা 
আশ্চর্য ঘটনা এই যে, প্রতি মুহূর্তেই প্রাণিগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হুইতে 
দেখিয়াও মনে করিতেছি, আমর! কখনই মরিব ন! চতুদিকে মূর্থ দ্বার! 
পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতেছি, শুধু আমরাই পশ্ডিত_শুধু আমরাই 
ূর্বশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র । সর্বপ্রকার চঞ্চলতাঁর অভিজ্ঞতা ছারা বেষ্টিত হইয়া 
আমর! মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাঁসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাস! । 
ইহা কি করিয়া! হইতে পারে? ভাঁলবাসাও ্বার্থপরতা-মিশ্িত। যোগী 
বলেন, ‘পরিণামে দেখিতে পাইব, এমন কি পতিপত্বীর প্রেম, সন্তানের প্রতি 
ভালবাসা, বন্ধুদের প্রীতি__দবই অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়। আসে ৷? এই সংসারে 
ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। যখনই সংসারের সকল 
বাসনা, এমন কি ভালবাস! পর্যন্ত বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্যায় 
মান্য বুঝিতে পারে এই জগৎ কিভাবে ব্যর্থ, কতখানি স্বপ্রদূশ ! তখনই 
তাহার চোখে বৈরাগ্যের ক্ষণিক আলে! দেখা দেয়, তখনই সে অতীন্তরিয় সত্তার 
যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই জগদতীত তত্বটি হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত হয়; এই জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে ইহা কখনও সম্ভব হইতে 
পারে না। এমন কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধাহাকে এই উচ্চাবস্থা 
লাভের জন্য ইন্জিযস্থখভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন 
শক্তিগুলির পরস্পর বিরোধই দুঃখের কারণ। একটি মান্যকে একদিকে, 
অপরটি আর একদিকে টানিয়| লইয়া যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী স্থথ অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। র 


১. অহস্ভহনি ভুতানি গচ্ছন্তি বমমন্দিরমূ। 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছপ্তি কিমাশ্চর্মতঃপরম£-_মহীভারত, বনপর্ব 
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হেয়ং দুঃখমনাগতন্‌ ॥ ১৬॥ 
_যে দুঃখ এখনও আসে নাই, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। 


কর্মের কিঞ্চিদংশ আমাদের ভোগ হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিদংশ আমর! 
বর্তমানে ভোগ করিতেছি, অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয় 
আছে। আমাদের যাহ! ভোগ হইয়! গিয়াছে, তাহ! তে! চুকিয়। গিয়াছে। 
আমর! বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই 
হইবে, কেবল যে-কর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে, তাহাই 
আমর! জয় করিয়| নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। এই দিকেই আমাদের সকল 
ক্র নিয়োজিত করিতে হইবে। এজন্যই পতঞ্জলি বলিয়াছেন (২১০ ) 
_-সংস্কারগুলিকে কারণে লয় করিয়! নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। 


দ্রষ্ট দৃশ্যয়োঃ সংযোগে! হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥ 
_এই যে হেয়, অর্থাৎ যে ছুঃখকে ত্যাগ করিতে ০২ তাহার 
কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ । 


এই ভ্রষ্টার অর্থ কি? মানুষের আত্মা_ পুরুষ । দৃশ্য কি? মন হইতে 
আরন্ত করিয়া স্থল ভূত পর্যন্ত সমুদয় প্রক্কৃতি। এই পুরুষ ও (প্রকৃতির ) 
মনের সংযোগ হইতেই সমুদয় স্ুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের অবশ্য 
স্মরণ আছে, এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধস্বরূপ ; যখনই উহ! প্রকৃতির 
সহিত পংযুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতিতে প্রতিবিিত হইয়| সুখ বা দুঃখ অনুভব 
করে বলিয়া মনে হয়। 


প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্ৰিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থ দৃশ্যম্‌॥ ১৮ ॥ 
__দৃশ্য” বলিতে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। উহা! প্রকাশ-ক্রিয়া- 
ও স্থিতিশীল । উহা ভ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির 
জন্য । 

দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি ভূত ও ইন্দিয়সমষ্টি দ্বারা গঠিত) ভূত বলিতে 
স্থল, সবক্ম্ম সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় অর্থে চক্ষুরাদি সমুদয় 
ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম বা গুণ আবার তিন 


৩৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রকার, ষথা__প্রকাঁশ, কার্য ও জড়তা। ইহাঁদিগকেই অন্য ভাষায় সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ বলে। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্ঠ__যাঁহীতে পুরুষ 
সমুদয় ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার 
মহান্‌ এশ্বরিক ভাব বিশ্বত হইয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি বড় সুন্দর 
আখ্যায়িক। আছে। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হুইয়| কর্দমের ভিতর 
বাস করিতেন, তাঁহার অবশ্য একটি শুকরী ছিল, সেই শূকরী হইতে তাঁহার 
অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। দেবতার! তাঁহার ছুরবস্থা। দর্শন করিয়া 
তাঁহার নিকট আপিয়। বলিলেন, “আপনি দেবরাজ, দেবতার! আপনার শাসনে 
বাস করেন; আপনি এখানে কেন?" কিন্ত ইন্দ্র উত্তর দিলেন, ‘আমি বেশ 
আছি, কিছু ভাবিও না; এই শূকরী ও শীবকগুলি যতদিন আছে, ততদিন 
স্বর্গাদি কিছুই প্রার্থনা করি না। তখন সেই দেবগণ কি করিবেন ভাঁবিয়) 
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে তাহারা স্থির করিলেন, 
একে একে শাবকগুলি সব মারিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে একটি একটি 
করিয়া শাবকগুলি সব নিহত হইলে দেবগণ অবশেষে সেই শৃকরীকেও 
মারিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; 
দেবতারা ইন্দ্রের শুকরদেহটি চিরিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শুকরদেহ 
হইতে নির্গত হুইয়া। হাগিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, “কি ভয়ঙ্কর 
স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ! আমি দেবরাজ, আমি এই শৃকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম 
বলিয়া! মনে করিতেছিলাম ; শুধু তাই নয়, সমগ্র জগৎ শৃকরদেহ ধারণ করুক, 
_-আমি এইরূপ ইচ্ছাও করিতেছিলাম।” পুরুষও এইভাবে প্রকৃতির সহিত 
মিলিত হইয়! বিস্বৃত হন যে, তিনি শ্ুদ্ধন্বভাব ও অনন্তত্বরূপ। পুরুষকে 
‘অস্তিত্ববান্‌’ বলিতে পারা যায় না, কারণ পুরুষ স্বয়ং অস্তিত্বন্বরূপ । পুরুষ 
বা আত্মাকে ‘জ্ঞানী’ বলিতে পার! যায় না, কারণ আত্ম! স্বয়ং জ্ঞানন্বরূপ। 
তাহাকে “প্রেমসম্পন্ন' বলিতে পার! যায় না, কারণ তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ ৷ 
আত্মা অস্তিত্ববান্‌, জ্ঞানযুক্ত অথবা প্রেমময়__এরূপ বল! ভুল। প্রেম, 
জান ও অস্তিত্ব পুরুষের গুণ নয়, এগুলি তাহার স্বরূপ। যখন এগুলি কোন 
বস্তুর উপর প্রতিবিদ্বিত হয়, তখন এগুলিকে দেই বস্তুর গুণ বলিতে পার! 
যায়। কিন্তু এগুলি পুরুষের গুণ নয়, এগুলি সেই মহান্‌ আত্মার__অনস্ত 
পুরুষের স্বরূপ__তাহাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিজ মহিমায় বিরাজ 
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করিতেছেন । কিন্তু তিনি স্বরূপ ভুলিয়া এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, 
যদি তুমি তাঁহার নিকট গিয় বলো, “তুমি শুকর নও” তিনি চীৎকার করিতে 
থাঁকিবেন ও তোমাকে কাঁমড়াইতে আরম্ভ করিবেন । 
মায়ার মধ্যে__এই স্বপ্নময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশ। হইয়াছে 
এখানে কেবল রোদন, কেবল: ছুঃখ, কেবল হাহাকার-_এখানে কয়েকটি 
সবর্ণগোলক গড়াইয়! দেওয়া হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহা! পাইবার জন্য 
কাড়াকাড়ি করিতেছে । তুমি কোন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে না। 
প্রকৃতির বন্ধন তৌমাঁতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইহাই 
শিক্ষা দিয়া থাকেন, ধৈর্ধের সহিত ইহা! শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে 
বুঝাইয়। দিবেন, কিরূপে__এই প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া, মন ও জগতের 
সহিত এক করিয়া ফেলিয়! পুরুষ নিজেকে দুঃখী ভাঁবিতেছে। যোগী আরও 
বলেন, এই ছুঃখময় সংসার হইতে: অব্যাহতি পাইবার উপায় অভিজ্ঞতা 
অর্জনের মধ্য দিয়।। অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে নিশ্চয়ই, তবে যত শীঘ্র 
উহ! শেষ করিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। আমর! নিজেদের এই জালে 
ফেলিয়াছি, আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। আমর! নিজের) 
এই ফাঁদে পা দিয়াছি, নিজ চেষ্টাতেই আমাদিগকে ইহা! হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে হইবে । অতএব এই পতিপত্বীপ্রেম, বন্ধুগ্রীতি ও অন্ঠান্ত 'যে- 
নকল ছোটখাট ন্নেহ-ভালবাঁসার আকাজ্কা আছে, সবই ভোগ করিয়া 
লও। যদি নিজের স্বরূপ সর্বদ! স্মরণ থাকে, তাহ! হইলে তুমি শীঘ্রই 
নিরিদ্বে ইহা হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়| যাইবে | কখনও তুলিও না_-এই অবস্থা 
_ অতি অক্লক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। 
অভিজ্ঞতাই__-আঁমাঁদের একমাত্র মহান্‌ শিক্ষক, কিন্ত ও স্থুখছুঃখগুলিকে 
কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা বলিয়াই যেন মনে থাকে । এগুলি ধাপে ধাপে 
আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়৷ যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় 
বস্ত অতি তুচ্ছ হুইয়। যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত 
হইবেন, সমুদয় জগৎ তখন যেন সমুদ্রে একবিন্দু জলের মতো মনে হইবে, 
এবং উহা আপনিই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে । বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়। আমাদিগকে, যাইতেই হইবে, কিন্তু আমর! যেন আমাদের চরম লক্ষ্য 
কখনই বিশ্বত না হই । ; | 
১-২৩ 
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বিশেষাবিশেষলিঙ্মাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯॥ 
_গুণের. এই কয়েকটি অবস্থা আছে, যথা_বিশেষ, অবিশেষ, 


চিহ্ছমাত্র ( মহৎ ) ও চিহ্-শূন্য (প্রকৃতি )। 


আমি আপনাদিগকে পূর্ব পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, যোগশান্ত সাংখ্য- 
দর্শনের উপর স্থাপিত ; এখানেও পুনর্বার সাংখ্যদর্শনের জগতস্ুষ্টি-প্রকরণ 
আপনাদ্রিগকে স্মরণ করাইয়। দিব। সাংখ্যমতে প্রর্ৃতিই জগতের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ_দুই-ই। এই প্রকৃতিতে আবার ত্রিবিধ উপাদান 
আছে, যথা_সত্ব, রজঃ ও তমঃ। তম: উপাঁদানটি অন্ধকার, যাহা কিছু 
অজ্ঞানাত্মক ও গুরু পদার্থ সবই তমোময়। রজঃ ক্রিয়াশক্তি। সত্ব 
শান্তভাব_প্রকাশস্বভাব। স্থষ্টির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে, তাঁহাকে 
বলে ‘অব্যক্ত অবিশেষ বা! অবিভক্ত ; ইহার অর্থ_-ষে অবস্থায় নামরূপের 
বিভাগ নাই, যে অবস্থায় এ তিনটি পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে। 
তাঁরপর ও সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, এই তিন উপাদান বিবিধভাবে পরস্পর 
মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই 
তিনটি উপাদান বিরাজমান । যখন সত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় 
হয়) রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়া! বৃদ্ধি পায়, আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, 
আঁলস্ত ও অজ্ঞান আমাদের আচ্ছন্ন করে। সাংখ্যমতানমারে ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ ‘মহৎ’ অথবা বুদ্ধিতত্ব_উহাকে সমষ্টি-বুদ্ধি বল! যায়, 
ব্যষ্টি মন্্যযবুদ্ধি উহারই একটি অংশমাত্র । সাংখ্য মনোবিজ্ঞানে ‘মন’ ও বুদ্ধির 
মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আঁছে। মনের কার্য কেবল বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনা- . 
গুলিকে সংগ্রহ করিয়! বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি-মহতের সমীপে উপনীত কর! । বুদ্ধি 
এ-সকল বিষয় নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে অহংতত্ব ও অহংতত হইতে সুক্ম- 
ভূতের উৎপত্তি হয়। এই সুস্মভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হুইয়| এই 
বাহ স্থুলভূতরূপে পরিণত হয়; তাহা হইতেই এই স্থূল জগতের উৎপত্তি; 
সাংখ্যদর্শনের মত-_বুদ্ধি হইতে আরস্ত করিয়া, একখণ্ড প্রস্তর পর্যন্ত সবই এক 
উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল অক্মত! ও স্থলত! লইয়াই উহাদের 
প্রভেদ। স্বন্ম কারণ, স্থল কার্য । সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুয় সমুদয় প্রকৃতির 
বাহিরে, তিনি জড় নন; বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা! অথবা স্থলভূত কোন কিছুর সদৃশ 
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নন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্‌, ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা হইতে তাহারা 
সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্যই মৃত্যুরহিত, কারণ তিনি কোন প্রকার মিশ্রণ 
হইতে উৎপন্ন নন। যাহা মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখনও নাশ হইতে 
পারে না। এই পুরুষ বা আত্মানমূহের সংখ্যা অপীম। 

এখন আমর! এই স্ুত্রটির তাৎপর্য বুঝিতে পাঁরিব। “বিশেষ” অর্থে স্থুল- 
ভূত__যেগুলিকে আমরা! ইন্দরিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি । “অবিশেষ অর্থে 
সুম্মভূত-_তন্মীত্রা, এই তন্মাত্ৰ সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে না। 
পতঞ্চলি বলেন, “যদি তুমি যোগাভ্যান কর, কিছুদিন পরে তোমার 
অন্থভব-শক্তি এত সুক্ম হইবে যে, তুমি তন্নাত্রাগুলি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ 
করিবে” তোমরা শুনিয়াছ, প্রত্যেক ব্যক্তির চারিদিকে এক প্রকার 
জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদা এক প্রকার আলোক 
বাহির হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, কেবল ঘোগীই উহা দেখিতে পান । 
আমরা সকলে উহ! দেখিতে পাই না, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই 
ব্ুন্মকণ! নির্গত হয়, যেগুলি দ্বারা আমরা আঘ্রীণ পাই, সেইরূপ আমাদের 
শরীর হুইতেও সর্বদাই এই তন্মাত্রামকল বাহির হইতেছে। প্রত্যহই 
আমাদের শরীর হইতে শুভ ব| অশুভ শক্তি ও ভাঁবরাশি বাহির হইতেছে ; 
এবং আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই পরিবেশ এই তন্সাত্রায় পূর্ণ থাকে ॥ 
ইহার প্রকৃত রহস্ত ন! জানিলেও এইভাবেই অজ্ঞাতমারে মানুষের মনে মন্দির, 
গিজাঁদি করিবার ভাব আসিয়াছে । ভগবানকে উপাদনা করিবার, জন্য 
মন্দিরনির্নাণের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপামন) 
কর না কেন? কারণ না জানিলেও মানুষ বুঝিয়াছিল যে, যেখানে লোকে 
ঈশ্বরের উপাসনা! করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া যাঁয়। সকলে 
প্রত্যহ সেখানে যায়, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মানুষ পবিত্র 
হইতে থাঁকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিভ্রতর হইতে থাকে । যে ব্যক্তির অন্তরে 
বেশী সত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাহাঁরও সব্বগুণের উদ্রেক হুইবে। 
অতএব মন্দির ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাঁহার কারণ বুঝা 
গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমের 
উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। কিন্ত মুশকিল এই যে, মাঙ্ষ 
মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়-_অশ্বের সন্মুখে শকট যোজনা করে। প্রথমে মানুষই 
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এই স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়াছিল, তারপর সেই স্থানের পবিত্রতা আবার 
কারণ হইয়া অপরকেও পবিত্র করিত। যদি সে স্থানে সর্বদা! অসীধু লোকই 
যাতায়াত করে, তাহ! হইলে সেই স্থান অন্ান্ত স্থানের মতোই অপবিত্র 
হইয়া যাইবে | বাঁড়িঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়। 
গণ্য হয় কিন্ত এটি আমর! সর্বদা ভুলিয়া. যাই। এই কারণেই সমধিক 
গুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্মাগণ চতুর্দিকে এ সন্বগ্ুণ বিকিরণ করিয়! 
তাহাদের চতুপপার্থস্থ লোকের উপর দিনরাত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেন । মান্য. এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন 
ন্পর্শ করা যায়। সাধুর শরীর পবিত্র, তিনি যেখানে বিচরণ করেন, সেখানেই 
পরিত্রতা বিচ্ছুরিত হয়। যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই পবিত্র 
হইয়া যায়৷৷ 

এখন “লিঙ্রমাত্রেরণ অর্থ কি, দেখ! যাক। “লিঙ্গমাত্র' বলিতে বুদ্ধিকে 
বুঝায়; উহ! প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহা হইতেই অন্তান্ত সমুদয় বন 
অভিব্যক্ত হইয়াছে। গুণের শেষ অবস্থাটির নাম “অলিন্' ব| চিহুশূন্য। 
এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। 
প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাবটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগৎ চৈতন্তশক্তি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ কি-না, এ 
বিচার ছাঁড়িয়। দিয়। কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ধরিলে ঈশ্বরবাদের 
তাৎপর্য এই যে, চৈতন্যই সৃষ্টির আদি বস্তু ; তাহা হইতেই স্থুলভূতের প্রকাশ 
হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতের বলেন, চৈতন্য সৃষ্টির শেষ 
বস্ত। তাঁহাদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তসকল অল্পে অল্পে জীবজন্ততে 
পরিণত: হইয়াছে, এই জীবজন্ত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মন্ু্যরূপে বিকশিত 
হইয়াছে । তাঁহারা বলেন, জগতের সমুদয় বস্তু যে চৈতন্য হইতে প্রস্থত 
হইয়াছে তাঁহা নয়, বরং চৈতন্যই স্থষ্টির সর্বশেষ বস্ত। ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্ত আপাঁতিবিরুদ্ধ বলিয়! মনে হইলেও দুইটি সিদ্ধান্তই সত্য ৷ এরুটি অনন্ত 
শৃহ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ-ইত্যাদি ) প্রশ্ন এই, ইহার 
মধ্যে ক আদিতে অথবা খ. আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-খ 
এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা! হইলে অবশ্য “ক'কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু যদি 
তুমি উহাকে খ-ক এইভাবে গ্রহণ কর, তাহ! হইলে ‘খ’কেই আদি ধরিতে 
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হুইবে। আমরা যে দিক দিয় দেখিতেছি, তাঁহার উপর উহ নির্ভর করে। 
চৈতন্য পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্থুলভূতের আকার ধারণ করে, স্থুলভূত আবার 
চৈতন্যরূপে পরিণত হয়, এইভাবেই চলিতে থাঁকে। সাংখ্যেরা ও অন্যান্য 
ধর্মাচার্ধগ্ণ চৈতন্যকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে এ শৃঙ্খল এই আকার 
ধারণ করে, ষথা__প্রথমে চৈতন্য, পরে জড়।. বৈজ্ঞানিক জড়কে গ্রহণ 
করিয়া বলেন, “প্রথমে জড়, পরে চৈতগ্য’। উভয়েই একই শৃঙ্খলের কথা 
বলিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্ত এই চৈতন্য ও জড়-_-উভয়েরই পারে পুরুষ 
বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্মা বুদ্ধিও অতীত ; বুদ্ধি তাঁহারই 
প্রতিফলিত আলোক । 


ষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্ঠঃ ॥ ২০ ॥ 
_ দ্রষ্টট কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্রম্বরূপ, তথাপি 
বুদ্ধির ভিতর দিয়! তিনি দেখিয়া থাকেন। 


এখানেও সাংখ্যদর্শনের কথ! বলা হইতেছে । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 
সাঁখ্যদর্শনের এই মত যে, নিম্নতম বিকাশ হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই প্রকৃতির 
অন্তর্গত) পুরুষগণ প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষগণের কোন গুণ নাই। তবে 
আত্ম! দুঃখী বা স্থখী বলিয়া প্রতীয়মান হন কেন? প্রতিফলনের দ্বারা । 
একখগ্ড স্কটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে এ স্ষটিকটিকে লাল 
দেখাইবে ; সেইরূপ আমর! যে স্থখ বা দুঃখ বোধ করিতেছি, তাহ! 
বাস্তবিক প্রতিবিষ্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে এ-সকল কিছুই নাই। আত্মা 
প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্তু । প্রক্কৃতি এক বস্তু, আত্মা এক বস্তু, এই দুই 
চিরদিন পৃথক্‌। সাংখ্যেরা৷ বলেন যে, (বুদ্ধিজাত ) জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, 
উহার হীসবৃদ্ধি আছে, উহা! পরিবর্তনশীল ; শরীরের ন্যাঁয় উহাও ক্রমশঃ 
পরিণাম প্রাপ্ত হয়, শরীরের যে-সকল ধর্ম, উহাঁতেও প্রায় সে-সকল ধর্ম 
বিদ্যমান শরীরের পক্ষে নখ যেমন, এই জ্ঞানের পক্ষে দেহও সেইরূপ । নখ 
শরীরের একটি অংশ, উহাকে শত শত বার কাটিয়া ফেলিলেও শরীর বীচিয়া 
খাঁকে। সেইরূপ এই শরীর বহুবার পরিত্যক্ত হইলেও (বুদ্ধিজাত ) জ্ঞান 
যুগযুগাস্তর ধরিয়া খাঁকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জ্ঞান কখনও অবিনাশী 
হইতে পাঁরে না, কারণ উহা! পরিবর্তনশীল, উহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। আর 
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যাঁহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা, কখনও অবিনাশী হইতে পাঁরে না। এই 
জ্ঞান অবশ্যই জন্যপদার্ঘ। আর ইহা! হইতেই বুঝাইতেছে, অন্য আর এক পদার্থ 
আঁছে। - জন্যপদার্থ কখনও যুক্তত্বভাঁব হইতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সবকিছু 
প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং চিরকালের জন্য বদ্ধ। তবে মুক্ত কে? যিনি 
'কার্ধ-কাঁরণ-সম্বন্ধের অতীত, তিনিই প্রক্কত মুক্ত । তুমি যদি বলো, মুক্তভাবটি 
ভ্রমাত্মক, আমি বলিব, বন্ধনের ভাবটিও ভ্রমাত্মক। আমাদের জ্ঞানে 
এই দুই ভাবই সদ! বিরাঁজিত, পরস্পরের আশিত-একটি না থাকিলে 
অপরটি থাকিতে পারে নী। বন্ধন ও মুক্তি সমন্ধে ইহাই আমাদের ধারণা । 
যদি দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে চাই, আমাদের মাথা দেওয়ালে ধাক্কা! 
খায়; তাহা হইলে বুঝিলাম, আমরা এ দেওয়ালের দ্বারা সীমাবদ্ধ ৷ 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলীম, আমাদের একটা ইচ্ছাশক্তি আছে। এবং মনে 
করি, এই ইচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত করিতে পারি ॥ 
গ্রতিপদে এই বিরোধী ভাঁব-ছুইটি আমাদের সন্মুখে আমিতেছে। আমাদিগকে 
বিশ্বাস করিতেই হইবে আমরা মুক্ত; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দেখিতেছি, 
আমরা মুক্ত নই। দুইটি ভাবের মধ্যে একটি যদি ভ্রমাত্মুক হয়, তবে 
অপরটিও ভ্রমাত্মক হইবে; আর একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও, 
সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অনগভবরূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। যোগী 
বলেন, এই দুইটি ভাবই সত্য, বুদ্ধি পর্যন্ত ধরিলে আমরা বদ্ধ। কিন্ত 
আত্মা হিসাবে আমর! মুক্ত । মানুষের প্রকৃত স্বরূপ__ আত্মা বাঁ পুরুষ 
কার্ধকাঁরণ-শৃঙ্খলের বাঁহিরে। এই আত্মার মুক্তত্বভাবটি জড়ের ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের মধ্য দিয়া 'পরিক্রুত হইয়া বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নান! আকার ধাঁরণ' 
করিয়াছে । আত্মারই জ্যোঁতিঃ সবকিছুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে 
বুদ্ধির নিজের কোন আলো! নাই। মস্তিষ্কে প্রত্যেক ইন্দিয়েরই এক একটি কেন্দ্র 
আঁছে। সকল ইন্দরিয়ের যে একটিমাত্র কেন্দ্র, তাহা নয়, প্রত্যেক ইন্রিয়ের 
কেন্দ্র পৃথক্‌ পৃথক্‌। তবে আমাদের এই অমুভূতিগুলি সামগ্তস্ত লাভ করে 
কিভাবে? কোথায় তাহারা একত্ব লাভ করে? মস্তিষবে যদি তাহার! এই 
একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! প্রভৃতি ইন্দরিয়গুলির একটি 
মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্ত আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রত্যেকটি 
ইন্দিয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে। মান্য কিন্ত একই সময়ে দেখিতে 
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ও শুনিতে পায়। ইহাঁতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্যই 
একটি একত্ব আছে। বুদ্ধি মস্তিষ্কের সহিত নম্বদ্ব_কিন্ত এই বুদ্ধিরও 
পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। তিনিই একতৃস্বরূপ। তাহার নিকট গিয়াই 
সমুদয় বেদনা ও অনুভূতি মিলিত হয় ও একীভাব ধারণ করে। আত্মাই 
সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দিয়ান্ুভূতি মিলিত ও একীভূত 
হয়। সেই আত্মা যুক্তত্বভাব। এই আত্মার যুক্ত শ্বভারই তোমাকে 
প্রতি মুহূর্তে বলিতেছে, তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি ভুল করিতেছ। সেই 
মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
ফেলিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিবার চেষ্টা 
করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি মুক্রত্বভাব নয় । 
তুমি তখন সেই মুক্ত স্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাকো, কিন্ত প্রকৃতি 
তোমাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়। দেন, তুমি আবার, ভুল করিয়াছ। এই জন্তই 
একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধনের মিশ্রিত অনুভূতি দেখিতে পাঁওয়। 
যাঁয়। যোগী মুক্ত ও বদ্ধ, উভয় অবস্থারই বিশ্লেষণ করেন; এবং তাহার 
অজ্ঞানান্ধকার দুর হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত, জ্ঞানঘন ১ 
বুদ্ধিরূপ উপাধির মধ্য দিয়| তিনিই এই সান্ত ( সীমাবদ্ধ ) জ্ঞানরূপে প্রকাশ 
পাঁইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বদ্ধ। 


তদর্থ এব দৃশ্যন্তাত্বা ॥ ২১ ॥ 
_দৃশ্ঠের ( অর্থাৎ প্রকৃতির ) আত্মা (স্বভাব, প্রকৃতি ও তাহার 
বিভিন্ন আকারে পরিণাম ) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও যুক্তির) জন্য ৷ 


প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ পুরুষ উপস্থিত থাকেন, 
ততক্ষণই' তাঁহার শক্তি প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রের আলোক যেমন তাহার 
নিজের নয়, প্রতিফলিত, _প্ররুতির শক্তিও তদ্রপ । যোগীদের মতে প্রকৃতির 
সমুদয় অভিব্যক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন ; কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করা ছাঁড়া 
প্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই । 


কৃতাৰ্থ প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥ 
_িনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রকৃতি 


৩৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


(বা অজ্ঞান ) নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, কারণ অপরের পক্ষে 
উহা থাকে । 

আত্মা যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ক, ইহ! জানাঁনোই প্রকৃতির সব 
কাজের একমাত্র লক্ষ্য । যখন আত্মা ইহা! জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি 
আর তাঁহাকে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারেন না। যিনি মুক্ত ‘হইয়াছেন, 
তাঁহার পক্ষেই সমুদয় প্রকৃতি লয় পায়। কিন্তু অনস্ত কোটি আত্মা বাঁ পুরুষ 
চিরকালই থাকিবে, তাহাদের জন্য প্রকৃতি কার্য করিয়া যাইবে। 


স্বস্থামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলন্ধিহেতুঃ সংযোগঃ॥ ২৩ ॥ 
_ দৃশ্য ও উহার প্রভু ষ্টার শক্তিদয়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরপ ) 
স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ । 


এই সুত্রাহ্গসারে__আত্মা ও প্রকৃতি যখন সংযুক্ত হন, তখনই (এই 
মংযোগবশতঃ) উভয়ের ( যথাক্রমে দ্র্ট ত্ব ও দৃশঠত্ব) ছুই শক্তি প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । তখনই এই জগপ্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। 
অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু । আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাঁইতেছি যে, 
আমাদের দুঃখ বা স্থখের কারণ_-শরীরের সহিত সংযোগ । যদি আমার 
এই নিশ্চয় জ্ঞান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমীর শীত-গ্রীন্ম বা 
অন্য কিছুরই খেয়াল থাকিত না। এই শরীর একটি সংহতি মীত্র। আমার 
একটি দেহ আছে, তোমার অন্য একটি দেহ আছে, সুর্যের আবার একটি 
পৃথক্‌.দেহ__এরূপ বলা কেবল রূপকথামাত্র। সমগ্র জগৎ জর়ের এক 
মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের এক বিন্দুর নাম ‘তুমি’, এক বিন্দুর নাম “আমি, 
ও আর এক বিন্দুর নাম নুর । আমর! জানি, এই জড়রাশি সর্বদাই স্থান 
পরিবর্তন করিতেছে । আজ যাহা! সুর্যের উপাদানভূত, কাল তাহা আমাদের 
শরীরের উপাদানে পরিণত হইতে পারে । 


তন্তু হেতুরবিদ্ভা ॥ ২৪॥ 


__ এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান । 


আমরা অজ্ঞানবশতঃ এক নির্দিষ্ট শরীরে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া 
দুঃখের পথ উন্মুক্ত রাথিয়াছি। “আমি শরীর’ এই ধারণা একটি কুসংস্কার 
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মাত্র। এই কুসংস্কারই আমাদিগকে স্থখী বা দুঃখী করিতেছে। অজ্ঞান- 

প্রস্থত এই কুসংস্কার হইতে আমর! শীত-উষ্ণ, স্থখ-দুঃখ__এই সব বোধ 

করিতেছি। আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে অতিক্রম করা । কি করিয়া 

ইহ! কার্ধে পরিণত করিতে হইবে, যোগী তাহা দেখাইয়া দেন। ইহা 

প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন বিশেষ অবস্থায় শরীর দগ্ধ হইলেও 

মানুষ কোন যন্ত্রণা বোধ করিবে না। তবে মনের এইরূপ আকস্মিক 

উচ্চাবস্থা হয়তে| এক নিমিষের জন্য ঘূরণাবর্তের মতো আনে, আবার পরক্ষণেই . 
চলিয়া যাঁয়। কিন্ত যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে লাভ করি, তাহ! হইলে আমরা স্থায়িভাবে অনুভব করিব-_-শরীর 

হুইতে আত্ম! পৃথকৃ। 


তদভাবা সংযোগীভাবে। হানং তদ্দুশেঃ কৈবল্যম্‌॥ ২৫ ॥ 
__এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট 
হইয়া যায়। ইহাই হান '(অজ্ঞানের পরিত্যাগ ), ইহাই দরষ্টার 
কৈবল্যপদে অবস্থিতি বা মুক্তি । 


যোগদর্শনের মতে আত্ম। অবিষ্যাবশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছেন ; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্েশ্য। ইহাই 
সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য । আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম । বাহ্‌ ও অন্তঃপ্রকৃতি 
বশীভূত করিয়! আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, 
উপাঁসসা, মন:সংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় 
দ্বারা এই ত্রদ্মভাঁব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণা্দ। মত, 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শান্ত, মন্দির বা বাহ ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র । 
যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে চেষ্টা! করেন। 
যতদিন না আমর! প্রকৃতির প্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে পাঁরি, 
ততদিন তো আমর! ক্রীতদাস ১ প্রকৃতি যেমন নির্দেশ দেয়, আমরা সেইভাবে 
চলিতে বাধ্য হই। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, 
তিনি জড়কেও বশীভূত করিতে পাঁরেন। অনস্তঃপ্রক্ৃতি বাহপ্রক্কৃতি অপেক্ষা 
অনেক উচ্চতর, স্থতরাং উহার সহিত সংগ্রাম কর!--উহাকে জয় করা 
অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকৃতি জয় করিয়াছেন, 


৩৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


'সমূদয় জগৎ ভীহাঁর বশীভূত, তাহার দাসম্বরূপ। প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত 
করিবার উপায় রাজযোগে উপস্থাপিত হইয়াছে । আমরা বাহৃজগতে 
যে-সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তদপেক্ষা। উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে 
আনিতে হইবে । এই শরীর মনের একটি বাহ্‌ আবরণ মাত্র। শরীর ও।মন 
যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তাহা নয়, উহার! শুক্তি ও তাহার কঠিন আবরণের 
মতো । উহার! এক বস্তরই দুইটি বিভন্ন অবস্থা। শুক্তির আভ্যন্তরীণ 

. পর্দার্থাট বাঁহির- হইতে নানাপ্রকার উপাদান গ্রহণ করিয়া এ বাহ্‌ আবরণ 
প্রস্তুত করে। এইভাবেই মনোনামধেয় এই আভ্যন্তরীণ সুন্ম-শক্তিসমূহও 
বাহির হইতে স্থল পদার্থ লইয়া তাহা হইতে এই শরীররূপ বাহ্‌ আবরণ প্রস্তুত 
করিতেছে । সুতরাং যদি আমরা অন্তর্জগৎ জয় করিতে পাঁরি, তবে বাহজগ্ 
জয় কর! খুব সহজ হইয়! পড়ে। আবার এই ছুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন, 
তাহা নয়। - কতকগুলি শক্তি শারীরিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নয়। 
যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ সুক্মজগতের স্থূল প্রকাশ মাত্র, তেমনি বাহ- 
শক্তিগুলিও সুক্মশক্তির স্থল প্রকাশ মাত্র । 

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লুব। হানোপায়ঃ ॥ ২৬॥ 
_ নিরন্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান-নাশের উপায়। 


সমুদয় সাঁধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসছিবেক-_এইটি বিশেষরূপে জানা 
যে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, পুরুষ জড়ও নন, মনও নন ; আর উনি প্রকৃতি 
নন বলিয়। উহার কোনরূপ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। কেবল প্রতিই সর্বদা 
পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ও পুনঃসংশ্লেষ ঘটিতেছে। 
যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমর] এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিব, তখনই 
অজ্ঞান চলিয়া যাইবে । তখনই পুরুষ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌- ও 
সৰ্বব্যাপি-রূপে প্রতিভাত হইবেন । 


তন্ত সগুধা। প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 
_ তাহার ( জ্ঞানীর ) বিবেকজ্ঞানের উচ্চতম ভূমির সাতটি স্তর । 
যখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন উহা! একটির পর আর 


একটি করিয়া সপ্তস্তরে আসিতে থাকে । যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা 
আরম্ভ হয়, আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা জ্ঞানলাভ করিতেছি। 
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প্রথমেএইরূপ অবস্থা আনিবে, মনে হইবে--“যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি? ; 
মনে তখন আর কোনরূপ অসন্তোষ থাকিবে না। যতক্ষণ আমাদের 
জ্ঞানপিপাঁসা থাকে, ততক্ষণ আমর! ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। 
যেখানেই কিছু সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, অমনি সেদিকে ধাবিত হই ॥ 
সেখানে উহ! ন! পাইলে মনে অশান্তি আসে, আবার অন্ত একদিকে সন্ধান 
করি। যতদিন ন! অনুভব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরেই 
রহিয়াছে, যতদিন না বোধ করি, কেহই আমাদিগকে সত্যলাভে সাহায্য 
করিতে পারে না, আমাদের নিজেদের সাহাধ্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় 
সত্যান্বেষণই বুথা। বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে আমবা যে 
সত্যের নিকটবর্তা হইতেছি, তাহার প্রথম এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবে যে, 
এ অসন্তোষের ভাব চলিয়া যাইবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণ! হইবে, 
আমর! সত্য পাইয়াছি এবং ইহা! সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে ন1। 
তখন আমরা জানিতে পাঁরিব যে, সত্যস্বরূপ সুর্য উদ্দিত হইতেছেন, আমাদের 
অজ্ঞানরজনী প্রভাত হইতেছে । তখন সাহসে বুক বীধিয়া অধ্যবসায় 
অবলম্বন করিতে হইবে, _-ঘতদিন না! সেই পরমপদ লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় 
সমস্ত দুঃখ চলিয়! যাইবে । বাহ্‌ ব| আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে 
দুঃখ দিতে পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব, 
অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইব। চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় কর্তব্যের অবসান 
হুইবে। তারপরে “চিত্তবিমুক্তি” অবস্থা আসিবে । আমরা বুঝিতে পারিব» 
আমাদের বিদ্রবিপত্তি সব চলিয়া গিয়াছে । যেমন কোন পর্বতের চূড়া 
হইতে একটি প্রস্তরখণ্ড নিয়ে উপত্যকায় পতিত হইলে আর কখন উপরে, 
উঠিতে পারে না, সেইরূপ মনের সংগ্রাম ও চঞ্চলতা সব নীচে পড়িয়| যাইবে, 
আর.মনে উঠিবে না। পরবর্তী অবস্থায়_চিত্ত বুঝিতে পারিবে, ইচ্ছামাত্রই 
উহা! স্বকারণে লীন হইয়া যাইতেছে । অবশেষে দেখিতে পাইব, আমরা 
্ব-্বরূপে অবস্থিত আছি; দেখিব, এতদিন জগতে কেবল একাকী আত্মারূপে 
আমরাই রহিয়াছি। মন ব! শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। . 
উহার! তো আমাদিগের সহিত কখনই যুক্ত ছিল না । উহার! আপন আপন 
কাজ করিতেছিল, আমরা অজ্ঞানবশতঃ নিজদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত 
করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা একাকী, নিঃসন্ব, কেবল, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বব্যাপী 


৩৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ও সদানন্দ । আমাদের আত্মা এত পবিত্র ও পূর্ণ ছিল যে, আমাদের 
আর কিছুই আবশ্যক ছিল না। আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর 
কাহাকেও প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরাই সুখন্বরূপ। আমর! দেখিতে 
পাইব, এই জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। জগতে এমন কিছুই 
নাই, যাহা আমাদের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না৷ হইবে। ইহাই যোগীর 
চরম অবস্থা; যোগী তখন ধীর ও শান্ত হইয়া যান, আর কোন প্রকার কষ্ট 
অন্থভব করেন না, আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রান্ত হন ন! এবং দুঃখ আর 
তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানিতে পারেন, “আমি নিত্যানন্দ- 
স্বরূপ, নিত্যপূর্ণস্বরূপ ও সর্বশক্তিমান্‌ 


যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্ডিরীবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮॥ 
- যোগের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের মলিনত। 
দূর হইয়! গেলে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; উহার শেষ সীমা বিবেক- 
খ্যাতি। 


এখন সাধনের কথা বল! হইতেছে । এতক্ষণ যাহ| বল! হইতে ছিল, 
তাহা অনেক উচ্চতর ব্যাঁপার। উহা! অনেক দূরে, অনেক উর্ধে, কিন্ত 
'উহাই আমাদের আদর্শ। প্রথমতঃ শরীর ও মন সংযত করা আবশ্তক। 
তখনই পূর্বোক্ত আদর্শের উপলব্ধি স্থায়ী হইতে পাঁরে। আদর্শ 
কি, তাহা আমরা জানিয়াছি ঃ এখন উহ! লাভের জন্য সাধন করিতে 
হুইবে। 


যম-নিরমামন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান- 
সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি 
“এই আটটি যোগের অঙ্গস্বরূপ । 


অহিংসা-সত্যাস্তেয়-্রন্মচর্যাপরিগ্রহা মা ॥ ৩০ ॥ 
_-অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্য), ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ__- 
এএইগুলিকে ‘যম’ বলে। 


সাধন-পাদ ৩৬৫ 


পূর্ণ যোগী হইতে গেলে সাধককে স্বরী-পুরুষ লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে: 
হইবে । আত্মার কোন লিঙ্গ নাই; তবে লিঙ্গাভিমাঁন ছারা নিজেকে অবনমিত. , 
করিবে কেন? পরে আমর! আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই-সক্ল' 
ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৌর্ধ যেমন অসৎকার্য, পরিগ্রহ 
অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করাও সেইরূপ অসৎকর্ম। যিনি 
অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাহার মন দাতার মন দ্বারা 
প্রভাবিত হয়, সুতরাং যিনি দান গ্রহণ করেন, তীহার পতিত হইবার 
সম্ভাবন।। অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিলে মনের স্বাধীনত| নষ্ট 
হুইতে পারে, আমরা ক্রীতদাসতুল্য হইয়া পড়িতে পারি। অতএব কোন 
দান গ্রহণ করিও না।১ 
এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ীনবচ্ছিন্াঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
__এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় ( অর্থাৎ সাময়িক কর্তব্য বা 
উদ্দেশ্য ) দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইলে সার্বভৌম ( অর্থাৎ 
সর্বজনীন ) মহাত্রত বলিয়া কথিত হয়। 

এই সাধনগুলি অর্থাৎ 'অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ও অপরিগ্রহ 
প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থা-নিধিশেষে' 
অনুষ্ঠেয়। 

শোৌচ-সন্তোব-তপঃ্বাধ্যায়েখরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥ 
বাহ্য ও অন্তঃশৌচ, সন্তোষ, তপস্থা, স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ বা অধ্যাত্ম-- 
শান্তর পাঠ ) ও ঈশ্বরোপাসনা এইগুলি ‘নিয়ম? । 

বাহশৌচ অর্থে শরীরকে পবিত্র রাখা; অশ্ুচি ব্যক্তি কখনও যোগী 
হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবগ্তক। পূর্বে সমাধিপাদ, 
৩৩ সুত্রে যে ধর্মগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ 
আসে। অবশ্য বাঁহশৌচ অপেক্ষা অন্তঃশৌচ অধিকতর প্রয়োজন, কিন্তু 
»সউভয়টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাঁহ্‌শৌচ- 
কোন কাজে আমে না। 


১. মোর প্রথম তিনটি সাধনের জন্য ‘সংক্ষেপে রাজযোগ' অধ্যায় সর্টব্য। 


৩৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
, -যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে এগুলির বিপরীত 
চিন্তা করিতে হইবে । 


পূর্বে যে-সকল ধর্মের কথ! বল! হুইল সেগুলি অভ্যাস করিবার উপায়-_ 
মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তাত্োত প্রবাহিত করা; অন্তরে চৌর্ষের 
ভাব আঁদিলে অচৌর্ষের চিন্তা করিতে হইবে। দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছ! 
হইলে উহার বিপরীত চিন্ত। করিতে হইবে। 


বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতান্ুমোদিতা লোভক্রোধমো হপুর্বক! 

মৃদুমধ্যাধিমা ত্র। দুঃখাভ্ঞানানন্তফল। ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
__পূর্বন্ত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বল! হইয়াছে, তাহার 
প্রণালী এইরূপ £ বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসাদি কৃত, 
কারিত অথবা অনুমোদিত ; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ বা মোহ 
অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা 
অধিক পরিমাণই হউক; উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ; 
এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ-ভাবনা বলে। 


আমি নিজে মিথ্যা কথা বলিলে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে 
মিথ্যা, কথ! বলিতে প্রবৃত্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা বলিলে তাহা অনুমোদন 
করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণ পাপ হয়। মিথ্যা, সামান্য হইলেও উহা 
মিথ্যা। পর্বতগ্ুহায় বিয়াও যদি তুমি পাপ চিন্তা করিয়! থাকো, যদি 
কাহারও প্রতি অন্তরে ঘ্বণা প্রকাশ করিয়া থাকো, তাহা হইলে তাহাও 
সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপর প্রতিঘাত করিবে, একদিন 
না একদিন কোন না কোন প্রকার দুঃখের আকারে উহ! প্রবলবেগে 
তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি ঈর্ষা ও ঘ্বণার ভাব পোষণ কর এবং 
চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে বধিতভাবে উহা তোমার নিকট ফিরিয়া আনিবে ।. . 
জগতের কোন শক্তিই উহা! নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যখন একবার 
এ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ করিতে 
হইবে। এইটি স্মরণ করিলে তুমি অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। 


সাধন-পাদ ৩৬৭ 


অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধে) বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 
_-যাহার অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সমীপে অপরের 
স্বাভাবিক বৈরিতাও পরিত্যক্ত হয়। 


যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার আদর্শ পূর্ণভাঁবে উপলব্ধি করেন, তবে 
তাঁহার সম্মুখে যে-দকল প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র, তাহারাও শাস্তভাব ধারণ 
করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাপ্ত ও মেষ-শাঁবক একত্র ক্রীড়া করিবে, 
পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তবে বুঝিতে পারিবে 
যে, তুমি অহিংসভাবে দৃঢ়গ্রতিষ্টিত হইয়াছ। 
অত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
-_সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন কর্ম ন! করিয়াই যোগী নিজের 
জন্য বা অপরের জন্য সেই কর্মের ফল লাভ করিবার শক্তি অর্জন 
করেন। 
যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নেও 
তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন কায়মনোবাক্যে সত্য আচরণ করিবে, 
তখন তুমি যাহা! বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি 
কাহাকেও বলো, ‘তুমি কৃতাৰ্থ হও, সে তৎক্ষণাৎ কৃতাৰ্থ হইয়া! যাইবে । 
কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বলো, “রোগমুক্ত হও, সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত 
হইয়া মাইবে। ] 
স্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্বোপস্থানম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
_-অচৌর্য প্ৰতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় ধন-রত্রাদি আসিয়া 
থাকে । 
তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, প্রকৃতি ততই 
-তোমার অন্ুমরণ করিবে; আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র 
লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া! থাকিবে । 


্রন্মচর্ষপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 
ব্ৰহ্মচৰ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা শক্তি লাভ হয়। 
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ব্ৰহ্মচৰ্যবান্‌ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি__মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে । 
পবিত্রতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্ভব নয়। ব্ৰহ্মচৰ্য দ্বার। মান্ষের 
উপর আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ কর! যায়। মানবসমাজের ধর্ম-নেতাগণ সকলেই 
ব্ৰহ্মচ্যবান্‌ ছিলেন, এই ব্ৰহ্মচৰ্য হইতেই তাহার! শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; 
অতএব যোগী অবশ্যই ব্ৰহ্মচর্যবান্‌ হইবেন 
অপরিগ্রহন্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥ 
_অপরিগ্রহ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইবে। 


যখন কেহ অপরের নিকট হইতে কোন বস্ত গ্রহণ করেন না, তখন 
তাহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা হয় না, তিনি স্বাধীন ও মুক্তই থাকেন। 
তাহার মন শুদ্ধ হইয়! যায়। প্রতিটি দানের সহিত দাতার মন্দ ভাবগুলিও 
গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়া 
যাঁয়, আর ইহ! হইতে যে-মকল শক্তি লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রথম পূর্বজন্মকথা 
মনে করিতে পারা। তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজ আদর্শে 
দৃঢ় হুইয়া থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান, বহুবার তিনি 
কেবল যাঁওয়া-আঁনা করিতেছেন । স্ৃতরাং তিনি তখন হইতে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞারূঢ হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, আর যাঁওয়া-আসা করিব 
না, আর প্রকৃতির দাস হইব ন|। 

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্দ! পরৈরসংসর্গঠ ॥ ৪০ ॥ 

_ শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের প্রতি ঘুণার উদ্রেফ হয়, 

অন্যের সঙ্গ করিতেও আর প্রবৃত্তি থাকে না । 


যখন বাস্তবিক বাহ্‌ ও আত্তর-_উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন 
শরীরের প্রতি অযত্ব আমে ; কিসে উহা! ভাল থাকিবে, কিসেই বা উহা! সুন্দর 
দেখাইবে, এসকল ভাব একেবারে চলিয়! যাঁয়। অপরে যে মুখ অতি সুন্দর 
বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকিলে যোগীর নিকট তাহা! পশুর মুখ 
বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগতের লোক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে 
না, তাহার পশ্চাতে চৈতন্যের প্রকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বীয় মনে 
করিবেন। এই দেহতৃষ্ণ মনুত্যজীবনে সর্বনাশের কাঁরণ। স্তরাং শৌচ- 
প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি নিজে একটি শরীর বলিয়া ভাবিতে 
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চাঁহিবে না। আমাদের মধ্যে যখন এই শৌচ বা পবিত্রতা আসে, তখনই 
আমরা এই দেহ-ভাব অতিক্রম করিতে পাঁরি। 


ন্বশুদ্ধি-সৌমন্যৈকাগ্র্েক্দিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥ 
__এই শৌচ হইতে সত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্ত অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, 
একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া 
থাকে। 


এই শোৌচ-অভ্যাসের দ্বারা সত্বগুণ বর্ধিত হইবে, স্থতরাং মনও একাগ্র ও 
প্রফুল হইবে। তুমি যে ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছ, তাহার প্রথম লক্ষণ 
এই যে, তুমি বেশ প্রফুল্ল হইতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীর্ণ রোগের 
ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা! ধর্ম নয়। সথখই সত্বের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ; সাত্বিক 
ব্যক্তির পক্ষে সবই সুখময় বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং যখন তোমার এই 
আনন্দের ভাঁব আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে, তুমি যোগসাধনায় 
উন্নতি করিতেছ। যাবতীয় দুঃখযন্ত্রণ। তমোগুণপ্রস্থত, সুতরাং উহা হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। বিষগ্রতা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, 
দৃঢ়, স্থস্থকাঁয় যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর 
দৃষ্টিতে সবই সুখময় । যে-কোন মন্স্মুখ তিনি 'দেখেন, তাহাতেই তাহার 
আনন্দ হয়। ইহাই ধাঁমিক লোকের লক্ষণ। পাঁপই কষ্টের কারণ, আর অন্য 
কিছু নয়! বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা! ভয়ঙ্কর! এইরূপ 
মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়! বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ 
করিয়| সারাদিন ঘরে কাটাইয়৷ দাও। সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত 
করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, 
তখন তুমি সমুদয় শরীরও বশে রাখিতে পাঁরিবে। তখন আর তুমি এই যন্ত্রে 
ক্রীতদাস থাকিবে না) এই দেহযস্ত্ই তোমার ভৃত্য হুইয়া থাকিবে। দেহযন্ 
আঁত্মীকে নিক্নদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে না, বরং উহাই মুক্তিপথে 
শ্রেষ্ঠ সহায় হইবে। 


জন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 
_-সন্তোষ হইতে পরম সুখলাভ হয়। 
১-২৪ 
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কায়েব্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াভ্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥ 

__অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্তা হইতে দেহ ও ইন্দ্ৰিয়ের নানাপ্রকার 
শক্তি আসে। 

তপস্তার ফল কখন কখন সহসা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ 
পায়। 

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সন্প্রয়োগও ॥ 8৪ ॥ 

_ মন্দির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন- 
লাভ হইয়া থাকে । 

যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী (দেবতা, খষি, সিদ্ধ) দেখিবার ইচ্ছা! করিবে, 
সাঁধনাও সেই পরিমাণে কঠোর করিতে হইবে। 

জমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥ 

_ ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ হইয়া থাকে । 

ঈশ্বরে নির্তরের দ্বার! সমাধি ঠিক পূর্ণ হয়। 

স্থিরসুখমাসনম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 

_ যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার 
নাম আসন । 

এখন আমনের কথ! বল! হইবে । যতক্ষণ তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়| 
থাকিতে ন! পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রীণায়াম ও অন্যান্য সাধনে কিছুতেই 
কৃতকার্য হইবে না। আদন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি শরীরের 
অস্তিত্ব মোটেই অন্থভব করিবে না। এইরূপ হইলেই বাস্তবিক আসন দৃঢ় 
হইয়াছে, বলা যাঁয়। কিন্তু সাধারণভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে 
চেষ্টা কর, শরীরে নানাগ্রকার বাধাবিত্ন আনিতে থাকিবে । কিন্তু যখনই 
তুমি এই স্থুলদেহভাব অতিক্রম করিবে, তখন শরীরবোধ হারাইয়া ফেলিবে। 
তখন আর তুমি সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তৌমার 
শরীরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, তখন অন্থভব করিবে, যেন অনেকক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়াছ। যদি শরীরকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয় সম্ভব হয়, তবে উহ! এইরূপেই 
হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে শরীরকে জয় করিয়! উহাকে দৃঢ় রাখিতে 
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পারিবে, তখন তোমার সাধনাও দৃঢ় হইবে। কিন্তু যতক্ষণ তোমার 
শারীরিক বি্রবাঁধাগুলি আসিতে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার ননীযুমগ্ুলী চঞ্চল 
থাকিবে এবং তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পাঁরিবে ন1। 


প্রযত্ুশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 

_-শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ব আছে, তাহ! 
শিথিল করিয়। দিয়া ও অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন-স্থির ও সুখকর 
হইতে পারে। 

অনস্তের চিন্ত! দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমর! 
সেই নিরপেক্ষ অনন্ত (ব্রহ্ম ) সম্বন্ধে ( সহজে ) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু 
আমর! অনস্ত আকাশের বিষয় চিন্তা করিতে পারি। 

ততে। দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥ 

__এইরূপে আসনজয় হইলে দন্দ-পরম্পর। আর কিছু বিদ্ উৎপাদন 
করিতে পারে না। 

ছন্দ অর্থে শুভ-অণুভ, শীত-উষ্ণ, আলোক-অদ্ধকাঁর, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি 
বিপরীতধর্মী ছুই ছুই পদার্থ। এগুলি আর তোমাকে চঞ্চল করিতে 
পারিবে না। 

তন্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥ 

__এই আসন-জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত 
করাকে প্রাণায়াম” বলে। 

যখন এই আসন-জয় সমাপ্ত হইয়াছে তখন শ্বাস-প্রশ্বীসের গতিভঙ্গ 
(অভাব) করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এইভাবে প্রাণায়ামের 
বিষয় আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম কি? শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে 
আন!। যদিও ‘প্রাণ’ শব্দ সচরাচর শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, 
কিন্তু বাস্তবিক: উহা শ্বাস-প্রশ্বাস নয়। প্রাণ অর্থে জাগতিক শক্তিসমষ্টি । 
উহা! প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তি এবং উহার বাহাপ্রকাশ--এই ফুসফুসের 
গতি। প্রাণ যখন শ্বাদকে ভিতরদিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি 
আরম্ভ হয়; পপ্রাণায়ামে আমরা উহাঁকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে চাই। এই 


৩৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিবার সহজতম উপায়রূপে আমরা প্রথমে 
শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিতে আঁরস্ত করি। 


বাহ্াত্যন্তরস্তস্তবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টে| দীর্ঘসূন্মমঃ ॥ ৫০ ॥ 
_ বাহবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তত্তবৃত্তি ভেদে এই প্রাণায়াম 
ত্ৰিবিধ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সুক্ষ্ম হওয়াতে 
উহাদেরও আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে। 


এই প্রীণীয়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রথম_যখন আমন] 
শ্বাপকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করি ; দ্বিতীয়__যখন আমর! উহ! বাহিরে নিক্ষেপ 
করি) তৃতীয়__যখন শ্বাস ফুসফুসের মধ্যেই ধৃত হয় বা বাহির হইতে শ্বাস- 
গ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। উহার! আবার দেশ, কাল ও সংখ্যা অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। “দেশ” অর্থে_প্রাণকে শরীরের কোন 
অংশবিশেষে আবদ্ধ রাখ! । “সময়? অর্থে_প্রাঁণ কোন্‌ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে 
হইবে, এবং “সংখ্যা” অর্থে_কতবার এরূপ করিতে হইবে, তাহা। বুঝিতে 
হইবে। এইজন্য কোথায়, কতক্ষণ ও কতবার রেচকাদি করিতে হইবে, 
ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়ামের ফল “উদঘাঁত” অর্থাৎ 
কুগুলিনীর জীগরণ। 

বাহ্যান্যন্তরবিবয়াক্ষেপী চতুর্থ ॥ ৫১ ॥ 

_ চতুর্থ প্রকার প্রণায়ামে বাহ বা আস্তর বিষয় চিন্তা দ্বারা প্রাণ 
নিরুদ্ধ করা হয়। 

ইহ! প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্বোক্ত চিন্তাসহ দীর্ঘকাল অভ্যাসের 
দ্বার! স্বাভাবিক কুস্তক (ত্তস্তবৃত্তি) হইয়া থাকে। অন্য প্রাণীয়ামগুলিতে 
চিন্তার সংক্রব নাই । 

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকীশীবরণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 

__তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। 

চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহ! সত্বপদার্থ দ্বারা নিমিত, 
কিন্তু উহা রজঃ ও তমৌদাঁরা আবৃত রহিয়াছে। প্রীণীয়াম দ্বারা চিত্তের 
এই আবরণ দূরীভূত হয় । 


সাধন-পাদ ৩৭৩ 


ধারণাস্ু চ বোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥ 
_-( তাহা হইতেই ) ধারণা” বিষয়ে মনের যোগ্যতা হয়। 


এই আবরণ চলিয়া! গেলে আমরা মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হই। 


স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত-স্বরূপানুকার ই বেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥৫৪৷ 
_ যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে (প্রত্যাহার? বলা যায়। 


এই ইন্জিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনে কর, আমি একখানি 
পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক এ পুস্তকারুতি বাইরে নাই, উহ! মনেই অবস্থিত। 
বাহিরের কোঁন-কিছু এ আকৃতি জাগাইয়া দেয় মাত্র ; বাস্তবিক রূপ বা আকুতি 
চিত্তেই আছে। এই ইন্দিয়গুলি, তাহাদের সন্মুখে যাহ! আসিতেছে, তাহারই 
সহিত মিশিয়। গিয়া তাহারই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের 
এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন আকুতি-ধাঁরণ নিবারণ করিতে পারে, তবে তোমার মন 
শান্ত হইবে এবং ইন্জিয়গুলিও শান্ত হইবে । ইহাকেই ‘প্রত্যাহার’ বলে। 


ততঃ পরমাবশ্ঠাতেক্দ্িয়াণাম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
তাহ! (প্রত্যাহার ) হইতেই ইন্্রিযগণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া 
থাকে। 


যখন যোগী ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বহির্বস্তর আকুতি-ধাঁরণ নিবারণ করিতে 
পারেন ও মনের সহিত উহাঁদিগকে এক করিয়! ধাঁরণ করিতে কৃতকার্য হন, 
তখনই ইন্দিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে । আর যখন ইন্দিয়গণ সর্বতো- 
ভাবে বশীভূত হয়, তখনই প্রত্যেকটি স্নায়ু ও মাংসপেশী বশে আসিয় থাকে, 
কারণ ইন্দ্রিয়গণই সর্বপ্রকার অনুভূতি ও কার্ষের কেন্দরস্বরূপ। এই ইন্দরিয়গণ 
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্িয়__-এই ছুই ভাগে বিভক্ত । সুতরাং যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত 
হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কার্ধকে জয় করিতে পারিবেন ; সমগ্র 
শরীরটিই তাঁহার বশীভূত হইবে। এইরূপ অবস্থালাঁভ হইলেই মানুষ দেহ- 
ধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিকঠিক বলিতে পারে, ‘জন্নিয়া- 
ছিলাম বলিয়া আমি স্থখী ৷’ যখন ইন্দ্িয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাঁভ হয়, 
তখনই বুঝিতে পারা যায়, বাস্তবিক এই শরীর অতি আশ্চর্য পদার্থ 


তৃতীয় অধ্যায় 
বিভূতি-পাদ 
এই অধ্যায়ে যৌগের বিভূতি ( শক্তি বা এশর্য ) আলোচিত হইবে । 


দেশবন্ধশ্চিন্তম্ত ধারণ। ॥ ১ ॥ 
_চিত্বকে কোন বিশেষ বস্তুতে ধরিয়। রাখার নাম ধারণা? । 
যখন মন শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন বস্তুতে সংলগ্ন হয় ও 
কিছুকাল এ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণ। ( একাগ্রতা) বলে। 


তত্র প্রত্যয়েকতানত। ধ্যানম্‌ ॥ ২ ॥ 

মেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে 
তাহাকে ধ্যান বলে। 

মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয় চিন্ত! করিবার চেষ্টা করিতেছে, 
কোন একটি বিশেষ স্থানে যথা, মন্তকের উপরে অথব! হৃদয়ে নিজেকে ধরিয়া 
রাঁখিবার চেষ্টা করিতেছে । যদি মন শরীরের কেবল এ অংশ দিয়াই 
সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের অন্য সকল অঙ্কে 
‘যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, তবে তাহার নাম “ধারণ! ; 
আর মন যখন কিছুক্ষণ নিজেকে ওঁ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তখন 
তাঁহাকে বল! হয় ধ্যান? । 

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশুন্যমিব সমাধিঃ॥ ৩ ॥ 

-_-তাহাই যখন সমুদয় বাহ্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ- 
মাত্রকে প্রকাশ করে, তখন ‘সমাধি’ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 


যখন ধ্যানে বস্তুর আকৃতি বা বাহৃভাগ পরিত্যক্ত হয়, তখনই এই 
সমাধি-অবস্থা। আসে। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক সম্বন্ধে ধ্যান 
করিতেছি, ধীরে ধীরে আঁমি উহার উপর মন একাগ্র করিতে কৃতকাঁধ 
হইলাম, তখন কেবল ভিতরের ভাঁবগুলি অঙ্কুভব করিব, অর্থটুকু বুঝিব, 
কোনরূপ আকারে উহ! প্রকাশিত হইবে না। ধ্যানের & অবস্থাকে “সমাধি” 
বলে। 


বিভূতি-পাদ ৩৭৫ 


ত্রয়মেকত্র সংযম: ॥ ৪ ॥ 
__-এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ একই বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়, 
তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে । 
যখন কেহ তাঁহার নিজের মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে লইয়া গিয়া 
' কোন বস্তুর উপর স্থির করিতে পারেন, পরে অন্তর্তাগ হইতে বাহ বস্ত 
পৃথক্‌ করিয়া! তাঁহার উপর মনকে অনেকক্ষণ রাখিতে পারেন, তখনই 
‘সংযম’ হইল। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাঁধি__এইগুলি একটির পর একটি 
ক্রমান্বয়ে এক বস্তুর উপরে অভ্যস্ত হইয়| একত্র হয়। তখন বস্তুর বাহ 
আকার অন্তহিত হয়, মনে তাহার অর্থমাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
তজ্জয়া€ প্রজ্ঞালৌক2 ॥ ৫ ॥ 
-_-এই সংযমের দ্বারা যোগীর মনে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়। 
যখন কেহ এই সংযমসাধনে কৃতকার্য হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার 
আয়ত্ত হয়। এই সংযমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্র। জ্ঞানের বিষয় 
অনন্ত। উহার! স্থূল, স্থুলতর, সুলতম, সুক্ষ, সুন্মতর, সুক্মতম ইত্যাদি নানা 
বিভাগে বিভক্ত। এই সংযম প্রথমতঃ স্থূল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে 
হয়, আঁর যখন স্থুলের জ্ঞানলাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া! স্তরে 
স্তরে উহা] সুক্মতর বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হুইবে। 


তশ্ত ভূমিষু বিনিয়োগ? ॥ ৬ ॥ 
_-এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ করা উচিত। 
খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই সুত্র এইরূপ সমাধান করিয়া 
দিতেছে । 
্রয়মন্তরজং পুর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 
--এই তিনটি পূর্বকথিত সাধনগুলি অপেক্ষা আরও অন্তরঙ্গ সাধন। 
পূর্বে যম, নিয়ম, আমন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে। 
উহার! ধারণা, ধ্যান ও সমাধির তুলনায় বহিরঙ্গ। এই 'ধারণা"দি 
অবস্থা লাভ করিলে মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারে, কিন্ত 
সর্বজ্ঞত বা! সর্বশক্কিমত্তা তো মুক্তি নয়। এ ত্রিবিধ সাধন দ্বারা মন 


৩৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নিবিকল্পক অর্থাৎ পরিণাঁমশূন্য হইতে পারে না, ও ত্রিবিধ সাধন আয়ত 
হইলেও দেহ্ধাঁরণের বীজ থাকিয়! যাইবে । যোগীদের ভাষায় সেই বীজগুলি 
“ভঞ্জিত” হুইয়া গেলেই তাহাদের নৃতন অঙ্কুর উৎপন্ন করিবার শক্তি নষ্ট হইয়। 
যাঁয়। বিভূতিসমূহ বীজগুলি তজিত করিতে পারে ন1। 


তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজন্ত ॥ ৮ ॥ 
__কিন্ত এই ‘সংযম’ও ( ধারণা ধ্যান সমাধি একত্র ) নিবাঁজি সমাধির 
পক্ষে বহিরঙ্গন্যরূপ । 
এই কারণে নিবাঁজ সমাধির সহিত তুলনা করিলে এইগুলিকেও 
বহিরঙ্গ বলিতে হইবে । আমর! এখনও প্রকৃত সর্বোচ্চ সমাধি-অবস্থ। লাভ 
না করিয়। একটি নিয্নতর ভূমিতেই আছি; সেই অবস্থায় এই পরিদৃশ্বমান 
জগৎ এখনও আছে, বিভূতি বা সিদ্ধিঘকল এই জগতেরই অন্তর্গত। 


ব্যুখান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ 
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ে। নিরৌধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥ 
_-যখন বুখান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের অভিভব ( নাশ ) ও নিরোধ- 
সংস্কারের আবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধনামক অবসরের অনুগত 
হয়, উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে। 


ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ 
হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়; কারণ তাহা হইলে কোন প্রকার বৃভিই 
থাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদিত হইয়াছে, যাহ! 
মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়! যাইতেছে, আর যোগী এ বৃত্তিকে সংযত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন; এ অবস্থায় ও সংষমচেষ্টাটিকেও একটি বৃত্তি বলিতে 
হইবে । একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গ দার! নিবাঁরিত হইল, সুতরাং উহ] 
সর্ব তরঙ্গের নিবৃতিরূপ সমাধি নয়, কারণ এ সংযমটিও একটি তরঙ্গ । তবে 
যে অবস্থায় মনে তরন্ষের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষী এই নিয়তর 
সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির খুবই নিকটবর্তী । 

তন্তু প্রশান্তবাহিত৷ সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥ 

অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরত৷ হয়। 


৯ 


বিভূতি-পাঁদ ৩৭৭ 


দিনের পর দিন অভ্যাস করিলে মনঃসংযমের এই নিরন্তরচেষ্টাপ্রবাহ স্থির 
হইয়া যায় এবং মন সর্বদা একাগ্র হইবার শক্তি লাভ করে। 


সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তম্ত সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥ 
- মনে সর্বপ্রকার বস্তু গ্রহণ করা ও এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করাঃ 
এই দুইটির যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে চিত্তের 
সমাধি-পরিণাম বলে। 


মন সর্বদাই নাঁনীগ্রকাঁর বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্বপ্রকার বস্ততেই 
যাইতেছে__ইহা৷ নিয় অবস্থা। ইহা অপেক্ষা মনের একটি উচ্চতর অবস্থা 
আছে, সেখানে মন একটিমাত্র বস্ত গ্রহণ করে এবং আর সকল বস্তু ত্যাগ 
করে। এই এক বস্ত গ্রহণ করার ফল সমাধি । 


শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্তৈকাগ্রতীপরিণামঃ ॥ ১২ ॥ 
যখন মন শান্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই 
তুল্যপ্রত্যয় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, 
তাহাকে চিত্তের একা গ্রতা-পরিণাম বলে। 


কি করিয়া জান! যাঁইবে_-মন একাগ্র হইয়াছে? মন একাগ্র হইলে 
সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে নী। অজ্ঞাতসাঁরে যতই সময় অতিবাহিত হয়, 
বুঝিতে হইবে, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, 
যখন আমর! খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের 
দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না; আবার যখন পুস্তকপাঠে বিরত হই, 
তখন ভাবিয়া আশ্চর্য হই, কতখানি সময় চলিয়! গিয়াছে। সমুদয় সময়টি 
যেন একত্র হইয়| বর্তমানে একীভূত হইবে। এইজগ্তই বল! হইয়াছে, 
যখন অতীত ও বর্তমান আসিয়া একত্র মিলিত হয়, তখনই মন একাগ্র 
হইয়া থাকে । 


এতেন ভূতেক্দিয়েষু ধর্মলক্ষণীবন্থ! পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 
_ ইহা! দ্বারাই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম 
আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইল। | 


৩৭৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পূর্ব তিনটি স্থত্রে যে চিত্তের নিরোধাঁদি পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, 
তদ্বারী ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ তিন প্রকার পরিণামের 
ব্যাখ্যা কর! হইল। মন ক্রমাগত বৃত্তিরপে পরিণত হইতেছে, ইহা৷ মনের 
ধরর্মরূপ” পরিণাম । উহ। যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কাঁলের মধ্য 
দিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের ‘লক্ষণরূপ’ পরিণাম ; আর কখনও যে নিরোধ- 
সংস্কার প্রবল ও ব্যুখান-সংস্কার দুর্বল অথবা! তাঁহার বিপরীত হয়, ইহ! মনের 
‘অবস্থারূপ’ পরিণাঁম। মনের এই পরিণাম-ত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্জিয়ের ত্রিবিধ 
পরিণাঁমও বুঝিতে হইবে । যথা, মৃত্তিকাঁরূপ ধর্মীর পিগুরূপ ধর্ম গিয়া! উহাতে 
যে ঘটাকাঁর ধর্ম আবিভূর্ত হয়, তাহ! ধর্ম-পরিণাঁম। এ ঘটের বর্তমান, 
অতীত ও ভবিস্যৎ অবস্থারূপ পরিণামকে লক্ষণ-পরিণাঁম এবং উহার নৃতনত্ব 
ও পুরাঁতনত্বাদি অবস্থারূপ পরিণামকে অবস্থা-পরিণাঁম বলে। 

পূৰ্ব পূর্ব সুত্রে যে-সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য, 
যোগী যাহাতে মনের বৃত্তি বা পরিণামগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমতা! সঞ্চালন 
করিতে পারেন। তাহা হইতে পূর্বোক্ত সংযমশক্তি লাভ হইয়! থাকে । 


শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মনুপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥ 
- শান্ত (অর্থাৎ অতীত ), উদিত (বৰ্তমান) ও অব্যপদেশ্য ( ভবিস্ৎ) 
ধর্ম যাহাতে অবস্থিত, তাঁহার নাম ধর্মী । 


ধর্মী তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য করিতেছে, 
যাহা সর্বদাই পরিণাঁমপ্রাপ্ ও ব্যক্তভাব ধারণ করিতেছে। 


ক্রমান্যত্ং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥ 
__ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের বিভিন্নতা (পূর্বাপর 
পার্থক্য )। 
পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
_ পূর্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম করিলে অতীত ও 
অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয় । 


পূর্বে সংযমের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, আমর! তাহা যেন বিস্বৃত না 
হই। যখন মন বস্তুর বাহভাগ-পরিত্যাগ করিয়া উহাঁর আভ্যন্তরীণ ভাব- 


র 
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গুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন 
দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে সেই 
অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে ‘সংযম’ বলে। 
এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত ভবিব্যাৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে 
কেবল সংস্কারের পরিণীমগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে । কতক- 
গুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ 
হুইয়। গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত 
রৃহিয়াছে। এইগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়া তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় 
জানিতে পারেন। 
শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎংপ্রবিভাগসংযমাৎ 
সর্বভুতরুতভতানম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
_ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ' 
সঙ্করাবন্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে 
সমুদয় ভূতের শবজ্ঞান হইয়া থাকে । 


শৰ’ বলিলে বুঝিতে হইবে বাহ্বিষয়, যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত 
করিয়া দেয় । “অর্থ” বলিলে বুঝিতে হইবে, যে শরীরাভ্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্দিয়দ্বার 
দ্বারা লব্ধ বিষয়াভিঘাঁত-জনিত বেদনাকে লইয়! গিয়া মস্তিফে পৌছাইয়। দেয় 
তাহাকে, আর ‘জ্ঞান’ বলিলে বুঝিতে হইবে মনের সেই প্রতিক্রিয়া, যাহা 


হইতে বিষয়ান্ভৃতি হয়। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দিয়গোচর 


বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় । মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে 
একটি স্পন্দন হইল, তারপর একটি আতন্তরবেদদনী প্রবাহ শ্রবণেন্দরিয় দ্বারা মনে 
নীত হইল, তখন মন প্ৰতিঘাত করিল, এবং আমি (অর্থ সহ ) শব্দটি জানিতে 
পারিলাম। আমি এ যে শব্দটি জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ_প্রথম 
কম্পন, দ্বিতীয় বেদনা প্রবাহ ও তৃতীয় প্রতিক্রিয়।। সাধারণতঃ এই তিনটি 
পৃথক্‌ করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে 
পারেন। সাধক যখন এগুলিকে পৃথক্‌ করিবার শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি 
যে-কোন শব্দের উপর ‘সংযম’ প্রয়োগ করেন, তাহার উদ্দিষ্ট অর্থ তৎক্ষণাৎ 
বুঝিতে পারেন-__তা ওঁ শব্দ মনগত্কৃতই হউক বা! অন্ত কোন প্রীণিরুতই হউক । 
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সংক্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পুব'জাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

_-সংস্কারগুলি ধরিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলে 
পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। 

আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সবই আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে 
আসিয়। থাকে, উহা! আবার চিত্তেই মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ হুস্মতর হইতে থাকে, 
একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহ। সেখানে অতি সুন্ম আকারে থাকে, যদি 
আমরা ওঁ তরঙ্গটি পুনরায় উখিত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই "স্থৃতি 
হইল । স্থতরাং যোগী যদি মনের এই-সকল পূর্বসংস্কীরের উপর ‘সংযম’ করিতে 
পারেন, তবে তিনি তাহার পূর্ব পূর্ব সকল জন্মের কথ! স্মরণ করিতে থাঁকিবেন। 

প্রত্যয়স্ত পরচিন্ত-জ্ঞানম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

--অপরের শরীরে যে-সকল চিহ্ন আছে, সেগুলিতে সংযম করিলে 
এ ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়। 

প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই কতকগুলি বিশেষ প্রকার চিহ্ন আছে, তদ্দার৷ 
তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ কর! যায়। যখন যোগী কোন ব্যক্তির 
এই বিশেষ চিহ্গুলির উপর ‘সংযম’ করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের 
গঠন বা অবস্থা জানিতে পারেন। 

ন চ তৎ সালম্বনং তন্যাবিবরীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 

কিন্তু এ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহা জানিতে পারেন না, কারণ 
উহ! তাহার সংযমের বিষয় নয়। 

শরীরের উপর “সংযম” করিয়া মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাঁহা তিনি 
জানিতে পারিবেন ন|। সেজন্য দুইবার সংযম করিবার আবশ্যক হইবে, 
প্রথম শরীরের লক্ষণসমূহের উপর ও তারপর মনেরই উপর সংযম প্রয়োগ 
করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী সেই ব্যক্তির মনে কি আছে, সবই 
জানিতে পারিবেন । 

কায়রূপসংযমাত্তদ্গ্রাহাশক্তি-স্তম্ভে 
চক্ষুঃপ্রকাশাইসন্প্রয়োগেইন্তধণীনম্১ ॥ ২১ ॥ 


১. গাঠীন্তর £ *.* চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগেহন্তর্ধানম্‌ 
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_ দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া এ আকৃতি অনুভব করিবার 
শক্তি স্তম্ভিত (বাধাপ্রাপ্ত) ও চক্ষুর প্রকাশ-শক্তির সহিত উহার 
অসংযোগ হইলে যোগী লৌকসমক্ষে অন্তহিত হইতে পারেন। 

মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের মধ্যে দীড়াইয়| রহিয়াছেন; তিনি 
আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অস্তহিত হইতে পারেন। তিনি যে বাস্তবিক 
অন্তহিত হন তাহ! নয়, তবে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না এইমাত্র। 
শরীরের আকৃতি ও শরীর এই দুইটিকে তিনি যেন পৃথক্‌ করিয়া ফেলেন। 
এটি যেন স্মরণ থাকে, যোগী যখন এরূপ একা গ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তুর 
আঁকার ও বস্তুকে পরস্পর পৃথক্‌ করিতে পারেন, তখনই তিনি এভাবে অদৃশ্ঠ 
হইতে পারেন। যোগী আঁকার ও এ আকারবান্‌ বস্তুর পার্থক্যের উপর 
সংযম প্রয়োগ করেন এবং এ আকুতি অনুভব করিবার শক্তিকে বাঁধা দেন, 
আরুতি ও আকারবান্‌ বস্তুর সংযোগ হইলেই আমর! আকুতি উপলব্ধি 
করিতে পাঁরি। 

এতেন শব্দাগ্যন্তর্ধানমুক্তম্‌ ॥ ২২ ॥ 

_ ইহা দ্বারাই শব্দাদির অন্তর্ধান অর্থাৎ শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয় 
গোচর হইতে না দেওয়াও ব্যাখ্যা কর! হইল । 


(সৌপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংঘমাদ- 
ঘা পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যে বা ॥ ২৩ ॥ 
- কর্ম ছুই প্রকার, একপ্রকারের ফল শীঘ্র লাভ হইবে, অন্তপ্রকার 
বিলম্বে ফল প্রসব করিবে । ইহাদের উপর “সংযম” করিলে অথবা 
অরিষ্ট-নামক মৃত্যুলক্ষণসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর! 
দেহত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন । 


যখন যোগী তাঁহার নিজ কর্মের উপর অর্থাৎ তাহার মনের ভিতর যে 
সংস্কারগুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি যেগুলি 
ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেগুলি দ্বারা জানিতে পারেন-_-কবে 
তাঁহার শরীরপাঁত হইবে । কোন্‌ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের 
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সময় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। মৃত্যু যে সর্বদা 
আসন্ন__-এইটি জান! হিন্দুরা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন, কাঁরণ গীতায় 
এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত্যুচিন্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে 
বিশেষ শক্তিশালী । 


মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥ 
মৈত্রী করুণা ইত্যাদি (১৩৩) গুণগুলির উপর সংযম প্রয়োগ 
করিলে যোগী এ গুণগুলি প্রকর্ষতা লাভ করে। 


বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥ 
-_ইস্তী প্রভৃতির বলের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর শরীরে 
সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল আসে। 


যখন যোগী এই সংযমশক্কি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল লাভ করিতে 
ইচ্ছ৷ করেন এবং হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাভ 
করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি 
উপায় জানে, তবে এ শক্তি লইয়। ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। যোগী 
উহা! লাভ করিবার বিজ্ঞান আবিষ্ষীর করিয়াছেন। 


প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সৃন্মমব্যবহিতবিপ্রকষ্্ভ্ঞানম্‌ ॥ ২৬ ॥ 
_( পূর্বকথিত ) মহা-জ্যোতির (১/৩৬ ) উপর সংযম করিলে সুক্ষ, 
ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে । 


হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দূরবর্তী 
বস্তুও তিনি দেখিতে পাঁন। যদি কোন বস্তু পাহাড়ের আড্রালে থাকে, তাহ! 
এবং অতি সুক্ষ সুক্ম বস্তুও তিনি দেখিতে পারেন। 


ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ ॥ ২৭॥ 
__স্ুর্ষে মংযমের দ্বারা সমগ্র জগতের জ্ঞানলাভ হয়। 


চন্দ্ৰে তাঁরাব্যুহজ্ঞানম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
_-চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞানলাভ হয়। 


বিভূতি-পাদ ৩৮৩ 


ঞ্রুবে তদগতিভ্ঞানম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
--্লবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের গতিজ্ঞান হয়। . 


নাভিচক্রে কায়ব্যুহ-ভ্ঞানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
__নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে শরীরের গঠন জানা যায়। 


কণ্ঠকুপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১॥ 
_-কণ্ঠকৃপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়। 


অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কঠকুপে চিতংযম করিতে পারেন, তবে 
তাহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয়। 


কুর্মনাড্যাং স্থৈৰ্যম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
__ কুর্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের স্থির্তা আসে। 


যখন তিনি সাধন! করেন, তখন তাহার শরীর চঞ্চল হয় না। 


মূর্ঘজ্যোতিবি সিদ্ধদর্শনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
_মস্তকের জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ 


হয়। 


সিদ্ধগণ ভূতষোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ, উচ্চত্তরের। যোগী যখন তাহার 
মস্তকের উপরিভাগে মন£সংযম করেন, তখন তিনি এই দিদ্ধগণের দর্শন পাঁন। 
এখানে “সিদ্ধ” শব্দে যুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না, অনেক সময় উহ! ওঁ অর্থেই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


প্রাতিভাদ। সর্বম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
__অথবা প্ৰতিভা-শক্তিদ্বারা সমুদয় জ্ঞান লাভ হয়। 


ধাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতার দ্বারা লব্ধ-জ্ঞান-বিশেষ 
আছে, (পূর্বোক্ত ) কোন প্রকার সংযম ব্যতীতই তাহারা এই সমুদয় জ্ঞানের 
অধিকারী হন। যখন মান্য উচ্চ প্রাতিভা-শক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি 
এই মহা আলোক প্রাপ্ত হন। তাহার নিকট সবই স্পষ্ট হইয়া যায়। কোন 
প্রকার ‘সংযম’ ব্যতীতই, সমুদয় জ্ঞান স্বতই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়। 


৩৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
হৃদয়ে চিত্তসম্ঘিদ্‌॥ ৩৫ ॥ 


_ হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয় । 


অন্বপুরুবয়ো রত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্‌ 

ভোগঃ পরার্থত্াদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
_ পুরুষ ও বুদ্ধির বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়াথাকে। সেই 
ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপরের ব! পুরুষের জন্য । বুদ্ধির অন্য এক 
অবস্থার নাম “স্বার্থ ; উহার উপর সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয় । 


পুরুষ ও বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; তাহা৷ হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে 
প্রতিবিদ্বিত হইয়া উহার সহিত আপনাকে অভেদভাঁবাপন্ন মনে করে এবং 
তাহাঁতেই নিজেকে স্থখী ব। দুঃখী বোধ করিয়া থাকে । বুদ্ধির এই অবস্থাকে 
পরার্থ” বলে, কারণ উহার. সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নয়_ পুরুষের জন্য । 
এতদ্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে--উহার নাম 'স্বার্থ!। যখন বুদ্ধি 
সব্বপ্রধান হইয়া অতিশয় নির্মল হয়, তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে 
প্রতিবিখিত হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তমুবী হইয়া৷ পুরুষমাত্রাবলঙ্বন হয়। দেই 
্বার্থ-নাঁমক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুরুষমাত্রাবলম্বন- 
বুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেশ্য এই- শুদ্ধ পুরুষ জ্ঞাত! বলিয়া কখন 
জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। 


ততঃ প্র।তিভ শ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবাত। জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥ 
_ তাহা হইতে প্রাতিভ১ (অলৌকিক ) শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও 
ভ্রাণ উৎপন্ন হয়! 
তে সমাধাবুপসর্গ। ব্যুথথানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 
- ইহারা সমাধির পথে বাধা, কিন্তু সংসার-অবস্থায় উহার! সিদ্ধির 
স্বরূপ । 


১. প্রাতিভাৎ শুচ্প-ব্যবহিত-বিপ্রকুষ্টাতীতানাগত জ্ঞানং, শ্রাবনাদ্‌ দিব্যশব্বশ্রবণং, বেদনাদ্‌ 
দিবান্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাদ্‌ দিবারপসম্িং। আধম্বাদাদ্‌ দিব্যরসসন্থিৎং, বাঁতীতো! দিবাগন্ধ বিজ্ঞানম্‌ 
ইতোতানি নিত্যং জায়ন্তে।__ব্যাসভাষ্য 


বিভূতি-পাদ ৩৮৫ 


যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগ হইতে 
হইয়| থাকে, যদি তিনি “আত্ম ও প্রকৃতি পরস্পর পৃথক্‌ বস্তু’ এই সত্যের 
উপর চিত্তপংঘম করিতে পারেন, তবে তিনি পপুরুষে'র জ্ঞান লাভ করেন ॥ 
তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান উদিত হয়। যখন তিনি এই “বিবেক” লাভে 
কৃতকার্য হন, তখন তাহার প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই 
শক্তিসমুদ্য় সেই উচ্চতম লক্ষ্যের পথে বাধা অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মার 
জ্ঞানের ও মুক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ । পথিমধ্যে যেন এগুলির সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। যোগী যদি এগুলি পরিত্যাগ করেন, তবেই তিনি সেই উচ্চতম 
জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তিগুলি লাঁভ করিয়! প্রলুব্ধ 
হন, তবে তাহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 


বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তন্ত 
প্রশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥ 

_ যখন চিত্তের বন্ধনের কারণ শিথিল হইয়! যায় ও চিত্তের প্রচার- 
স্থানগুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে ) অবগত হন, তখন 
তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন । 

যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিয়া সেই দেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও 
কোন মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে উঠাইয়া গতিশীল করিতে পারেন ৷ 
অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়| সেই দেহস্থ মন ও 
ইন্জিয়গণকে রুদ্ধ করিয়। সাময়িকভাবে সেই শরীরের মধ্য দিয়! কার্ধ 
করিতে পারেন। প্ররুতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহার 
পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পাঁরে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে 
ইচ্ছ! করিলে সেই শরীরে ‘সংযম’ প্রয়োগ করিলেই ইহ! সিদ্ধ হইবে, কাঁরণ' 
তাঁহার আত্মাই যে সর্বব্যাপী তাহা নয়, তাহার মনও সর্বব্যাপী__ 
অবশ্য যোগীদিগের মতে। উহা সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র ॥ 
এখন কিন্তু উহা কেবল এই শরীরের ন্সাযুমণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্ধ 
করিতে পারে, কিন্ত যোগী যখন ন্সায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত 
করিতে পারেন, তখন তিনি অগ্যান্ত বস্তু বা শরীরের দ্বারাও কার্য করিতে 
পারেন। 

১-২৫ রি 


৩৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন] 


উদান-জয়াজ্জল-পঙ্গ-কণ্টকাদিঘসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০ ॥ 

- উদ্ান-নামক স্নায়ুপ্রবাহ জয় করিতে পারিলে যোগী জলে বা পক্ষে 
মগ্ন হন না, তিনি কন্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু 
হন। 5 

'উদান’ নামক যে স্বায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুস্ফুস্‌ ও শরীরের উপরিস্থ 
সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন তাহা জয় করিতে পারেন, 
তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়। যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের 
উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে চলিতে পারেন, অগ্নির মধ্যে 
দাঁড়াইয়া] থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামাত্র এই শরীর ত্যাগ করিতে 
পারেন। 


সমানজয়াও গ্রজলনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
_ সমান-প্রবাহকে জয় করিলে তিনি জ্যোতিঃ দ্বার! বেষ্টিত হইয়া 
থাকেন। 


এ-অবস্থায় তিনি যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তাহার শরীর হইতে 
'জ্যোতিঃ নির্গত হয়। 
শ্রাত্রাকীশয়োঃ সন্বন্ধসংবমাদিব্যং শ্রোত্রম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
_ কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সন্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম 
করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়। 


এই আকাশ (ইথার ) ও তাহাকে অনুভব করিবার যন্ত্ত্বূপ কর্ণ 
রহিয়াছে। ইহাদের উপর.সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। 
তখন তিনি সমুদয় শব্দ শুনিতে পান। বহু দূরে কোন কথাবার্তা বা শব্দ 
হইলে তাহাও তিনি শুনিতে পান । 


কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংঘমাল্লঘৃতুলমমাপত্তেস্চাকীশগমনম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
শরীরের ও আকাশের ষন্বন্ধের উপরু, চিত্তসংযম করিয়া এবং তুলা 
প্রভৃতির ন্তায় আপনাকে লঘু ভাবনা করিয়া যোগী আকাশের মধ্য 
দিয়া গমন করিতে পারেন। 


বিভূতি-পাদ ৩৮৭ 


আঁকাশই এই শরীরের উপাদান; আকাশই এক বিশেষরূপে এই শরীর 
হইয়াছে । যদি যোগী শরীরের উপাদান এ আকাশ-ধাতুর উপর সংযম 
প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হন ও বায়ুর মধ্য 
দিয়! যেখানে ইচ্ছ! যাইতে পারেন। 

বহিরকল্পিত! বৃত্তির্মহাবিদেহ! ততঃ গ্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ 8৪ ॥ 

_ দেহের বাহিরে মনের যে ‘যথার্থ বৃত্তি’ অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার 
নাম ‘মহাবিদেহ’ ; তাহার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে 
আবরণ, তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। 

মন অজ্ঞতাবশতঃ বিবেচনা করে, সে এই দেহের ভিতর দিয়! কাজ 
করিতেছে । যদি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে আমি কেবল এক প্রকার 
ন্াযুমগ্ডলীর ছার আবদ্ধ থাকিব কেন, অথবা এই অহুংকে একটি শরীরেই 
আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন? ইহার তে! কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়| যায় 
না। যোগী চান, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি এই ‘আমিত্ব' অনুভব 
করিবেন। অহংভাব চলিয়া গিয়া যে মানসিক বৃত্তিপ্রবাহ এই দেহে জাগরিত 
হয়, তাহাকে ‘অকল্লিত| বৃত্তি' বা 'মহাবিদেহ” বলে। যখন তিনি উহার 
উপর ‘সংযম’ করিতে পারেন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়া যায় 
এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সমস্তই তাহার নিকট জ্ঞানময় 
_ চৈতন্যময় বলিয়! বোধ হয়। 

“ . ক্ছুলস্বরূপ-সুষ্সান্বয়ার্থবন্্-সংযমাভুতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ 
__ভূতগণের স্থল স্বরূপ, সুক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ব_এই কয়েকটির উপর 
সংযম করিলে ভূতজয় হয়।+ 

যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম স্থুলভূতের উপর, তারপর 
উহার ক্ুপ্ম অবস্থার উপর ‘সংযম’ করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই 
সংযমটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়। থাঁকেন। খানিকট| কাদার তাল লইয়! 
তাঁহারা উহার উপর ‘সংযম’ প্রয়োগ করেন, এবং ক্রমশঃ উহা! যে-সকল 


১ স্বরূপ- পৃথিবীর কাঠিম্য, জলের তারল্যাদি। অন্বয়_সত্ত, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক ভূতে 
অশ্থিত রহিয়াছে, ইহা জানা । অর্থবন্ত__বিশেষ বিশেষ ভোগপ্রদান-সামরধ্য। 


৩৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সুম্ভৃতে নিমিত, তাহা দেখিতে আরম্ভ করেন। যখন তাহারা এ সুন্ষ্ভূতের 
বিষয় জানিতে পারেন, তখনই তাঁহার! ওঁ ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন। 
সমুদয় ভূতের পক্ষেই এইরূপ বুঝিতে হইবে_যোগী এগুলি সবই জয় করিতে 
পারেন । ) 

ততো হণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্র্মানভিঘাতশ্চ ৷৷ ৪৬ ॥ 
তাহা হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পৎ 
লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিঘাত হয় ( অর্থাৎ ধ্বংস 
হয় না )। 

ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিজেকে 
ইচ্ছামত ‘অণু’ করিতে পারেন, খুব বৃহৎ করিতে পারেন, পৃথিবীর ন্যায় গুরু 
ও বায়ুর স্থায় লঘু করিতে পারেন, যাহার উপর ইচ্ছা প্রতৃত্ব করিতে পারেন, 
যাহা ইচ্ছ। তাহাই জয় করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছায় সিংহ তাহার পদতলে 
মেষের ন্যায় শাস্তভাবে বপিয়। থাকিবে ও তাহার সমুদয় বাঁসনাই তাঁহার 
ইচ্ছামত পরিপূর্ণ হইবে। 


বূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্প ॥ ৪৭ ॥ 

_ কায়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গকান্তি, বল ও বজবৎ দৃঢ়তা 
বুঝায়। 

তখন শরীর অবিনাশী হইয়। যায়, কিছুই উহার কোন ক্ষতি, করিতে 
পারে না। যোগী যদি ইচ্ছা ন! করেন, তবে কিছুই তাঁহার শরীর বিনাশ 
করিতে পারে না, ‘কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়| তিনি এই জগতে সশরীরে বাস 
করেন। বেদে লিখিত আছে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা কোন ক্লেশ 
হয় না। 


গ্রহণস্বরূপা স্মিতান্বয়ার্থবস্বসংবমাদিন্দিয়জয়ঃ | ৪৮ ॥ 
..__ইন্ড্রিয়গণের বাহ্যপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান 


॥= ১: অষ্টসিদ্ধি £ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি (দুর্থ দ্রব্যাও সন্নিহিত হওয়া), প্রাকাম্য 
(ইচ্ছার অনভিঘাত ), বশিত্ব, ঈশিত্ব, ফত্রকামবসায়িত্ব (সত্যনংকল্পতা )। 


বিভূতি-পাঁদ ৩৮৯ 


হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিপ্ুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব-_ 
এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয়-জয় হয়। 

- বাহ্‌ বস্তুর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্িয়গণ মন হইতে বাহিরে যাইয়! বিষয়ের 
দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই উপলব্ধি ও অন্মিতার উৎপত্তি হয়। যখন 
যোগী উহাদের উপর এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে “সংযম” 
প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন । যে-কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ 
বা অনুভব করিতেছ__যথ। একখানি পুম্তক-_তাহা লইয়া তাহার উপর 
সংযম প্রয়োগ কর। তারপর পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার 
উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দারা সমুদয় ইন্দিয় জয় হইয়া 
থাকে। 

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়ন্চ ॥ ৪৯ ॥ 
_ তাহা হইতে দেহে মনের ন্যায় বেগ, ইন্দ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ 
শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে । 
যেমন ভূতজয় ছার! কাঁয়সম্পৎ লাভ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ং্যমের দ্বারা 
পূর্বোক্ত শক্তিসমুদয় লাভ হইয়া থাকে। 
সন্বপুরুষা ন্যতাখ্যাতিমাত্রন্ত সর্ব ভাবাইিষ্ঠাতৃত্বং 
সর্বজ্ঞাতৃত্্চ ॥ ৫০ ॥ 
_ পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের উপর চিত্তসংযম করিলে 
সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়। 
যখন প্রকৃতি জয় করা হইয়া গিয়াছে ও পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি 
হইয়াছে, অর্থাৎ জানা গিয়াছে যে, পুরুষ অবিনাশী পবিত্র ও পূর্ণন্বরূপ, তখন 
সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। 
তদ্বৈরাগ্যাদপি দোৌববীজক্ষয়ে কৈবল্যম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
__এগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, 
তখনই কৈবল্য লাভ হয়। 
এই অবস্থায় সাধক কৈবল্য লাভ করেন, স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যান। যখন 
তিনি সর্বশক্তিমত্ত। ও সর্বজ্ঞতা_ শক্তি-ছুটিও ত্যাগ করেন, তখন সমুদয় ভোগ, 


৩৯০; স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এমন কি দেবগণক্ৃত প্রলোভনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন । যখন যোগী 
এই-সকল অদ্ভূত ক্ষমতা লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই 
চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? শুধু বিকার মাত্র। 
স্বপ্ন অপেক্ষা এগুলি কোন অংশে বড় নয়। সর্বশক্তিমতাঁও ন্বপ্রতুল্য। উহা! 
কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই 

সৰ্বশক্তিমতা বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনকেও অতিক্রম 
করিয়া। 


স্থান্যুপনিমন্ত্রণে জঙ্গন্মায়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥ 
_ দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়| বা আনন্দবোধ 
(স্ময়) করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা, আছে। 


আরও অনেক বিদ্ধ আছে। দেবতা ও অন্যের! যোগীকে প্রলুব্ধ করিতে 
আসেন; তাঁহার! ইচ্ছা করেন ন! যে, কেহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়। যায়। 
আমরা যেমন ঈর্ধাপরায়ণ, দেবতারাঁও সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের 
অপেক্ষা অধিক। পাছে পদভ্রষ্ট হন, সেই ভয়ে তাঁহার! অতিশয় ভীত। 


যে-সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, মৃত্যুর পর তীহারাই দেবতা 


হন। তাহার! মৌজ। পথ ছাড়িয়া পাশের এক গলিপথে চলিয়! যান এবং এই 
ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তীহাঁদের আবার জন্মাইতে হইবে, কিন্তু যিনি 
এতদূর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলৌভনগুলিও প্রতিরোধ করিতে পারেন, 
তিনি একেবারে লক্ষ্যে পৌছিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়। যাঁন। 


ক্ষণততব্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
_ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে 
বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তিগুলি এড়াঁইবাঁর উপায় কি? বিবেকবলে 
যখন সদসৎবিচারশক্তি হয়, তখনই এই-সকল বিক্ন চলিয়া যাঁইবে'। যাহাতে 
বিবেকজ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সংযমের উপদেশ প্রদত 
হইল। ক্ষণ অর্থাৎ কালের স্ুন্মতম অংশের এবং উহার পূর্বাপর ভাবগুলির 
উপর সংযমের দ্বারা ইহা হইয়া থাকে । 


বিভূতি-পাদ ৩৯১ 


জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্ত ল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪ ॥ 
_-জীতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পৃথক্‌ করা যায় না, 
এবং সেজন্য তুল্য বোধ হয়, তাহাদিগকেও এঁ পূর্বোক্ত সংযমের 
দ্বারা পৃথক্‌ করিয়া জানা যাইতে পারে। 


আমর! ষে দুঃখ ভোগ করি, তাহা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যদৃষ্টির 
অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমরা সকলেই মন্দকে 
ভাল বলিয়! ও স্বপ্নকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। আত্মাই একমাত্র সত্য, 
ইহা আমর! বিশ্বত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা! স্বপ্নমাত্র; আমরা ভাবি, 
আমর! শরীর কুতরাঁং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কাঁরণ। এই 
অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রস্থত। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে বলও আসে, 
তখনই আমর! এই শরীর, স্বর্গ ও দেবাদির কল্পনা পরিহার করিতে সমর্থ হই। 
জাতি, চিহ্ন ও স্থান দ্বারা আমর! বস্তগুলিকে পৃথক্‌ করিয়! থাকি। 
উদাহরণস্বরূপ একটি গাভীর কথা ধরা যাঁক। কুকুর হইতে গাভীর ভেদ 
জাতিগত। দুইটি গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়। 
থাকি? চিহ্নের দ্বারা। আবার দুইটি বস্তু সর্বাংশে সমান হইলে আমরা 
স্থানগত ভেদের দ্বারা উহাঁদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারি। কিন্তু যখন বস্তুমকল 
এমন মিশাইয়| থাকে যে, ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি কোন 
কাজে আমে না, তখন পূর্বোক্ত সাধনপ্রণালী-অভ্যাসের ছারা! লব্ধ বিবেক-বলে 
আমরা, উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারি। যোগীদিগের উচ্চতম দর্শন এই 
সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধস্বভাব ও সদা পূর্ণস্বরূপ এবং বিশ্ব- 
জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র ‘অমিশ্র’ বস্তু । শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, 
তথাপি আমর! সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি। 
আমাদের মহাভ্রম এই যে, এ পার্থক্যটুকু-নষ্ট হইয়া গিয়াছে । যখন এই 
বিবেকশক্তি লাভ হয়, তখন মান্ময দেখিতে পায় যে, জগতের বাহ্‌ ও 
আত্তর-_সকল বস্তই মিশ্র পদার্থ, সুতরাং এগুলি “পুরুষ” হইতে পারে ন]। 
তারকং অর্ববিষয়ং সর্বথা-বিবয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
_যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর সর্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে “তারকজ্ঞান? বলে। 


৩৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


‘তারক’ অর্থে যাহা যোগীকে সংসার ( জন্ম-মৃত্যুর সাগর ) হইতে তাঁরণ 
করে। সমগ্র প্রকৃতির সুন্ম্ম স্থুল সর্ববিধ অবস্থা এই জ্ঞানের আয়তের মধ্যে। 
এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা সমুদয় বস্তুকে যুগপৎ্-_একদৃষ্টিতে গ্রহণ 
করিতে পারে। 


সন্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥ 
_ যখন সত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, তখনই কৈবল্যলাভ হয়। 


কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারা যায়, 
তখন আত্মা বুঝিতে পারেন যে, তিনি চিরকাল একাকী--“কেবল' ছিলেন, 
তাহাকে সুখী করিবার জন্য আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না। যতদিন 
আমর আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য আর কাহাকেও চাই, ততদিন 
আমর! দাঁসমাত্র । যখন পুরুষ জানিতে পাঁরেন-__তিনি মুক্তস্বভাব ও তাহাকে 
পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না__জানিতে পারেন যে, এই 
প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলাভ হয়, তখনই 
এই কৈবল্যলাভ হয়। যখন আত্ম। জানিতে পারেন যে, জগতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু 
হইতে দেবতা পৰ্যন্ত কোন কিছুরই উপর তিনি নির্ভর করেন না, তখন 
আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ( পৃথকৃত্ব ) ও পূর্ণতা বলে। যখন শুদ্ধি ও 
অশুদ্ধির মিশ্রণ ‘সত্ব’ অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষেরই মতে! শুদ্ধ হইয়| যায়, তখন 
এই কৈবল্যলীভ হইয়া থাকে, তখন সেই শুদ্ধবুদ্ধি কেবল নিগুণ পবিত্রস্বরূপ 
পুরুষকেই প্রতিফলিত করে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
কৈবল্য-পাদ 


জন্মৌবধিমন্ত্রতপ£সমাঁধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ 

_সিদ্ধি( শক্তি )সমূহ জন্ম, উষধ, মন্ত্র তপস্তা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন 
হয়। ঢ ৃ 
কখনও কখনও মানুষ পূর্বজন্মলন্ধ সিদ্ধি লইয়। জন্মগ্রহণ করে । এই জন্মে 
সে যেন তাহাদের ফলভোগ করিতেই আসে। সাংখ্যদর্শনের পিতাত্বরূপ 
কপিল সম্বন্ধে কথিত আঁছে যে, তিনি সিদ্ধ’ হুইয়! জন্মিয়াছিলেন। “সিদ্ধ” 
শব্দের আক্ষরিক অর্থ__ধিনি সফল ব! কৃতকার্য হইয়াছেন। 

যোগীরা৷ বলেন, রাসায়নিক উপায়ে অর্থাৎ ওষধাদি দ্বারা এই-সকল শক্তি 
লাভ কর! যাইতে পারে। তোমর! সকলেই জানো যে, রসায়নবিদ্যার প্রারভ 
আলকেমি (৪11,605 ) হুইতে। মান্য পরশ-পাথর ( Philosopher's 
90906), সঞ্জীবনী অমৃত (81117 ০£ 11) ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। 
ভারতবর্ষে 'রাসায়ন’ নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের মত ছিল £ 
কুম্রতত্বপ্রিয়তা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম_-এ-সব খুবই ভাল, কিন্তু এ-গুলি 
লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর। যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন অর্থাৎ 
মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে সেই চরমলক্ষ্যে পৌছিতে অনেক সময় লাগিবে। মনে 
কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে বা আধ্যাত্সিকভাঁবাপন্ন হইতে 
ইচ্ছুক ।' কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন 
সে আর এক দেহ লইয়! পুনরায় সাধন করিতে আরম্ভ করিল, আবার তাহার 
মৃত্যু হইল ; এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ 
সময় নষ্ট হইয়া গেল। দি শরারকে এরূপ সবল ও সম্পূর্ণ করিতে পার! 
যায় যে, উহার জন্মমৃত্যু একবারে বন্ধ হয়, তাহ! হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি 
করিবার অনেক সময় পাওয়। যাইবে । এই কারণে এই রাঁপায়নের৷ বলিয়া 
থাকেন, প্রথমে শরীরকে খুব সবল কর।” তাহার! বলেন, শরীরকে অমর 
করা যাইতে পারে। ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীরগঠন করিবার কর্তা 


১. তুলনীয় £ 'নিদ্ধানাং কপিল মুনি£__গীতা। ১০1২৬ 


৩৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


যদি মন হয়, আর ইহ! যদি সত্য হয় যে, প্রত্যেক- ব্যক্তির মন সেই অন্ত 
শক্তি প্রকাশের এক একটি বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর 
বাহির হইতে যথেচ্ছ শক্তি সংগ্রহ করিবার কোন সীমা নির্দিষ্ট থাকিতে পাঁরে 
ন1। সুতরাং আমর! চিরকাল এই শরীরকে রাখিতে পাঁরিব না কেন? যত 
শরীর আমর! ধারণ করি, সব আমাদিগকেই গঠন করিতে হয়। যখনই 
এই শরীরের পতন হইবে, তখন আবার আমাদিগকেই আর একটি শরীর 
গঠন করিতে হইবে। যদি আমাদের এই ক্ষমতা! থাকে, তবে এই শরীর 
হইতে বাহিরে ন! গিয়া আমর! এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকার্য করিতে 
পারিব না কেন? তত্বের দিক দিয়। ইহ! সম্পূর্ণ সত্য ৷ ইহা যদি সম্ভব হয় যে, 
আমরা মৃত্যুর পরও (কোন একভাবে ) জীবিত থাকি, এবং নিজ নিজ শরীর 
গঠন করি, তবে শরীরকে সম্পূর্ণ ধ্বংশ ন! করিয়। কেবল উহাকে ক্রমশঃ 
পরিবর্তিত করিয়| এই পৃথিবীতে (নৃতনতর ) শরীর গঠন করা৷ আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন? তাহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পাঁরদে ও 
গন্ধকে অত্যন্ভূত শক্তি লুক্কীয়িত আছে। এই ভ্রব্যগুলি হইতে প্রস্তুত কোন 
বিশেষ ‘রসায়ন’ দ্বারা মানুষ যতদিন ইচ্ছা! শরীরকে অবিরত বাঁখিতে পারে। 
অপর কেহ বিশ্বাস করিত যে, উষধবিশেষের সেবনে আকাশ-গমনাদি সিদ্ধি-লাভ 
হইতে পারে। আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ওষধই, বিশেষতঃ ওষধে 
ধাতুর ব্যবহার আমর এই বসায়নবিদ্যা। হইতেই পাইয়াছি। কোন কোন 
যোগিসশ্প্রদায় দাবি করেন, তীহাঁদের প্রধান প্রধান গুরুর! অনেকে এখনও 
তাহাদের পুরাতন শরীরেই বিদ্যমান আছেন । যোগসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণভূত 
(যাহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই ) পতগ্ুলিও ইহ! অস্বীকার করেন না। 
মন্ত্রশ্তি £ঃ মন্ত্রনামক কতকগুলি পবিত্র শব্ধ আছে; নির্দিষ্ট নিয়মে 
উচ্চারণ করিলে এগুলি হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হইয়৷ থাকে । আমর! 
দিনরাত অদ্ভূত ঘটনারাশির মধ্যে বাস করি, সেগুলির বিষয় কিছু চিন্তাও 
করি না। মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীমা নাই। 
তপস্তা। £ তোমর! দেখিবে, প্রত্যেক ধর্মেই তপস্যা ও কৃচ্ছ সাধন আছে। 
ধর্মের এই-দিকটিতে হিন্দুরাই সর্বদা চরম সীমায় গিয়া থাকেন । দেখিবে__ 
এমন অনেকে আছে, যাহার! সার! জীবন উর্ধে হাত তুলিয়। রাখে, যে পর্যন্ত 
না উহা স্ুকাইয়| অবশ হুইয়| যায়। অনেকে দিবারাত্র দীড়াইয়া থাকে, 
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অবশেষে তাঁহাদের পা ফুলিয়! যায়; যদি তারপরও তাঁহারা জীবিত থাকে, 
তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাঁহাদের পা এত শক্ত হইয়া যায় যে, তাঁহারা 
আর পা মুড়িতে পারে না। বাকী জীবন তাহাদিগকে দীড়াইয়াই থাকিতে 
হয়। আমি একবার এক উর্ধা্বাহ পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তীহাঁকে 
জিজ্ঞাস! করি, ‘যখন প্রথম প্রথম ইহা অভ্যাস করিতেন, তখন কিরূপ বোধ 
করিতেন?” তিনি বলেন, ‘প্রথম প্রথম ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হইত। এত 
যন্ত্রণ| হইত যে, নদীতে গিয়া জলে ডুবিয়া থাকিতাম ; তাহাতে কিছুক্ষণের 
জন্য যন্ত্রণার কতকট। উপশম হইত। একমাস পরে আর বিশেষ কষ্ট ছিল 
না।” এইরূপ অভ্যাসের দ্বার! সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ হইয়া থাকে। 

সমাধি £ ধ্যানই সমাধি, ইহাই প্রকৃত যোগ ; এই বিজ্ঞানের ইহাই 
প্রধান আলোচ্য বিষয় ; আর ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পূর্বে আলোচিত বিষয়- 
গুলি গৌণ। সেগুলির দ্বারা উচ্চতম অবস্থা লাভ কর! যায় না। সমাধি- 
দ্বারাই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাহা কিছু, সবই আমরা লাভ 
করিতে পারি। 


জাত্যন্তর-পরিণীমঃ প্রকৃত্যাপুরা ॥ ২ ॥, 
প্রকৃতির আপুরণের দ্বার এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত 
হইয়া যায়। 


পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত শক্তিগুলি কখন জন্মদ্বারা, 
কখন রাসায়নিক ওষধ দ্বারা অথব! তপন্তাদ্বারা লাভ করিতে পারা যাঁয়। 
তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা রক্ষা কর! 
যাইতে পারে । এখন তিনি বলিতেছেন £ এই শরীর একজাতি হইতে অপর 
জাতিতে পরিণত হয় কেন? তাহার মতে__ইহা! প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা 
হইয়| থাকে । পরবর্তী সুত্রে তিনি ইহ] বুঝাইয়! দিতেছেন। 


নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকব€ ॥ ৩ ॥ 
_ সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, কিন্ত 
এগুলি উহার বাধাভগ্নকারী নিমিত্তমাত্র_যেমন কৃষক জলের গতি- 
পথে বাঁধা বাধ ভাঙিয়া দিলে জল নিজের স্বভাববশেই প্রবাহিত হয় । 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাঁহার 
আর অন্ত কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের 
নিকটবর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বারা ও জল 
রুদ্ধ আছে। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া দেয়, এবং জল স্বতই মাধ্যাঁকর্ষণের 
নিয়মাুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব 
হইতেই প্রত্যেকের ভিতর রহিয়াছে। পূর্ণতা! মন্ৃষ্বের অ্তর্মিহিত ভাব 
কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রন্কৃত পথ পাইতেছে না। 
যদি কেহ এ বাধা সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে 
প্রবাহিত হইবে ; তখন মান্য তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে । 
এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে এবং প্রকৃতির শক্তি অপ্রতিহত ভাবে ভিতরে 
প্রবেশ করিলে আমর! যাহাদিগকে দুষ্ট বলি, তাহার! সাধু হইয়৷ যায়। 
স্বভাব ব৷ প্ররুতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে, কালে এই 
প্রকৃতি সকলকেই সেই অবস্থায় লইয়। যাইবে । ধামিক হইবার জন্য যাহা 
কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কা্ধমীত্র_-কেবল প্রতিবন্ধক 
অপসারিত করিয়া দেওয়া, জন্মগত অধিকা রন্বরূপ পূর্ণতার দার খুলিয়। দেওয়া 
_ পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব । 
প্রাচীন ষোগীদিগের পরিণীমবাঁদ আধুনিক গবেষণার আলোকে আরও 
সহজে ও ভালভাবে বুঝিতে পার! যাইবে এবং যোগীদের ব্যাখ্যা আধুনিক 
ব্যাখ্যা হইতে অনেক ভাল। আধুনিকেরা বলেন, পরিণাঁমের দুইটি 
কারণ_-ষৌন-নির্বাচন ( Sexual selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন 
( Survival of the fittest )|° কিন্ত এই দুইটি কারণ পর্যাপ্ত বলিয়া 
বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত. হইল যে, শরীর ধারণ 
ও সঙ্গী নির্বাচন করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল। তাহ হইলে আধুনিক- 
দিগের মতে মানুষের উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং জাতির মৃত্যু হইবে। আর 
. এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভন! 
হইতে অব্যাহতি পাইবার একটি যুক্তি লাভ করে। আর এমন লোকেরও 
অভাব নাই, যাহারা নিজেদের দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দেন এবং যত দুষ্ট 


১ ডারুইনের মত £ সকল জীবই নিজ নিজ যৌন-সঙ্গী নির্বাচন করিয়! লয়; এ জীবন- 
সংগ্রামে যে যোগ্যতম, সেই-ই শেষ পর্যন্ত বীচিয়া থাকে। 
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ও অঙ্গপযুক্ত লৌকদিগকে মারিয়া ফেলিতে চান ( তীহাঁরাই যেন মানুষের 
যোগ্যতা-অযোগ্যতাঁর একমাত্র বিচারক )-_এই ভাবে তাহার! মন্ুয্ুজাতিকে 
রক্ষা করিবেন! কিন্তু সেই মহান্‌ প্রাচীন পরিণামবাদী পতপ্জলি ঘোষণা 
করিয়াছেন £ ক্রমবিকাশ বা পরিণামের প্রকৃত রহস্ত- প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে 
পূর্ণতা অস্তনিহিত রহিয়াছে তাহারই বিকাশ মাত্র; ওঁ পূর্ণতা বাধাপ্রাঞ্চ 
হইয়াছে, এবং বাধার ওপাঁরে অনন্ত তরহ্গআোত নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেছে । এই সংগ্রাম ও প্রতিছন্দিতা৷ আমাদের অজ্ঞানের ফলমান্র। 
এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে 
হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে । বীধের বাহিরে যে 
অনস্ত তরহ্ব-ঝোৌঁত রহিয়াছে, তাহা নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে; 
ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ ; কেবল জীবনধারণের অথবা ইন্ডরিয়-তোগের 
জন্য প্রতিযোগিতা অজ্ঞানজাত ক্ষণিক অনাবশ্যক বাহ্‌ ব্যাপার মাত্র। সকল 
প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া গেলেও যতদিন পর্যন্ত ন! প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ 
হইতেছে, ততদিন আমাদের এই অন্তমিহিত পূর্ণম্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ 
অগ্রসর করাইয়। উন্নতির দিকে লইয়া যাঁইবে। অতএব প্রতিযোগিতা যে 
উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা! বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর 
“মান” চাঁপা রহিয়াছে। যেমন দ্বার উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত 
হয়, অমনি সবেগে ‘মানুষ’ বহির্গত হয়; এইরূপে মান্থষের ভিতরও দেবতা 
অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গলে ও শৃঙ্খলে তিনি বন্দী হইয়া 
আছেন। যখন জ্ঞান এই অর্গলগুলি ভাঙিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা। 
প্রকাশিত হন। 
নির্মাণ-চিত্তীন্তযম্মিতা-মীত্রাৎ ৷ ৪ ॥ 

_ যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই অনেক চিত্ত স্বজন করিতে 
পারেন। 


কর্মবাদের তাঁৎপর্য এই যে, আমরা আমাঁদিগের সদসৎ কর্মের ফলভোগ 
করিয়া থাকি, আর সমগ্র দর্শনশান্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ_ মানুষের নিজ 
মহিম। অবগত হওয়া । সকল শাস্ত্ৰই মানবের আত্মার মহিমা ঘোষণা 
করিতেছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাঁদ- প্রচার করিতেছে £ শুভ কর্মের 
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ফল শুভ, অশুত কর্মের ফল অশুভ হইয়া থাকে । কিন্ত যদি শুভাশুভ 
কর্ম আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আত্মা তে! কিছুই 
নয়। প্রকৃতপক্ষে অণুত কর্ম কেবল পুরুষের স্বরূপ প্রকাশের বাধ! দেয়; 
শুভ কর্ম সেই বাধাগুলি দুর করিয়। দেয় ; তখনই পুরুষের মহিম! প্রকাশিত 
হয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কখনই পরিবতিত বা পরিণামপ্রাঞ্থ হন না। 
তুমি যাঁহাই কর ন! কেন, কিছুই তোমার মহিমা_তোমার নিজ স্বরূপ 
নষ্ট করিতে পারে না; কারণ কোন বস্তই আত্মার উপর ক্রিয়া করিতে 
' পারে না, আত্মার উপর কেবল একটি আবরণ পড়ে এবং উহার পূর্ণতা 
আচ্ছাদিত হয়। 

যোগিগণ শীঘ্র শীপ্ব কর্ণক্ষয় করিবার জন্য ‘কায়ব্যুহ’ অর্থাৎ একসঙ্গে 
বহু দেহ স্বজন করেন। এই-সকল দেহের জন্য তাঁহার! তাহাদের অস্মিতা 
বা অহংতত্ব হইতে অনেকগুলি মন স্থষ্টি করেন। তাহাদের মূল চিত্তের 
সহিত পৃথকৃত্ব বুঝাইবাঁর জন্য এই নিমিত চিত্তসমূহকে “নির্মাণচিত্ত বল! হয়। 


প্ররৃতিভেদে প্রয়োজকং চিন্তমেকমনেকেবাম্‌ neu 
যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্ট মনের কার্য নানাপ্রকার, কিন্ত সেই এক 
আদি মনই সবগুলির নিয়ন্তা | 


ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য করে, এগুলিকে “নির্মাণচিত্ত’ 
এবং এই শরীরগুলিকে 'নির্নাণদেহ’ বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্মিত 
শরীর ও মন। ভূত (মূল উপাদান ) ও মন যেন দুইটি অফুরস্ত ভাগারগৃহের 
মতো । যোগী হইলেই তুমি এ-ছুটিকে জয় করিবার রহস্য অবগত হইবে। 
এই জ্ঞান বরাবরই তোমার ছিল, তুমি শুধু উহ! তুলিয়! গিয়াছ। যোগী 
হইলে উহা তোমার স্থৃতিপথে উদ্দিত হইবে, তখন তুমি উহাকে লইয়। 
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার 
করিতে পারিবে। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, 
এই নির্মাণচিত্ও সেই উপাদান হইতে নিমিত। মন এক পদার্থ আর 
ভূত এক পৃথক্‌ পদার্থ, তাহা নয়) উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন দিক. 
মাত্ব। অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সুস্ম্ম বস্তু, যাহা হইতে যোগীর 
এই নির্মাণচিত্ত ও নির্সাণদেহ প্রস্তুত হয়। স্থতরাং যখনই যোগী প্রক্কাতির 
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এই শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি অস্মিতা-নামক উপাদান 
হইতে যত ইচ্ছা তত মন ও শরীর নির্মাণ করিতে পারেন। 


তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্‌ ! ৬ ॥ 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে-চিত্ত সমাধিদ্বারা লব্ধ, তাহা 
বাসনা শুন্য । 


ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমর! ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে পাই, 
তন্মধ্যে যে মনের পূর্ণ একাগ্রতা বা সমাধি-অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাই 
সর্বোচ্চ। যে ব্যক্তি উষধ, মন্ত্র অথব| কৃচ্ছতাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ 
করে, তাহার তখনও বামন! থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানযোগের দ্বারা 
সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল বাসন! হইতে মুক্ত। 

কর্মাশুক্লাকুষ্ণং যোগিনক্ক্রিবিধমিতরেবাম্‌ ॥ ৭ ॥ 

__ যোগীদের কর্ম কৃষ্ণও নয়, শুরুও নয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে 
কর্ম ত্রিবিধ__অর্থাৎ শুরু, কৃষ্ণ ও মিশ্রা। 

যখন যোগী সিদ্ধি বা! পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাহার কার্য ও এ 
কার্ধদারা যে-সব কর্মফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি আর তাহাকে বীধিতে পারে 
নাঃ কারণ তিনি তোঁ এগুলি চান নাই। তিনি কেবল কর্ম করিয়া যান। 
তিনি পরহিতের জন্য কর্ম করেন, কল্যাণ-কর্ম করেন, কিন্তু ফলের দিকে 
তাকান না, অতএব কর্মফল তাহাকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু সাধারণ 
মান্ষের কথা আলাদা) যাহারা এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে নাই, 
তাহাদের পক্ষে কর্ম ভ্রিবিধ__কৃষ্ণ ( অসৎ বা অশুভ কর্ম ) শুর ( সৎ বা শুভ 
কর্ম) ও মিশ্র। : 

ততত্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানীম্‌ ॥৮॥ 

_ এই ত্ৰিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, 
যেগুলি সেই অবস্থায় প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত । ( অন্যগুলি সেই 
সময়ের জন্য স্তিমিতভাবে থাকে ।) 

মনে কর, আমি সৎ অসৎ ও মিশ্রিত-_এই তিন প্রকার কর্মই 
করিলাম ; তাঁরপর মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম। 


৪০০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মনুয্যদেহের বাঁদনা আর দেবদেহের বাসনা একরূপ নয়। দেবশরীর ভোজন 
বা পান কিছুই করে না। তাহ হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কর্ম 
আহার ও পানের বাসন] সুজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? আমি 
যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর 
এই যে, বাসন! উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র পাঁইলেই প্রকাশিত হইতে পারে। 
যে-সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ হইয়াছে, কেবল সেগুলিই 
প্রকাশ পাইবে; অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হুয়া থাকিবে । এই জীবনেই 
আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মন্ষ্যোচিত ও অনেক পাঁশব বাদন! 
রহিয়াছে। আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাঁষনীগুলি 
ফলোন্মুখ হইবে, কারণ এগুলি প্রকাশের জন্য পরিবেশ উপযুক্ত হইয়াছে। 
আমি যদি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব বাঁসনাগুলিই 
আগাইয়া আসিবে । শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে । 
ইহাতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে 
এই বাসনাগুলি আমর! দমন করিতে পাঁরি। কেবল যে কর্ম সেই বিশেষ 
পরিবেশের উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে 
যে, পরিবেশের শক্তিতে কর্মকেও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। 


জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং 
স্থৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বা ॥ ৯ ॥ 
স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত 
হইলেও বাসনার আনন্তর্য হইবে। 


অনুভূতিসমূহ স্থন্ম সংস্কাররূপে পরিণত হয়, জাগরিত সংস্কারকেই 'ম্মৃতি” 
বলে। বর্তমানে জ্ঞাতসারে কৃত কর্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূর্বানগ- 
ভূতিসমূহের মনের অগোচরে যে সমন্বয় হয়, তাহাঁও এই স্বৃতির অন্তভূক্তি। 
প্রত্যেক দেহে, তজ্জাতীয় দেহে যে-সকল সংস্কার লব্ধ হইয়াছে, কেবল 
সেগুলি সেই দেহে কর্মের কারণ হইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার 
তখন স্ভিমিতভাবে থাকিবে । প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় কতকগুলি 
শরীরের উত্তর-পুরুষরূপে কার্য করিবে। এইরূপে বাসনার পৌর্বাপর্য নষ্ট 
হয় না। 


কৈবল্য-পাঁদ ৪০১. 


তাসামনাদিত্বধাশিবো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 
=_সুখের বাসন! নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি। 


আমাদের সকল ভোগ ও অভিজ্ঞতা সুখী হইবার বাঁসন হইতেই উৎপন্ন । 
এই ভোগের কোন আদি নাই ; কারণ প্রত্যেক নৃতন ভোগই পূর্বভোগের 
দ্বারা আমাদের চিত্তে যে একপ্রকার প্রবণতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর 
স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি। 

হেতুফলা শ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীত হাদেবামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১॥ 
এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার বিষয়__এইগুলি 
দ্বারা একত্র গ্রথিত বলিয়া ইহাদের অভাব হইলে বাসনারও অভাব 
হয়। 

এই বাসনাগুলি কার্ধকারণস্থত্রে গ্রথিত১ ; মনে কোন বাসনা উদ্দিত 
হইলে উহ স্বীয় ফলপ্রসব ন! করিয়া বিনষ্ট হইবে না। আবার মন সংস্কার- 
রূপে পরিণত অতীত বাঁনাসমূহের আধার-_বৃহৎ ভাণ্ডারম্বরূপ ; যতক্ষণ 
না এগুলি কর্মরূপে নিঃশেষিত হইতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই । 
আবার যতদিন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্ত গ্রহণ করিবে, ততদিন নৃতন নৃতন বাসন! 
উথিত হইবে। যদি এইগুলি (কার্য, কারণ, আধার ও বিষয় ) হইতে 
অব্যাহতি পাওয়| সম্ভব হয়, তবেই বাসনার বিনাশ হইতে পাঁরে। 


‘ অতীতানাগতং স্বূপতো ইস্ত্যধ্বভেদী দ্ধর্মাণাম্‌ ॥ ১২॥ 
_ বস্তুর ধর্ম (বা গুণ ) সকলই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া 
অতীত ও ভবিষ্যৎ ( বর্তমানে দৃষ্ট না হইলেও ) তাহাদের স্বরূপেই 
অবস্থিত আছে । 
তাৎপর্য এই ষে, অসৎ ( অনস্তিত্ব ) হইতে কখনও সৎ ( অস্তিত্ব ) উৎপন্ন 
হয়না। অতীত ও ভবিষ্যৎ যদিও ব্যক্তরূপে এখন নাই, তথাপি স্ুক্মাকারে 
বিদ্যমান আছে। 


১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য £ যোগুত্রের ২৩ ২।১৩ ও ৪1৭ সুত্র। 
১-২৬ 


. ৪০২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
তে ব্যক্ত-সৃক্ষা। গুণাজ্মানঃ ॥ ১৩॥ 

_ উহারা কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা সূক্ষ্ম অবস্থায় চলিয়া যায়, আর 
গুণই উহাদের আত্ম! অর্থাৎ স্বরূপ । 

গুণ বলিতে সত্ব, রজঃ, তমঃ_এই তিন উপাদানকে বুঝায়, উহাদের স্থূল 
অবস্থাই এই ইন্দিয়গ্রাহ জগৎ।. অতীত ও ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই 
বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয়। 

পরিণামৈকত্বাদ্বস্ততত্বম্‌ ৷ ১৪ ॥ 

_ পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়! বস্তু বাস্তবিক এক । 

যদিও উপাদান তিনটি-_অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ, তথাপি তাহাদের 
পরিণাম ও পরিবর্তনের ভিতরে একটি সম্বন্ধ থাকায় সকল বস্ততেই একত্ব 
আছে, বুঝিতে হইবে । 

বন্তসাম্যে চিন্তভেদীভ্তয়োবিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥ 

_ বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা 
ও অনুভূতি হইয়া থাকে। একই বস্তু সম্পর্কে যেহেতু অনুভূতি ও 
বাদন! ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব মন ও বিষয় ভিন্নম্ভাব।১ 


তদুপরাগপেক্ষিত্বাচ্চিন্তস্ত বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের অপেক্ষা থাকাতে বস্তু কখন জ্ঞাত 
ও কখন অজ্ঞাত থাকে। = 
সদ জ্ঞাতাণ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষন্যাহপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৭ ॥ 
_ চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্বদাই জানা যায়, কারণ উহাদের প্রভু 
পুরুষ অপরিণামী । 


১. কোন কোন গ্রন্থে এইখানে আর একটি সুত্র আছে। এই সুত্রটি বৃত্তিকার ভোজদেব 
গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বাসভাম্মে আছে ই 
ন ঠিকচিত্তভন্তরং বস্তু তদপ্রমাণকং তদ কিং স্তাৎ ॥ 
দে) বস্তু একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, যখন দেই চিত্তের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইবে, 
তখন ওঁ বস্তুর কি হইবে ?__উহার তখন অস্তিত্ব থাকিবে না। 


কৈবল্য-পাঁদ ৪০৩ 


এতক্ষণ ধরিয়। যে মতের কথা বলা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম 
এই যে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক এই উভয় প্রকারই। আর এই 
মনোময় ও ভৌতিক জগত সর্বদাই যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই 
পুস্তকখানি কি? ইহা নিত্যপরিবর্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমগ্টিমাত্র। 
কতকগুলি বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আসিতেছে, উহা একটি 
আবর্তম্বরূপ। কিন্ত এই একত্ববোধ কি করিয়া হইতেছে ?- এটি. যে সেই 
একই পুস্তক, এই বোধ কি করিয়া হইতেছে? এই পরিণামগুলি তালে 
তালে হইতেছে ; তালে তালে উহার! আমার মনে তাহাদের প্রভাব প্রেরণ 
করিতেছে। যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদ! পরিবর্তনশীল, তথাপি 
উহারাই একত্র হুইয়। একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে। 
মনও এইরূপ সদা পরিবর্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে 
গতিশীল একই পদার্থের দুইটি স্তর মাত্র। তুলনায় একটি মৃদু ও অপরটি 
দ্রুততর বলিয়া অবশ্য আমর! এ দুইটি গতির মধ্যে পার্থক্য অনায়াসে 
ধরিতে পারি। যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে এবং একখানি গাড়ি তাহার 
পাশ দিয়া যাইতেছে । কিছুদূর পর্যন্ত এই উভয়েরই গতি নির্ণাত হইতে 
পারে। কিন্তু তথাপি আর একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস্ত 
একটি থাকিলেই গতিকে অনুভব করা যাইতে পারে। তবে যখন দুই- 
তিনটি বস্তু বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়, তখন আমর! প্রথমে ভ্রততর্টির, 
পরিশেষে মুছুতর গতিশীল বস্তটির গতি অনুভব করিতে পারি। মন কি 
করিয়! "অনুভব করিবে? উহাও নিয়ত গতিশীল। স্ৃতরাঁং অপর একটি 
বস্তু থাক! প্রয়োজন, যাঁহা অপেক্ষারুত মৃদুভাবে গতিশীল ; পরে তদপেক্ষা 
মৃদুতর, তদপেক্ষা মৃতুতর এইরূপ চলিতে চলিতে ইহার আর সীম! পাওয়! 
যাইবে না। স্থতরাঁং যুক্তি তোমাকে কোন একস্থানে থামিতে বাধ্য করিবে। 
অপরিবর্তনীয় কোন বস্তুকে জানিয়! তোমাকে এই পর্যায়ের শেষ করিতেই 
হইবে। এই.অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অসঙ্গ, শুদ্বন্ববূপ পুরুষ 
রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লন হইতে আলোক আসিয়| স্থির বদ্খণ্ডের 
উপর প্রতিফলিত হইয়। উহাতে নানা বর্ণের চিত্র উৎপন্ন করে, অথচ কোঁনরপেই 
উহাকে মলিন বা রঞ্জিত করে না, ঠিক সেইভাবেই এইসব সংস্কার স্থির 
পুরুষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। 


9০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ন তৎ স্বাভাসং দৃষ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ 

_ মন দৃশ্য (পদার্থ) বলিয়। স্বয়ংপ্ৰকাশ নয়। 

প্রকৃতির সর্বত্রই প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ দেখা যায়, কিন্ত প্রকৃতি স্বপ্ৰকাশ 
নয়, স্বভাবতঃ চৈতত্যস্বরূপ নয়। কেবল পুরুষই স্বপ্রকাশ, তাঁহার জ্যোতিতেই 
প্রত্যেক বস্তু উদ্ভীসিত হইতেছে । তাহারই শক্তি জড় ও অন্যান্য শক্তির 
মধ্য দিয়! সঞ্চারিত হইতেছে । 

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

__ এক সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ 
নয়। 

মন যদি স্বগ্রকাঁশ হইত, তবে একই সময়ে উহ! নিজেকে ও উহার 
প্রকাশ্ বন্তগুলিকে অনুভব করিতে পাঁরিতঃ মন তো! তাহা পারে না। 
যদি এক বস্তুতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অন্য বস্তুতে মন 
এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে অনুভব করিতে পারে না বলিয়া উহ। স্বপ্রকাশ 
নয়, পুরুষই স্বপ্রকাশ। 

চিত্তান্তরদৃশ্যা্ে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্থৃতিসন্করশ্চ ॥ ২০ ॥ 

যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত এ চিত্তকে প্রকাশ করে, 
তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে না এবং স্মৃতির গোলমাল হইয়া 
যাইবে। 

মনে কর--আঁর একটি মন রহিয়াছে, উহ! এই সাধারণ মনটিকে অনুভব 
করিতেছে, তাহা হইলে আবার এমন একটি মনের আবশ্যক, যাহ! আবার 
ওঁ মনটিকে অনুভব করিবে, স্থতরাং কোথাও ইহার শেষ পাওয়া যাইবে না। 
ইহাতে স্বতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ স্থৃতির কোন নির্দিষ্ট 
ভাণ্ডার থাকিবে না। 
_ চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপতো স্ববুদ্ধিসন্বেদনম্‌ ॥ ২১ ॥ 
_-চিতি (পুরুষের শক্তি) অপরিণামী (পরিবতিত হয় না, অপরের 
দিকে সঞ্চারিত হয় না); যখন মন চিতিশক্তির আকার গ্রহণ 
করে, তখনই উহা! জ্ঞানময় হয়। 


কৈবল্য-পাদ ৪০৫ 


জ্ঞান যে পুরুষের গুণ নয়, ইহ! স্পষ্টতর ভাবে বুঝাইবাঁর জন্য পতঞ্জলি এই 
কথা বলিলেন। মন যখন পুরুষের নিকট আসে, তখন. যেন পুরুষ মনের 
উপর প্রতিফলিত হন আর মন সাময়িকভাবে জ্ঞানবান্‌ হয়, আর বোধ হয় 
যেন মনই পুরুষ । 

দ্ষ্ট -দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং অব্বার্থম্‌ ॥ ২২ ॥ 

=মন যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত (রঞ্জিত ) হয়, তখন উহা 
সর্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে। 

একদিকে দৃগ্য অর্থাৎ বাহ্‌ জগৎ মনের উপর প্রতিবিষ্বিত হইতেছে, অপর 
দিকে ত্রষ্টা। অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবি্বিত হইতেছেন ; এইভাবেই 
মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আসে । 

তদসংখ্যেযবাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ 
_সেই মন অসংখ্য বাসনাদ্বারা চিত্রিত হইলেও সংহত পদার্থ 
বলিয়! পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য করে। 

মন নানাগ্রকাঁর পদার্থের সংহতি; স্থতরাং উহা! নিজের জন্য কার্য 
করিতে পারে না। এই জগতে যত সংহত পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন 
অপর বস্বতে-_-এমন কোন তৃতীয় বস্ততে__যাহার জন্য সেই পদার্থ এইরূপে 
সংযুক্ত হইয়াছে । স্থতরাং নানা প্রকার বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন মনও পুরুষের 
জন্য । 

বিশেবদর্মিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥ 

__বিশেষদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের পক্ষে মনে আত্মভাব নিবৃত্ত 
হইয়া যায়। 

বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নন। 

তদ। বিবেকনিন্ং কৈবল্যপ্রাগভাবং+ চিত্তম্‌ ॥ ২৫॥ 

__-তখন চিত্ত বিবেক প্রবণ হইয়া কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে। 


১ পাঠান্তর-_কৈবল্যপ্রাগ্ভারং।_-তখন অর্থ হইবে, মনে বিবেকজ্ঞান গভীর হয়, এবং উহা 
কৈবল্যের অভিমুখে ধাবিত হয়। 


৪০৬ ন্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এইরূপ যোগাত্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিরপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়া 
থাঁকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ রিয়া যায়, আমর] তখন বস্তুর স্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে পাঁরি। আমর! বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, 
উহা সাক্ষিত্বরূপ পুরুষের জন্য এই-দকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে। আমর! 
তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি জগতের প্রভু নয়। এই প্রক্কৃতির সমুদয় সংহতি 
কেবল আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে সমাদীন রাজা! পুরুষকে এইসব দৃশ্য দেখাইবার 
জন্য । যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বার! বিবেকের উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়া 
যায় ও কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। 

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥ 

_ উহার বিদ্বরূপে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য যে চিন্তা, মনে উঠে, তাহা সংস্কার 
হইতেই উৎপন্ন হয় । 

আমাকে স্থখী করিবার জন্য কোন বাহিরের বস্তু আবশ্তক-এইরূপ 
বিশ্বাদ আমাদের যে-সকল ভাঁব হইতে আসে, সেগুলি দিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক । 
পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ ও আননন্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞান পূর্বসংস্কারের দ্বার! 
আবৃত রহিয়াছে । এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া আবশ্তক। 


হানমেবাং ক্লেশবদুক্তম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
__(অবিগ্া, অস্মিত। প্রভৃতি ) ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা ধ্বংস 
করার কথা বল! হইয়াছে (২1১০), এগুলিকেও ঠিক সেই উপায়েই 
নাশ করিতে হইবে । 


প্রসংখ্যানেহপ্যকুদীদন্ত সব'থাবিবেকখ্যাতেরধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮ ॥ 
__তত্বসমূহের বিবেকজ্ঞানলাভের ঠিক পূর্বে এশ্বর্যরপ ফলও যিনি 
ত্যাগ করেন, বিবেকজ্ঞানের ফলে তাহার ধর্মেঘ-নামক সমাধি লাভ 
হইয়। থাকে । 

যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট পূর্ব 
অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্তু প্রকৃত যোগী এগুলি পরিত্যাগ 
করিয়া থাঁকেন। তখন তিনি এক বিশেষ আলোক দেখিতে পান_-তিনি 
ধর্মমেঘ-নাঁমক এক আশ্চর্য জ্ঞানের অধিকারী হন। ইতিহাস যে-সকল ধর্ম 


কৈবল্য-পাদ ৪০৭ 


গুরুর কথ! বর্ণনা করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই ধর্মম়েঘ-সমাঁধি লাভ 
করিয়াছিলেন । তাঁহারা নিজেদের ভিতরেই জ্ঞানের বিশাল ভিত্তি খুঁজিয়। 
পাইয়াছিলেন। সত্য তাঁহাদের নিকট বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
পূর্বোক্ত শক্তিমমূহের অভিমান ত্যাগ করাতে শান্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রত৷ 
তাহাদের স্বভাবগত হইয়। গিয়াঁছিল। 
ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥ 

__তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়। 

যখন এই ধর্মমেঘ-সমাধি হয়, তখন আর পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই 
আর তাহাকে নিয়দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না, আর তাহার কোন 
ছুঃখকষ্ট থাকে না। 

তদ| সর্বাবরণমলাপেতম্ত জ্ঞানন্তানন্ত্যাজ জ্ঞেয়মল্লম্‌ ॥ ৩০ ॥ 

_তখন জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণ ও অশুদ্ধিশৃন্ত হওয়ায় অনন্ত হইয়া 
যায়, সুতরাং জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া পড়ে । 

জ্ঞান তে! ভিতরেই রহিয়াছে, উহার আবরণ সরিয়! গিয়াছে। কোন 
বৌদ্ধশাপ্র “বুদ্ধ (ইহ! একটি অবস্থার সুচক ) শব্দের লক্ষণ করিয়াছেন__ 
অনস্ত আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান। যীশু এ অবস্থা লাভ করিয়া শীট 
হইয়াছিলেন। তোমরা সকলেই এ অবস্থা লাভ করিবে । তখন জ্ঞান অনস্ত 
হইয়া যাইবে, স্থতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়! যাইবে। সর্বপ্রকার জেঞ়বন্ত-সমন্বিত 
সমগ্র জগৎ পুরুষের নিকট যেন শূন্যে পরিণত হয় : সাধারণ মানুষ নিজেকে 
অতি ক্ষুদ্র মনে করে, কারণ তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। 

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্ডিগুঁণানাম্‌ ৷ ৩১ ॥ 

_ যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির পর পর 
যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ হইয়া যায়। 

তখন গুণগুলির এই-সব বিবিধ পরিণাঁম,_এক জাঁতি হইতে অপর 
জাতিতে পরিণতি-_সব একেবারে শেষ হইয়া! যায়। 

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিশ্র হাঃ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥ 

__যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহুর্তসম্বন্ধ লইয়া অবস্থিত ও যাহাকে 


৪০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে (শেষে) যাইয়া বুঝিতে পারা যায়, 
তাহার নাম ক্রম। 
পতগুলি এখানে 'ক্রম-শবের সংজ্ঞা দিতেছেন। যে পরিণাঁমগুলি মুহ্র্তকাঁল- 

সম্বন্ধে সমবদধ, “ক্রম” শব্দ দ্বার! সেগুলিকে বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা করিতেছি, 
ইহারই মধ্যে কত মুহূর্ত চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্তেই ভাবের পরিবর্তন 
হইয়াছে, কিন্ত আমর! ও পরিণীমগুলিকে একটি শ্রেণীর অস্তে ( অর্থাৎ অনেক 
পরিণামশ্রেণীর পর ) ধরিতে পাঁরি। ইহাকে “ক্রম” বলে। কিন্তু যে-মন 
সর্বব্যাপী হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর “ক্রম” নাই। তাহার পক্ষে 
সবই বর্তমান হইয়! গিয়াছে। কেবল এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত 
আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। 
তখন সেই মন কালকে জয় করে আর সমুদয় জ্ঞানই তাহার নিকট মুহূর্তের 
মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সবই তাহার নিকট বিদ্যুতের মতো! এক ঝলকে প্রকাশ 
পায়। 

পুরুবার্থ-ুন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রাসবঃ 

কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥ ৩৩ ॥ 
__গুণসকলে যখন পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন 
তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে “কৈবল্য” বলে, অথবা উহাকে 
চিৎশক্তির ( চৈতন্যশক্তির ) স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়। 


প্রকৃতির কার্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা 
করিয়! যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ স্বন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন 
আত্মবিস্বৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, 
ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন ১ যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি_-বিকাঁর 
আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়] 
উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ 
হারানো মহিম! ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তীহার ম্মৃতিপথে 
উদ্দিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আগিয়াছিলেন, সেই 
পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা এই পদচিহ্হীন জীবনের মরুতে 
পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


কৈবল্য-পাদ ৪০৯ 


এইভাবে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে 
সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনস্ত জোতে প্রবাহিত 
হইয়া! সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাঁৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন। 

যাহার! নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের জয় হউক ! 
তাঁহারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন! 


পরিশিষ্ট 
যোগবিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লেখ £ 
"১. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


আগ্সিরযত্রাভিমথ্যতে বাযুর্যত্রাধিরুধ্যতে ৷ 
সোমে! যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬ ॥ 


_যেখানে অগ্রিকে মথন কর। হয়, যেখানে বায়ুকে রোধ কর! হয় এবং 
যেখানে অপর্ধাঞ্ধ মোমরস প্রবাহিত হয়, সেখানে (সিদ্ধ) মনের উৎপত্তি 
হইয়। থাকে । 


ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং 
হৃদীন্ড্িয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। 
ব্রন্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্‌ 
জ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ ॥ 


__বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, শরীরকে সমভাবে ধারণ 
করিয়া, ইন্জিয় গুলিকে মনে স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেল! দ্বারা 
সকল ভয়াবহ স্রোত পার হইয়! যান । 


প্রাণান্‌ প্রগীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ 
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছুসীত। 
ুষ্টাশবযুক্তমিব বাহমেনং 
বিদ্বান মনে! ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥ 
_ সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযত করেন। যখন উহা! শান্ত হইয়। যায়, 


তখন নাসিকা দ্বারা প্রশ্বাম পরিত্যাগ করেন। যেমন সারথি চঞ্চল অশ্থগণকে 
সংযত করেন অধ্যবসায়শীল যোগীও সেইভাবে মনকে ধারণ করিবেন। 


পরিশিষ্ট ৪১১ 


সমে শুচৌ শর্করাবহিবালুকা- 

বিবজিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ 

মনোইন্ুকুলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে 

গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০॥ 
_সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুকী শৃহ্য, মন্য্যকৃত অথবা কোন 
জলপ্রপাতজনিত মনশ্চাঞ্চল্যকর শব-ূন্য, মনের অনুকূল, চক্ষুর গ্রীতিকর 
পর্বতগুহাদি নির্জন স্থানে থাকিয়া যৌগ অভ্যাস করিতে হইবে। 


নীহারধূমার্কানিলানলানাং 
খগ্ঠোতবিছ্যুৎস্ষটিকশশিনাম্‌। ও 
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি 
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥ 
_নীহার, ধূম, হর্ষ, বায়ু, অগ্নি, খগ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ষটিক, চন্্র-এই রূপগুলি 
সম্মুখে আসিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্রক্ধকে অভিব্যক্ত করে। 


পৃথ্যপ্তেজোহনিলখে সমুখিতে 

পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। 

নতন্ত রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ 

প্রাপ্তস্ত যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌ ॥ ১২॥ 
_-যখন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ-এই পঞ্চভূত হইতে 
যৌগিক অন্থভূতিসমুদয় হইতে থাকে তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে । যিনি এইরূপ ষোগাগ্রিময়্ শরীর পাইয়াছেন, তাঁহার আর ব্যাধি, 
জরা, মৃত্যু থাকে না। 

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং 

বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ। 

গন্ধঃ শুভো মৃত্রপুরীষমন্তং 

যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥ 


৪১২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
_ শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ্য, লোভশুন্যতা, সুন্দর বর্ণ, স্বরমাধুর্য, মৃত্রপুরীষের 
অল্পতা ও শরীরে একটি পরম সুগন্ধ_যোগারস্ত করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি 
প্রথমেই প্রকাঁশ পায়। 

যখৈব বিশ্বং মৃদয়োপলিপ্তং 

তেজোময়ং ভাজতে তৎ সুধান্তং। 

তদ্বাত্মতত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী 

একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥ 
_যেমন স্বর্ণ ও রজত প্রথমে মৃত্তিকাঁদি দ্বারা লিপ্ত থাকে, পরিশেষে 


উত্তমরূপে ধৌত হইয়! তেজোময় দীপ্থিতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ দেহী 
আত্মতত্ব দর্শন করিয়। একন্বরূপ, কৃতার্থ ও ছুঃখবিমুক্ত হয়। 


২. শঙ্কর-উদ্ধত যাজ্ঞবন্ধ্য 
আসনানি সমভ্যস্ত বাঞ্চিতানি যথাবিধি । 
প্রাণায়ামং ততে! গাগি জিতাসনগতোইভ্যসেৎ ॥ 
মৃদ্ধাসনে কুশান্‌ সম্যগাস্তীর্াজিনমেব চ। 
লম্বোদরং চ সম্পূজ্য কলমোদকভক্ষণৈঃ ॥ ২ 
তদাসনে সুখাঁসীনঃ সব্যে স্যাম্তেতরং করম্‌। 
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্‌ সংবৃতাস্তঃ সুনিশ্চলঃ ॥ 
প্রাজুখোদজুখো বাপি নাসাগ্রন্তস্তলোচনঃ | 
অতিভূক্তমতুক্তং চ বর্জয়িত্বা প্রযত্বতঃ ॥ 
নাড়ীসংশোধনং কৃর্যাদুক্তমার্গেণ যত্বতঃ। 
বৃথা ক্লেশো| ভবেত্বস্ত তচ্ছোধনমকুর্বতঃ ॥ 


নাসাগ্রে শশভূদ্বীজং চন্দ্রীতপবিতানিতম্‌। 
সপ্তমস্ত তু বর্গস্ত চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্‌ ॥ 


পরিশিষ্ট ৪১৩ 


বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উভে । 
ইড়ুয়া পূরয়েদ্বায়ুং বাহাং দ্বাদশমাত্রকৈঃ ॥ 
ততোহগ্নিং পূর্ববদ্ধায়েৎ ক্ষুরজ্জালাবলীযুতম্‌ । 
রুষষ্ঠং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমগ্ুলসংস্থিতম্‌ ॥ 
ধ্যায়েছিরেচয়েছায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ। 
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য ভ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ ॥ 
তদ্দ্বিরেচয়েদায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ। 
ত্রিচতুর্বৎসরং চাপি ত্রিচতুর্মাসমেব বা ॥ 
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্তেবং সমভ্যসেৎ। 
প্রীতর্মধ্যন্িনে সায়ং স্সাত্বা ষট্কৃত আচরেৎ ॥ 
সন্ধ্যাদি কর্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেইপি নিত্যশঃ | 
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্পোতি তচ্চিহং দৃশ্যতে পৃথক্‌ ॥ 
শরীরলঘুতা৷ দী্তি্জঠরাগ্নিবিবর্ধনম্‌। 
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিসূচকম্‌ ॥ 


প্রাণায়ামং ততঃ কুর্ধাদ্রেচকপূরককুস্তকৈঃ। 
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীতিতঃ ॥ 


bd bd bd 


পূরয়েৎ যোড়শৈর্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্‌ । 
মাত্রৈদ্ব।ত্ৰিংশকৈঃ পশ্চাদ্ৰেচয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ 
সম্পুর্ণকুন্তবদ্বায়োনিশ্চলং মূর্ধি দেশতঃ | 
কুম্ভকং ধারণং গাগি চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া ॥ 
খাষয়স্ত বদন্তযন্যে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ । 
পবিত্রীভূতাঃ পৃতান্্রাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ ॥ 
তত্রাদৌ কুস্তকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়! ৷ 
রেচয়েৎ ষোড়শৈরমী রৈন্যাসেনৈকেন সুন্দরি ॥ 


৪১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ুং শনৈঃ যোড়শমাত্রয়া । 
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিন্বিষান্‌ । 
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গান্‌ ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌ ॥ 


যথাবিধি বাঞ্ছিত আসন অভ্যাস করিয়া অতঃপর হে গাগি, 
'জিতাঁসনগত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। কোমল আসনে কুশ 
সম্যক্‌ বিছাইয়া, তাঁহার উপর মৃগচর্ম বিছাইয়৷; ফল ও মোঁদকের ছার] 
গণেশের পৃজা করিয়া, সেই আসনে স্ুখাসীন হইয়া! বামহস্তে দক্ষিণহত্ত 
স্থাপন করিয়া, সম-গ্রীবশির হইয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, নিশ্চল হইয়া, পূর্বমুখ 
বা উত্তরমুখে বদিয়া, নাঁসাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, অতিভোজন বা একেবারে 
অনাহার ত্যাগ- করিয়! পূর্বোক্ত প্রকারে যত্বপূর্বক নাড়ী শোধন করিবে; 
এই নাড়ী শোধন ন! করিলে সাধনের ক্লেশ সমস্তই বৃথা হয়। 

পিঙ্গল! ও ইড়ার সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও বাম নাপিকার সংযোগস্থলে ) 
হিং’ বীজ চিন্তা করিয়া ইড়াকে দাদশমাত্রা বাহ্‌ বায়ু দ্বার! পূর্ণ করিবে, 
পরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও ‘রং’ বীজ ধ্যান করিবে; এইরূপে ধ্যান 
করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গল! (দক্ষিণ নাসিক!) দিয়া বায়ু রেচন 
করিবে। পুনরায় পিঙ্রলার দ্বারা পূরক করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ধীরে 
ধীরে ইড়া দ্বারা রেচন করিবে। গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহ! তিন-চাঁরি 
বৎসর অথবা তিন-চারি মাস অভ্যাঁদ করিবে। ডউষাকালে, মধ্যান্ে, 
সায়াহ্নে ও মধ্যরাত্রে, যতদিন ন! নাড়ীশুদ্ধি হয় ততদিন গোপনে অভ্যাস 
করিতে হইবে ; তখন তাহাতে এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় যথা, শরীরের 
লঘুতা, সুন্দরব্ণ, ক্ষুধা! ও নাদ-শ্রবণ। 

পরে রেচক, কুম্ভক, পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে হইবে। অপাঁনের 
সহিত প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণীয়াম। 

১৬ মাত্রায় মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত পূরক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও 
৬৪ মাত্রায় কুম্ভক করিবে । 

আর একপ্রকার প্রাণায়াম আছে তাহাতে প্রথমে ৬৪ মাত্রায় কুম্ভক, 
পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও শেষে ১৬ মাত্রায় পূরক করিতে হুইবে । 

প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। ধারণা 


পরিশিষ্ট ৪১৫ 
দ্বারা মনের অপবিভ্রতা দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাশ হয় এবং 


ধ্যানের দ্বারা নাশ হইয়া! যায়_যাহা কিছ আত্মার ঈশ্বরভাব আবৃত 
করিয়া রাখে। 


৩. সাংখ্য-প্রবচন-মূত্র 
তৃতীয় অধ্যায় 
ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্ত সর্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥ 
_প্রগাঢ় ধ্যানবলে শুদ্ধস্বরূপ পুরুষের প্রকৃতির মতো সমুদয় শক্তি আসিয়! 
থাকে। 
রাঁগোপহতিধ্যানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
-_-আঁসক্তির নাশকে ধ্যান বলে। 
বুত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥ 
- সমুদয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয়। 
ধারণাসনস্বকর্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥ 
_ ধারণ|, আপন ও নিজ কর্তব্যকর্ম নিপ্পীদনের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়। 
h নিরোধশ্ছদিবিধারণাভ্যাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
_ শ্বীসের ছর্দি (ত্যাগ ) ও বিধারণ ( ধারণ ) দ্বার! প্রাণবায়ুর নিরোধ হয়। 
স্থিরসুখমাসনম্॥ ৩৪ ॥ 
__যেভাবে বিলে স্থৈর্ব ও সুখ লাভ হয়, তাঁহার নাম আঁসন। 
বৈরাগ্যাঁদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ 
_ বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারাঁও। 
তত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাঁদিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥ 
_ হা নয়, ইহা নয়’ বলিয়া প্রকৃতির প্রত্যেকটি তত্বকে ত্যাগ করিতে 
পাঁরিলে বিবেক সিদ্ধ হয়। 


৪১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
চতুর্থ অধ্যায় 


আবৃত্তিরসকৃছুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥ 
বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, স্থতরাঁং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের 
আবশ্তক। 
শ্যেনবৎ সুখছুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাঁম্‌ ॥ ৫ ॥ 
_ শ্যেনপক্ষী যেমন মাংসের বিয়োগে দুঃখী ও স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিয়া 
সুখী হয়, সাধুও সেইরূপ ইচ্ছাপূর্বক সর্বত্যাগ করিয়া স্থখী হইবেন। 
অহিনিন্বঘনীবৎ ॥ ৬ ॥ 
সর্প যেমন হেয়জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্‌ অনায়াসে পরিত্যাগ করে ( সাধকও 
সেইরূপ পূর্বদংস্কার ত্যাগ করিবেন )। 
অসাধনান্ুচিস্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮॥ 
যাহ! বিবেকজ্ঞানের সাধন নয়, তাহ! চিন্তা করিবে না, কারণ উহ! বন্ধনের 
হেতু ; দৃষ্টাত্ত-_-ভরত রাঁজা। 
বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯ ॥ 
বহু ব্যক্তির সঙ্গ রাগাদির কারণ বলিয়! ধ্যানের বিদ্ন্বরূপ ; দৃষ্টান্ত 
কুমারীহস্তের বহু শঙ্খ। 
দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০॥ 
__ছইজন (বা দুইটি শঙ্খ ) একসঙ্গে থাকিলেও এইরূপ । ডি 
নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥ 
__আঁশা ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। দৃষ্টাস্ত_পিন্দল! নায়ী বেশ্যা। 
বহুশান্ত্রগুরূপাসনেইপি সারাদানং যট্পদবৎ ॥ ১৩ ॥ 
=_যদিও বহু শাস্ত্র ও বহু গুরুর উপামনা করা হয়, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে 
সারটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে, মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ 
করে। 
ইযুকারবন্নৈকচিত্তস্ত সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥ 
- শরনির্মাতার মতো একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না। 


পরিশিষ্ট টি 


কৃতনিয়মলজ্বনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥ 
লৌকিক বিষয়ে যেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহ! অনর্থের উৎপত্তি 
হয়, তদ্ৰূপ ইহাঁতেও। 


প্রণতিব্রন্মচর্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধি্বহুকালাত্তদ্বং ॥ ১৯ ॥ 
_-প্রণতি, ব্ৰহ্মচৰ্য ও গুরুসেবাদ্বারা বহুকালে সিদ্ধিলাভ হয়, যেমন ইন্দ্রের 
হইয়াছিল। 


ন কালনিয়মো বামদেববৎ ॥ ২০ ॥ 
-জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। যেমন, বাঁমদেব মুনির ( গর্ভাবস্থায় 
জ্ঞানোদয় ) হইয়াছিল। 


* লন্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বং ॥ ২৪ ॥ 
যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠ। লাভ করিয়াছেন, তাহার 
সঙ্গদারাও বিবেক লাভ হইয়া থাকে । 


ন ভোগাদ্‌ রাগশান্তিমুর্ননিবং ॥ ২৭॥ 
যেমন ভোগে সৌভরিমুনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্তেরও 
ভোগে রাগশান্ত হয় না। 


পঞ্চম অধ্যায় 

যোগসিদ্ধয়োইপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নীপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥ 
-উধধাদি দ্বারা আরোগ্য হয় বলিয়া যেমন লোকে উষধাঁদির শক্তি 
অন্বীকাঁর করে না, যৌগজ সিদ্ধিও সেইরূপ অস্বীকার কর চলিবে ন|। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥ 
_ত্বস্তিকাঁদি আসন অভ্যাস করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। 
শরীর ও মন বিচলিত না হয় ও সুখকর হয়, একপভাবে উপবেশনের নামই 
আসন। 


১7২৪ 


৪১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৪. ব্যাস (বেদান্ত ) সূত্র 
গর্ঘ অধ্যায়__-১ম পাদ 


আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥ 
_ উপাসনা বদিয়াই সন্তব, সুতরাং বিয়া উপাঁদনা করিবে। 
ধ্যানাচ্চ ॥৮॥ 
_ ধ্যান-হেতুও (উপবিষ্ট, অন্চেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে দেখিয়! 
লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব ধ্যান উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব )। 
অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥ 
_ কারণ ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলন। করা হইয়াছে। 
স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥:. 
_ কারণ, স্বৃতিতেও এইরূপ আছে। 
য্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১॥ 
যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে বমিয়াই ধ্যান করিবে, কারণ কোন্‌ 
স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতে হইবে, তাহার কোন বিশেষ বিধান নাই। 
১ * ™ 
এই কয়েকটি উদ্ধৃত অংশ দেখিলেই একটা ধারণা হয়__যোগসম্বন্ধ 
অন্তান্ত ভারতীয় দর্শনের কি বলিবার আছে। 


” 


তথ্যপঞ্জী 


চিকাগো বক্তৃতা 


্রন্থপরিচয় £ বিশ্বমেলার অন্দ ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ভারতের প্রাচীন 
বৈদিক ও বৈদান্তিক ধর্মাদর্শ_যাহা সাধারণের নিকট ‘হিন্দুধর্ম* নামে 
পরিচিত__তাহা যুগের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ 
ও খ্ৰীষ্টধৰ্ম সম্বন্ধেও কয়েকটি আলোচন! আছে। Paper on Hinduism— 
এটিই মূল বক্তৃতা, ইহার যে দুইটি বিবৃতি পাওয়! যায়, তাঁহাতে সামান্ত 
পার্থক্য লক্ষিত হয়_একটি স্বামীজী বা তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক প্রকাশিত ও 
প্রচারিত, অন্থাটি Parliament of Religion-aর বিবৃতির অন্তর্গত । 


[ ধর্ম মহাঁমভায় স্বামীজীর বক্তৃতাস্থচী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ] 


বিশ্বমেলা £ কলম্বাস আমেরিক! আবিষ্কার করেন (১৪৯৪ খৃঃ ) 
তাই আমেরিকার অপর নাম ‘কলম্বিয়া? । আঁমেরিক1আঁবিফারের 
৪০০তম বর্ষ উপলক্ষে ১৮৯৩ খৃঃ শিকাগোতে এক মহামেলা 
অনুষ্ঠিত হয়। ইহার নাম ‘কলাম্বিয়ান এক্সপোজিশন’ (Colum- 
bian Expositon)। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের পাখিব 
উন্নতি প্রদর্শন কর!। ১৮৯১ খৃঃ প্রথম পরিকল্পনা হয় ধর্ম-মহাসভাও 
ইহার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। বিশ্বমেল! (World’s Fair) 
প্রধানতঃ শিল্প ও কলা প্রদর্শনী । এই মেল! জ্যাকদন পার্কে 
১৩৩৭ একর জমিতে প্রায় ১* কোঁটি টাক! ব্যয়ে অনুঠিত হয়। 
শিল্প, কলা, শিক্ষ| ও বিজ্ঞান এবং তত্ঘহ ধর্ম_এগুলিই ছিল 
এই মেলার প্রধান বিভাগ । ধর্মসভা ‘হল অব কলম্বাস, আর্ট 
প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে পর্যন্ত এই 
সভা বসে । কাঁডিনেল গিবনস্‌ ইহার উদ্বোধন করেন। রেভারেণ্ড 
ব্যারোজ ইহার সাধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রায় ৫০টি 
জাতি ইহাতে যোগদান করে। এইটিই প্রথম বিশ্ব ধর্মমহাঁসভা। 
চার্ণন ক্যারল বনী নামে আমেরিকার এক খ্যাতনামা 
আইনজীবী প্রথম এই বিরাট মহামেলার পরিকল্পন। করেন। ইহা 
বহুলভাবে সমাদৃত হয় এবং ১৮৯০ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর মিঃ 
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বনীর সভাপতিত্বে World's Congress Auxiliary of the 
Columbian Exposition সংগঠিত হয়। আড়াই বৎসর 
ধরিয়! ব্যাপক প্রস্তুতির পর ১৮৯৩ খৃঃ ১৫ই মে হইতে ২৮শে 
অক্টোবর পর্যন্ত চিকাগো শহরে ২০টি অধিবেশন হয়। বিষয় 
ছিল-_নারী-প্রগতি, পাবলিক প্রেম, শল্য-চিকিৎসা, মিতাচার, 
বাণিজ্য ও অর্থনীতি, সঙ্গীত, আইনসংস্কীর, ধর্ম ইত্যাদি। এ 
সকল অধিবেশনের মধ্যে ধর্মমহাঁসভাই সর্বাপেক্ষা! বেশী খ্যাতি ও 
সমাদর লাভ করে। 

চারিটি সমাবেশ হইয়াছিল 
বিশ্বমেলার অঙ্গ হিসাবে ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প এবং আইন বা! 
মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মিলন ও আলোচন। সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। 

দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শিল্প 
স্বামীজীকে চিকাঁগে। ধর্মমহাঁসভীয় পাঠাইবার জন্য যাহার 
তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আলানিঙ্গ! পেরুমল, ডি. 
আর. বালাজী রাঁও, সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র, জি. জি. 
নরপিংহচারিয়ার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । রাঁমনাদের রাঁজাও 
এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন । 
অধ্যাপক রাইট £ ডক্টর জন হেনরী রাইট ছিলেন হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক । 'ব্রীজী মেডোঁজ'-এর 
মিম স্তানবর্নের সৌজন্যে ইহার সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। 
স্বামীজীর গভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি চিকাগে! ধর্ম- 
মহাঁসভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীকে প্রদত্ত পরিচয়-পত্রে 
লিখিয়াছিলেন, ‘ইনি এমন একজন মানুষ; বাহার পাণ্ডিত্য 
আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার 
মানায়। 
রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ £ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক । 
ধর্সসন্মেলনের জেনারেল কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
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এই কমিটি ১৬টি বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের লইয়া 
গঠিত হইয়াছিল। ধর্মমহাঁসভায় স্বামীজীর প্রভাব স্বন্ধে তিনি 
চমৎকার বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন The World's Parlia- 
ment of Religions’ বিবরণী গ্রন্থে । 
কলম্স হল্‌ £ চিকাগোর মিশিগান আযাভিনিউ-এ নৃতন প্রতিষ্ঠিত 
আর্ট ইনষ্টিটিউটের ( বাড়িটি তখনও চিত্রপ্রর্শনীর জন্ত খোলা 
হয় নাই ) হলে ধর্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রস্তর- 
নিত বিরাট বাড়িটি আজও মহাঁসভার স্মৃতি বহন করিয়। 
দীড়াইয়া আছে। এই খণ্ডে চিত্র দ্রঃ । 

চার হাজার উৎসুক শ্রোতৃবর্গ 
বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রায় চার হাজার শ্রোত| কলম্বমূ 
হলের গ্যালারী ও মেঝেতে সমবেত হইয়াছিল । ডেলিগেটদের 
আপার অপেক্ষায় তাহার! শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছিল__বণিত 
আছে, সেখানে এমন নীরবতা বিরাজ করিতেছিল যে, একটি ছোট 
পাখি জানাল! দিয়। উড়িয়া গেলেও তাঁহার শব্দ শোনা যায়। 
হলের বাহিরেও এক বৃহৎ জনতা দরজার নিকট দাড়াইয়! ছিল। 
কাডিনাল গিবন্দ্‌ঃ ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাঁসভাঁর 
উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। রোমের 
পোপ যে সকল ধর্মযাঁজকের সাহায্যে ধর্মীয় কার্য পরিচালনা 
করেন, তাহাদের “কাডিনাল' বলা হয়। 

ত্রাঙ্গনমাজের বি. ৰি. নাগারকর 

বোম্বাই হইতে “প্রার্থনা-সমাঁজে'র প্রতিনিধিরূপে চিকাগো! ধর্ম- 
মহালভায় যোগদান করেন এবং উক্ত মহাঁসভার উপদেষ্টা 
পরিষদের সাস্য ছিলেন । প্রার্থনা-সমাজ একেশ্বরবাদী, অনেকট! 
ব্রাঙ্মনমাঁজের মতো । 

বৌদ্ধপণ্ডিত ধর্মপাল 
অনাগারিক ধর্মপাল ; সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ প্রতিনিধি । 
১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেলুড় মঠে আসেন । 
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কলিকাত! মহাবোধি সোসাইটি এবং সাঁরনাঁথ মহাবোধি মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাতা। 
তাও ধর্ম ঃ খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লাঁও-ৎ-স্থ (1-9০-হ৫ জন্ম 
৬০৪ খৃঃ পূঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চীনের দর্শনমূলক ধর্ম। কর্মফল 
ত্যাগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা! হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধ্যানমগ্ন হওয়া 
তাঁও-ধর্মের লক্ষ্য । এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত প্রশান্তিবাদ 
(0301501577) কনফুমীয় ধর্মের বুদ্ধিবাদের (rationalism) 
বিপরীত । চীনে যে তিনটি ধর্মের প্রাধান্য, ‘তাঁও’ তাহাদের মধ্যে 
একটি । লাও-ৎ্ন্থ প্রণীত তাও-তে-কিও (7০-72-7108) 
গ্রন্থে মুক্তির জন্য পথ বা ‘তাও নির্দেশ করিয়াছেন। কথিত 
আছে কুং-ফু-ংস্থ বা কংফুছের বি সহিত তাহার 
একবার সাক্ষাৎ হয়। 
কংফুছের মত £ চীনদেশের কংফুছের আসল নাম কুত্ফু-ত্হ 
(K’ung Fu-tsu জন্ম ৫৫১ খুঃ পূৰ্বাব্দে )_-পাশ্চাতাদেশে ইনি 
কনফ্যুমিয়াস নামে পরিচিত। বিভিন্ন রাজ্যের শীপকদের আচার 
ব্যবহারে আমূল পরিবর্তনের জন্য তিনি উপদেশ দেন। জীবনের 
শেষভাগে গ্রস্থ-রচনীয় মনোনিবেশ করেন। 

কনফ্যুসিয়াম ও সেনসিয়ান (খৃঃ পূর্ব ৩৮৫ বা ৩৭২ হইতে 
২৮৯ খৃঃ পূর্বাব্দ) প্রদত্ত নৈতিক দর্শনের শিক্ষাই কনফুসীয় 
ধর্মের মূলগত বস্ত। মানুষের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া 
পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া এই ধর্মের ভিত্তিত্বরূপ 
নৈতিক অনুশাসন, মাতাপিতার প্রতি ভক্তির উপরও জোর 
দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই মত অনেকটা! ধর্মনিরপেক্ষ 
ছিল-_-কালক্রমে ইহাতে ধর্মীয় বিশ্বাস অনুপ্রবেশ করে। 
শিণ্টে! ধর্ম £ শিন্টো। বা কামি-নো-মিচি (Kami-no-Michi) 
অর্থাৎ ‘দেবতার পথ’ জাপানের একটি প্রাচীন ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম ও 
কনফুশীয় ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে জাপানে ইহার প্রাধান্য ছিল। 
এই ধর্মের উপদেশ ও বিবিগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হইত এবং 
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খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে সেইগুলি লিখিত হয় নাই। এই 
ধর্মে সম্রাট বা অনুরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জীবিতকালে বা মৃত্যুর পর 
দেবতারূপে পূজিত হয়। তাহাদের নামে ধর্মমন্দির উৎ্পর্গাকৃত 
হয়। 

স্থলভাবে বছদেবতার উপাসনার বাহিরে ইহা! বেশীদূর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্ম! সম্বন্ধে ধারণ বা কোন 
নৈতিক বিধি এই ধর্মে নাই বলিলেই চলে। ইহা! প্ররুতপক্ষে 
প্রকৃতি-উপাসনার ধর্ম। তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সম্রাট ও 


- পূর্বপুরুষের উপাঁসনা। এই কারণে জাপানীদের কাছে দেশ- 


ভক্তি ধর্ম-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার £ ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষিত,'নববিধান? 
ব্রাঙ্মঘমাজের অন্যতম নেতা । ১৮৮৩ খৃঃ তিনি আমেরিকা! যান 


- এবং বক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯১ খৃঃ যখন 


চিকাগো ধর্মমহামভার প্রস্তুতি চলিতেছিল, তখন মজুমদার 
কার্ধনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ৭ম খণ্ডে ব্যক্তি- 
পরিচয় দ্রঃ। 
জান্তের গ্রীক ধর্মযাজক 
জান্তে (2900০) গ্রীসের পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ । এখানকার 
চার্চ গ্রীসের প্রাচীন চার্চের অনুবর্তা। কনস্টার্টিনোপল-এর 
প্যাট্রিয়ার্কই এই ধর্মমণ্ডলীর প্রধান । 
আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আর্নেট 

বেঞ্জামিন ডব্লু, আর্নেট ছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম 
দিনের অধিবেশনের শেষ বক্তা । 

অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি 
সম্রাট অশোকের আদেশে তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীতে 
এক বৌদ্ধধর্মসংগীতি আহৃত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত আছে। 
বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মতবাদগুলি হুসঙ্গত ও প্রতিচিত করা এবং 
ভ্রান্ত মতগুলির নিরসন করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্ঠ। 


ডে 
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আকবরের ধর্মসভা 
সম্রাট আকবর (১৫২৬-১৬০৫ ) প্রচলিত ধর্মগুলির মতবাদ 
বিষয়ে আলোচনার জন্য ফতেপুর সিক্রির রাজভবনে “ইবাদত- 
খান!’ বা পূজামন্দির নিম্িত করিয়াছিলেন। এখানে নিয়মিত- 
ভাবে ধৰ্মসভা আঁহত হইত এবং সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ 
নিজ ধর্মের তত্বগুলি ব্যাখ্যা করিতেন । 
সর্বাপেক্ষ প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজ 
বৈদিক সন্ন্যাসিগণই প্রাচীনতম সন্গ্যাপী ৷ অশোকের শিলালিপিতে 
অন্য ধর্মাবলম্বী সন্নযাসিগণের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে প্রমাণিত 
হয় বৌদ্ধমন্ত্যাসীদের পূর্বেও ভারতে সন্যানি-সম্প্রদায় ছিল, যদিও 
বৌদ্ধধর্মই এতিহাসিক যুগের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসিমমাজ। 
বেদের জ্ঞানকাঁও (বেদান্ত ) মুখ্যতঃ সন্যাসীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত 
হইত । বৃহদারণ্যক ও মুণ্ডক-উপনিষদে সন্ন্যাস বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। চতুর্থ আশ্রম-_সন্ন্যাস গ্রহণের জন্যই যাজ্ঞবনধ্য গৃহত্যাগ 
করেন। 
সর্বধর্মের প্রস্থৃতিস্বরূপ 
বেদ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্য । বেদ 
হইতেই বিভিন্ন ধর্মভাব প্রস্থত হইয়াছে। মন্ত বলিয়াছেন 
“বেদোহখিলধর্মমূলম্_বেদই সকল ধর্মের মূল। সকল ধর্মই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেদ হইতেই আত্মা পরলোক প্রভৃতি 
অতীন্দ্ৰিয় বিষয়ের ভাবগুলি পাইয়াছে। 
ইহুদীদের খাটি বংশধরগণের অবশিষ্টাংশ 
নীরোর রাজত্বকালে ৭* খৃঃ টাইটাস কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংসের 
পর ইহুদীরা! পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশে 
তাহাদের চরম নিগীড়ন সহ করিতে হয়, এবং তাঁহাদের জাতীয় 
বহু বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া! যাঁয়। কিন্তু ভারতে যাহার! আসে, 
তাহার! নির্ধিশ্নে নিজেদের ধর্মাচার ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়া 
অদ্যাবধি বাস করিতেছে । 
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জরথৃষ্্রের অনুগামী---আশ্রয়দান করিয়াছিল 
যীশুখৃষ্টের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে জরুষ্ট পারস্তে তাহার ধর্ম 
প্রচার করেন। ইহাতে অগ্নি উপাসনা আছে। সপ্তম শতকে 
পারস্ত যখন আরবের মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন 
একদল পারসীক তাহাদের ধর্মরক্ষার জন্য ভারতে বোম্বাই 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দুগণ তাহাদের সাদরে আশ্রয় 
দান করেন। এদেশে ইহার! "পাশ" নামে পরিচিত। 
ইহুদী £ সেমিটিক জাতি, ভাষা হিক্র। ইহারা একেশ্বরবাঁদী । 
আদিম বাস মেপোপোটেমিয়া। আরবের নানা স্থানে ঘুরিয়। 
ইহার! মিশরে যায় (খ্রীঃ পুঃ ১৫০০ ), সেখানে বহু দুর্দশাভোগের 
পর মুশার নেতৃত্বে মিশর ত্যাগ করিয়া ফিলিস্তিনে ( Palestine ) 
বসবাম করে। ৭* খৃঃ রোমানরা আসয়! ফিলিস্তিন অধিকার 
করে ও জেরুজালেম ধ্বংস করিয়া ইহুদীদের বিতাড়িত করে। 
তখন হইতে ইহারা ভবঘুরে হইয়া! পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে 
এবং সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হয়। বর্তমানে 
তাহাদের পুরাতন বাঁসভূমিতে যে নৃতন রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, 
তাঁর নাম ইসরায়েল (1391)। 
বৌদ্ধদের অজেয়বাদ : বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্পর্কে মৌন ছিলেন। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই। 
সেই কারণে বৌদ্ধগণকে অজ্ঞেয়বাদী বলা হয়। 
জৈনদের নিরীশ্বরবাদ £ জৈনের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। 
ঈশ্বর না মানিলেও জৈনেরা মুক্ত, পূর্ণ ও পিদ্ধপুরুষদের ধ্যান ও 
পুজা করেন। জিন বা দিদ্ধপুরুষেরাই জৈনধর্মে ঈশ্বরের স্থান 
অধিকাঁর করিয়াছেন। 

j আপ্তবাকা 
আপ্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত (Revealed )) বেদ মানুষ কর্তৃক রচিত 
পুস্তক নয়। ভগবানের তত্ব খধিদের নিকট উদ্ভাসিত হইত 
বলিয়া ইহাকে আপ্তবাক্য এবং অপৌরুষেয় বলা! হয়। 
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খরযিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন 
গাঁ, মৈত্ৰেয়ী ও অজ্তণ-কন্ত| বাক্‌ (দেৰীহুক্তের দ্রষ্রী ) বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ঘোষা, বিশ্ববারা, যমী প্রভৃতি আরও নাম 
পাওয়া যায়। 
বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদ| সমপরিমাণ 
_ইহা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ স্বত্র। ইহাকে Law ০f 
Conservation 0f Energy বল| হয়। ইহার অর্থ জগতের 
সকল শক্তির একত্র পরিমাপ সর্বদা সমান + 
দেহমনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ 'মনের.*****লন্ধ হয় নী কি? 
ত্রমবিকাশবাদের এই নিয়মানুসারে মাতাপিতার দেহমনের 
প্রবণতা সন্তানে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু শ্বামীজীর মতে দৈহিক 
প্রবণতা পূর্বপুরুষের দেহ হইতে সঞ্চারিত হইলেও মনের প্রবণতা 
এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। উহা! নিজ নিজ পূর্ব জন্মে 
অনুষ্ঠিত কর্মের ফল। 
মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্ানুষ্ঠিত কর্ম 
দ্রষ্টব্য £ শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ ৫1১১-১২ 
পূৰ্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে 
সিংস্কারসাক্ষাৎ্করণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্‌।'__পাঁতঞ্চল যোগস্থত্র ১৮ 
চিত্তের সংস্কারগুলিকে সংযম অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি দ্বারা 
প্রত্যক্ষ করিলে পূর্ব জন্মের জ্ঞান হয়। 
হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় না 
অহং দেবে ন চান্তোহস্বি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্‌ । 
সচ্চিদানন্দরপোহহং নিত্যমুক্তন্বভাঁববাঁন্‌।- গ্রাঁতঃ্মরণীয় শ্লোক 


ভয়াদস্াগ্রিস্তপতি ভয়ান্তপতি কুর্ষ:। 


তয়াদিক্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 
by __-কঠ, ২৩৩ 
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প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন:-----ভালবাসিতে পারি। 
ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাঁং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাড্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
_ শিক্ষার্টকম্‌, শীকষচৈতন্য, 
আমি ভালব।সার ব্যবসা করি না 
নাহং কর্মফলাম্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত। 
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত ৷ 


ধর্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্‌। 
ধর্মবাণিজ্যকো! হীনো জঘন্তে! ধর্মীবাদিনাম্‌॥ 
_ মহাভারত, বনপর্ব ৩১।২।৫ 
তখনই-_কেবল তখনই হৃদয়ের... 
ভিন্যৃতে হৃদয়গ্রন্থি্ছিদ্যস্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়ন্তে চাঁস্ত কর্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
_মুণ্ডকোপনিষৎ, ২৷২৷৮ 
তখন ব্রঙ্মের সহিত এক হইয়া! যাইবেন 
স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।--ওঁ, ৩৷২।৯ 
যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে 
যন্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। 
তত্র কো৷ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ৷-_ঈশোঁপনিষৎ, ৭ 
রসায়নশান্ত্র যদি এমন একটি মুল পদার্থ আবিষ্কার করে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সকল পদার্থের পরমাণুই ইলেক্ট ন, 
প্রোটোন প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। ইহাদের সংখ্য। ও সংহতির 
তারতম্যের উপরই পদার্থের বিভিন্নত নির্ভর করে। বাস্তবিকই 
কয়েকটি ক্ষেত্রে পরমাগ্ুসংহতির রদবদল করিয়া এক পদীর্থকে 
অন্ত পদার্থে রূপান্তরিত কর! সম্ভব হইয়াছে। আর কতকগুলি 
ক্ষেত্রে স্বভাবতই এই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । যথা ইউরেনিয়ম 


পৃষ্ঠা গঙ্ক্তি 


২২ ১৮ 


২৩ ২৫ 


২৪-২৩ 


২৬ ১০ 


৩১ ১ 


১৬ 


তথ্যপঞ্ভী ৪৩১ 


ভাঙিয়| ভািয়া অন্যান্য কয়েকটি তথাকথিত “মৌলিক পদাৰ্থ’ 
সৃষ্ট হইতেছে। 
পদার্থবিছাা যদি‘--.--তন্তান্য শক্তি যাহার রূপান্তর মাত্র 
বৈদ্যাত শক্তি বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে, অথবা৷ বল! 
যায় আলোক, তাপ, চৌম্বক (এমন কি হয়তে। মহাকর্ষ ) শক্তিও 
বৈদ্যুত শক্তিরই বিভিন্ন রূপ । 
ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মৃতি 
__মেরী, খ্রীষ্ট, সন্ত ( 5৭65 ) ও দেবদূতদের ( 877861 ) মৃত্তি। 
শান্ত বলিতেছেন £ বাহাপুজা-মুতিপুজা৷ প্রথমাবন্থ। 
উত্তমো ব্রহ্গসন্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ স্ততির্জপোহধমে| 
ভাবে! বহিঃ পূজাহধমাধম।। = মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪1১২ 
যেমন ডাইনী পোড়ানো দোষ 

খুষ্টানরা ডাইনী ("16০ ) বলিয়া! বহু নিরীহ কুরূপা বৃদ্ধা 
স্্রীলোককে পোড়াইত। ৫ম খণ্ডের তথ্যপঞ্জী ৪৮৪ পৃঃ দ্রঃ। 

আমাদের জাতি ও ধর্মমতের--.*..সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই, 
অন্তরা চাপি তু তদৃষ্টেঃ। __বেদাত্তক্ত্র, ৩৪।৩৩ 
পাঁরসীকদের অহুর-মজদ। £ পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তায় 
(Zend-Avesta ) আছে যে, এই বিশ্বের সকল মঙ্গলের প্রতীক 
হইলেন অহুর-মজদ! ( Ahura-Mazda )। অমঙ্গলের প্রতীক 
অহিমান (40475 7১181250.)- উভয়ে সর্বদা সংগ্রামরত। 
“ইছুদীদিগের 'জিহোঁবা £ ইহুদীদিগের পরম দেবতা! বা ঈশ্বর । 
তাঁহার আদল নাম ৪161, হিক্র উচ্চারণে “জিহৌবা?। 
ওন্ড টেস্টামেন্ট £ বাইবেলের প্রথম অংশ, যাহাতে ইহুদীজাতির 
ইতিহাস ও ঈশ্বরের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহুদী ও 
খ্ৰীষ্টানগণ ইহাকে আদি ধৰ্মগ্ৰন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। 

তাহার (বুদ্ধের) কয়েকজন ব্রাহ্মণ শিশ্প ছিলেন 

মহাকাশ্ঠপ, সাঁরিপুত্ত, মোগ্গলায়ন প্রভৃতি ত্রাঙ্ষণবংশজাত। 


৪৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 
৩১ ২১ আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথ! বলিব 
বুদ্ধদেব সর্বসাঁধারণে প্রচলিত পালি ভাষায় শিক্ষা দিতেন, 
যাহাতে সকলে তাহার প্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে পারে, ত্রিপিটক 
পালি ভাষাতেই লিখিত। 
৩২ ৯ জনৈক গ্রীক ধ্রতিহানিককে বলিতে হইয়াছে 


মেগাস্থিনিম ( Megasthenes ) তাঁহার Indica’ গ্রন্থে 
ভাঁরতের এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছিলেন। 


কর্মযোগ 

্রন্থপরিচয় £ স্বামীজীর কর্মযোগ গীতার কর্মযোগের উপরই প্রতিষ্টিত। 
আমর! সকলেই প্রতিনিয়ত কার্য করিতেছি; কিন্তু কি করিয়! এই কর্মকে 
উপাসনায় পরিণত করা যায়, কি করিয়া এই কর্মের দ্বারাই আমর! মুক্তিলাভ 
করিতে পারি, কোন কর্মই যে ছোট নয় এবং স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে আমরা কেহই 
যে ছোট নই, স্বামীজী প্রাঞ্জল ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতায় তাহাই বুঝাইয়! 
দিয়াছেন। এই বক্তৃতাগুলির অধিকাংশই তাহার প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ 
ভ্রমণকালে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৬ খৃঃ নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত হইয়া 
ছিল। পরে উহা। ‘কর্মযোগ’ নামক ইংরেজী পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় ও অতঃপর 
উহ স্বামী শুদ্ধানন্দজী কর্তৃক অনুদিত হইয়া ‘উদ্বোধন’ হইতে প্রকাশিত হয়। 


এই বক্তৃতাগুলির মারমর্গ £ প্রত্যেক কর্ম দ্বার! আমাদের চরিত্র গঠিত হয়; 
আমরা যেরূপ কাজ, যেক্ধপ চিন্তা বা যেরূপ ব্যবহার করি, তদন্ুযায়ী 
আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের চিন্তা ও বাঁক্যগুলি শুদ্ধ 
হইলে আমরাও শুদ্ধ হইয়| যাইব। কিন্তু কি করিয়| এগুলি শুদ্ধ কর! যায়, 
স্বামীজী “কর্মরহস্তে তাহাই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। 

" কর্মযোগ-ব্যাখ্যাঁয় বিভিন্ন আচার্য “বিহিত কর্মের উপরই জোর দিয়াছেন 
তাহাদের মতে ফলাকাজ্ষা বজিত হইয়! এ সকল কর্ম করিলে উহাতেই শীন্র 
বা বিলম্বে চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং তাহাতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে । 

কিন্তু স্বামীজীর মতে সকল কর্মই কর্ম, উহা! শুদ্ধভাবে বা অনাসক্ত হইয়া 
করিতে পাঁরিলে তাঁহাতেই জ্ঞান বা মোক্ষলাভ হয়; কর্মের ভিতরে ছোট 


| 
{ 
| 
| 
| 
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বড় ভেদ নাই, যে রাজ! সিংহাসনে বসিয়! রাজ্য পালন করিতেছেন ও যে 
ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁট দিতেছে--উহাঁদের উভয়ের কর্ম দ্বারাই মুক্তিলাভ হইতে 
পারে। তবে ইহার রহস্য হইতেছে--অনাসক্ত হইয়া কর্ম করা। “কর্মণ্যেব 
অধিকারস্ডে মা ফলেষু কদাচন’ গীতার এই বাক্যই কর্মের রহস্য। এ উপদেশ 
শুধু অর্জুনের জন্য নয়, সকলের জন্য ; কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়। 
কিন্ত কি করিয়া এইরূপ অনাসক্ত হওয়া যায়, স্বামীজী তাঁহার “কর্মরহন্ত” ও 
অন্যান্য বক্তৃতায় সে বিষয়ে আলোচন! করিয়াছেন । ইহা! ছুই প্রকারে সম্ভব ঃ 

(১) ভক্তির আচার্ষেরা ,বলিতেছেন-_আমাদের শুভাগুভ সকল কর্মই 
ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে। আমর! যে-কোন কাজ করিতেছি, তাহা 
তাহার উদ্দেশ্যে যন্ত্রবং করিতেছি, বুঝিতে হইবে। ধাত্রী যেমন অপরের 
সন্তানকে নিজের সন্তানের মতো পালন করে, কিন্তু অস্তরে ঠিক জানে যে 
ওঁ সন্তান তাহার নয়__আমাদিগকেও সেইভাবে কাজ করিতে হইবে। 
যাহার] ভক্ত বা ভগবানে বিশ্বাসী তাহাদের পক্ষেই এইভাবে কাজ করা 
সম্ভব। 

(২) কিন্ত যাহার! ভগবানে বিশ্বাসী নয়, তাহারা কিরূপে অনাসক্ত 
হইবে? এ-কথা স্বামীজী তাহার বক্তৃতাগুলিতে আলোচন! করিয়াছেন। 
্বার্থপরতাই সংসার-_্বার্থপরতাই বন্ধনের কারণ। আমর! আমাদের 
নিজেদের স্বরূপ বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র আমিকেই আমাদের 
সব বলিয়া মনে করি, এ ক্ষুদ্র আমিকে ‘বৃহৎ আমি'তে পরিণত করিতে 
হইবে-_বিস্তৃত করিতে হইবে । উহা করিবার উপায়ও স্বামীজী তাঁহার “কর্ম 
ও চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব’ বক্তৃতায় বিশদভাবে বলিয়াছেন। 

আমাদের সাংসারিক কর্তব্যগুলিও এ স্বার্থপরতা! কমাইবাঁর জন্য, এ-সকল 
কর্তব্য করিয়া আমরা কর্তব্যাতীত অবস্থায় পৌছিতে পারিব। 

জ্ঞান ভক্তি বা যোগাঁদির উদ্দেশ্য ও এই ‘কাচা আমি'কে পাকা আমি'তে 
পরিণত করা। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যই এক। 

নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিতে শিখিলে “বুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা বা শরষ্ট প্রার্থন! 
দ্বার! যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, মানুষ কর্ম দ্বারাও সেই অবস্থা লাভ করিতে 
পারে”__ইহাই কর্মরহস্ত । 
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নিউটন মাধ্যাকৰ্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
ইংলণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী স্তার আইজাক নিউটন ( ১৬৪২- 
১৭২৭ খ্রীঃ) প্রথমে মাঁধ্যাকর্ষণ পরে মহাকর্ষ নিয়ম (law ০f 
£ravitation ) আঁবিদ্কার করিয়া বিজ্ঞানের চিন্তাজগতে এক 
নবযুগের সুচনা করেন। এই নিয়মের অর্থ এই বিশ্বজগতের 
সকল বস্ত--এমন কি অণুপরমাণু অপর সকল বস্তুকে অণুপরমাণু 
বা অংশকে আকর্ষণ করিতেছে। 
পুরুষান্ুক্রমিক শক্তিসঞ্চার : Hereditary transmission— 
ইহ ডারউইনের বিবর্তনবাদেরই ( theory of evolution ) 
একটি নিয়ম। ৫ম খণ্ডের তথ্যপঞ্ধী, ৪৭২ পৃঃ দ্রঃ। 
ঘোশেফ £ যীশুর লৌকিক পিতা-_স্ত্রধরের কাঁজ করিতেন । 
বুদ্ধের পিত| ঃ শুদ্ধোধন, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে 
কপিলাবস্র রাজা ছিলেন। 
তাহাদের ( হিন্দু ) শাস্ত্রে ও ধর্মনীতিবিষয়ক পুস্তকে 
এইরূপ বহু গ্রন্থের মধ্যে মন্ুসংহিতাই প্রধান। চতুরবর্ণ 
চতুরাশরম, চতুর্বর্গ প্রভৃতি বিষয় বারটি অধ্যায়ে বণিত। 
মন্সংহিতাঁর অপর নাম “মানবধর্মশান্ত্র । ইহার প্রণয়নকাঁল 
নিঃসন্দি্ধভাবে নির্ধারিত কর! যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্র ও 
সমাজের উপর মঙুদংহিতার প্রভাব অসামান্য । | 
মহাঁনির্বাণ তন্ত্র ঃ চৌদ্দটি উল্লাসে চতুবর্ণ, চতুরাশ্রম, রাজনীতি, 
সমাজ-ব্যবস্থ। প্রভৃতি ও নানা! প্রকার সাধনপদ্ধতি বণিত আছে। 
তন্ত্রসকলের মধ্যে ইহ! একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। 
ঘেমন কুর্ম তাহার পদ ও মন্তক*** 
যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইন্দ্ৰিয়াণীন্দৰিয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষিতা ॥-_গীতা, ২৫৮ 
সম্পূৰ্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত 
এই নকুলের গল্পটি মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আছে। 
--৯০তম অধ্যায় ভুষটব্য 
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বাইবেল £ গ্রীক শব্দ Biচiণ-র অর্থ-_পুস্তিকাসংগ্রহ। খ্ৰীষ্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দীতে খ্ৰীষ্টানদের মূল ধর্মশাস্ত্রের নাম হয় বাইবেল” । 
ইহার ছুই ভাগ-_ওন্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট। প্রথমাংশ 
প্রধানতঃ ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ, হিক্রভাঁষায় লিখিত। ওল্ড টেষ্টাঁমেন্টে 
৩৯টি অধ্যায় (9০০15) আঁছে। নিউ টেস্টামেন্টে আছে ২৭টি) 
ইহা প্রথম শতাব্দীতে গ্রীকভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত হয়। 
ইহাতে আছে যীশুখীষ্টের আবির্ভাব, তাঁহার জীবন ও বাণী 
এবং এ সম্বন্ধে তাহার শিশ্াদের রচন!। খ্রীষ্টানগণ উভয় 
অংশই মান্য করেন। 
গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত দস্থাদল 
মুঘলযুগের অবপানকাঁলে উত্তর-ভারতে যে ব্যাপক নিয়মহীনতা 
ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, সেই সুযোগে এই সংঘবদ্ধ দশ্্যদলের 
আবির্ভাব হয়। গবর্নর-জেনারেল লর্ড বেটিস্কের সময়ে ক্যাপ্টেন 
শ্লীম্যান (১৮৩৫ খৃঃ) প্রায় দেড় হাঁজার ঠগ ধরিয়। এই দলের 
উৎখাত করেন। £ 
“বিদেশী শয়তান'_-১৯০০ খৃঃ Boxer movement স্মরণীয়। 
সে সময়ে চীনাদের শ্লোগান ছিল-_ঘুষি মারিয়! বিদেশী 
শয়তানদের ( Foreign devils ) সমুদ্রে ফেলিয়া! দাও । 
ব্যাধগীতা ঃ ধর্মব্যাধের উপদেশ; মহাভারত বনপর্বের ১৯৬ হইতে 
২০৬ অধ্যায়ে দুইটি উপাখ্যানে বণিত। প্রথম-_পতিব্রতোঁপাখ্যাঁন, 
দ্বিতীয়_ত্রা্মণ-ব্যাধ-সংবাদ। ব্যাঁধোক্ত একটি শ্লোক ঃ 
কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং মম। 
বর্তমানন্ত মে ধর্মে মন্ধ্যং ত্বং মা কথা দ্বিজ ॥ 
তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী 
গাজীপুরের যোগী পওহাঁরী বাবা। পরিব্রাজক জীবনের প্রথম 
ভাগে যোঁগশিক্ষার জন্য স্বামীজী ইহার নিকট যাঁন। ইহার সাধন 
ভজন বিনয় ও ত্যাগ দেখিয়া স্বামীজী ইহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, 
১৮৯৮ খৃঃ তাঁহার দ্েহত্যাগের পর তাহার সম্বন্ধে ইংরেজীতে 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


স্বামীজী একটি প্রবন্ধ লিখিয়! 'বরহ্মবাদিন্‌* পত্রিকায় প্রকাশ করেন 
(৮ম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ ভ্রঃ)। ইহা ছাড়া বক্তৃতায় ও পত্রীবলীতে 
পওহাঁরী বাব! সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ আছে। 

মুশা। £ (M০5০5 শ্রীঃ পৃঃ ১৫৭১-১৪৫১ ) ইহুদীদের ধর্মপ্রবর্তক। 
মিশরে তাহার জন্ম হয়; কিছুকাল মেষপাঁলক ছিলেন। মিশর 
হইতে নিগৃহীত ইহুদীগণকে নিরাপদে লোহিত সাগরের মধ্য 
দিয়া তিনি ইন্রীয়েলে লইয়া আসেন, এই কাহিনী বাইবেলে 
বর্ণিত আছে (০৫৩3) তাহাকে ইহুদী জাতির ‘জনক’ 
আখ্যা দেওয়া হয়। ইশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি 
ইহুদীদের দশটি ধর্মবিধি বলিয়া! দেন। (€ম খণ্ড, তথ্যপঞ্জী__- 
৪৭৯ পৃঃ দ্রঃ) 

আজটেক ঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম আদিম জাতিগুলির অন্যতম । 
এই ‘লাল মানুষ’ জাতি পুরাঁকাঁল হইতে মেক্সিকোর মাঁলভূমিতে 
বাস করিত এবং নিজস্ব সভ্যত! স্থষ্টি করিয়াছিল। চৌদ্দ 
শতকের প্রথমভাগে তাহারা বর্তমান মেক্সিকোকে সুদৃঢ় করে 
এবং অল্পকালের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ১৫১৯ খ্রীঃ স্পেনের 
এক নৌবাহিনীর অধিনায়ক কোর্তেজ (09:53) আজতেক-রাঁজ 
মণ্টজুমাকে পরাভূত করিয়া ও দেশ জয় করে। এই বিজয়ের 
ইতিহাস নৃশংসতা! ও বিশ্বীসঘাতকতায় কলস্কিত। 

ফিনিসীয় £ প্রাচীন সেমিটিক জাতি। বর্তমান সিরিয়ার উপকূল 
অঞ্চলে বাস করিত। তাহারা তাহাদের দেশকে “ক্যানান" 
বলিত। হিক্রর সহিত তাহাদের ভাষার সাদৃশ্ত আছে। খ্রীঃ পূঃ 
১৬০০ অন্দে মিশর ফিনিসিয়! জয় করে, তখন হইতে তাহাদের 
ওতিহাসিক যুগের আরম্ভ । খ্রীঃ পৃঃ ৮৭৬ হইতে ৬০৫ পর্যন্ত 
তাহারা আসিরিয়ার অধীন ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫৩৮ হইতে ৩৩৩ 
পর্যন্ত ফিনিসিয়| পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। সেকেন্দার 
শাহ কর্তৃক পাঁরস্তসাত্রাজ্য-বিজয়ের পরে তাহার! গ্রীকদের 
ও তারপর রোমানদের অধীন হয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে 
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পারদখিতা৷ দেখাইতে ন! পারিলেও ব্যবসা-বাণিজ্য উপনিবেশ- 
স্থাপন ইত্যাদিতে তাহারা খ্যাতিলাভ করে। ইতিহাঁস-প্রসিদ্ধ 
কার্থেজ নগরী তাহারাই স্থাপন করিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থে 
তাহাদের বহু উল্লেখ আছে। তাঁহাদের প্রধান দেবতা ছিলেন 
বাংল (221) | সম্ভবতঃ এই নারীদেবতাই প্রথমে ভেনাঁসে 
(Venus) ও পরে আফ্রোদিতিতে (Aphrodite) রূপান্তরিত 
হন। 
“মে ক্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত 

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বহু পিউরিটান (Puritans) 
অত্যাচারিত হইয়! ইংলণ্ড হইতে হল্যাণ্ডে যাইয়া! বসবাস করে। 
সেখানে নানা অস্বিধার ফলে তাঁহার! ইংলণ্ডে ফিরিয়া যায় এবং 
প্রথম জেমসের রাজত্বকালে এই-সকল “পিলগ্রিম ফাদার’ প্রায় 
একশত জন প্ৰীমাথ বন্দর হইতে ১৬২০ খ্রীঃ ‘মে ফ্লাওয়ার’ নামে 
একটি ক্ষুদ্র মালবাহী জাহাজে আমেরিকার পথে যাত্রা করে। 
তাহারা কড্‌ অন্তরীপে অবতরণ করে এবং ম্যাঁসাচুসেট্স-এ নিউ 
প্লীমাথ কলোনী স্থাপন করে। কথিত আছে যে, ১৬২৫ 
হইতে ১৬৪০ খ্রীঃ এর মধ্যে প্রায় ২০ হাজার লোক ইংলণ্ড 
হইতে আমেরিকায় আসিয়া নিউ ইংলণ্ডে (ম্যাপাচুসেট্স্‌, 
কনেক্টিকাট, নিউ হ্যাম্পশীয়ার ও রোড দ্বীপ) বসতি স্থাপন 
করে। : 
নোয়ার আর্ক ঃ বাইবেল-বণিত জলপ্লাবনের কাহিনী দ্রষ্টব্য 
(0. T. Genesis, 6-9) । পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইলে ঈশ্বর জানান, 
সমগ্র স্থষ্টি তিনি জলমগ্ন করিবেন; শুধু পুণ্যবান্‌ নোয়াকে তিনি 
আদেশ দেন, নোয়! যেন একটি জাহাজে সকল প্রাণীর ছুটি দুটি 
করিয়া সংগ্রহ করেন, ৪০ দিন অবিরত বৃষ্টির পর পৃথিবী জলমগ্ন 
হইল। তাঁরপর জল কমিলে এই জাহাজের প্রাণিগণ আঁরারাত 
পর্বতের নিকট আনিয়া আবার প্রাণী ্থষ্টি করিয়| পৃথিবীতে 
বসবাস করিতে লাগিল। 


৪৩৮ 
পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 
১১৪ ৭ 


১১৮ ১৮ 


২৪ 


১২১ ১২ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এডুইন আৰ্নন্ডের ‘এশিয়ার আলোক' (Light of Asia) 
এডুইন আর্নন্ড ( ১৮৩২-১৪০৪ ) অক্মফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। 
১৮৫৬ খ্রীঃ তিনি Deccan College-এর অধ্যক্ষরূপে ভারতে 
আনেন। পরে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন। 
ওঁ সময় হইতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্থবাদ আরম্ত করেন। 
পরে ইংলণ্ডে ফিরিয়া Daily Telegraph পত্রিকার সম্পাদক- 
মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকেন । ১৮৭৭ খৃঃ তাঁহার শ্রেষ্ট গ্রন্থ Light of 
8 প্রকাশিত হয়। ভগবান্‌ বুদ্ধের জীবনকাহিনী-অবলম্বনে 
রচিত এই মহাঁকাব্যখানিতে ‘ললিতবিস্তরের’ খুব প্রভাব আছে। 
তাহার কৃত গীতার অনুবাদ 3০708 Celestia!” উল্লেখযোগ্য । 
ব্যাসদেব £ নারায়ণের অংশে জাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের 
বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ‘বেদব্যাস’ নামেও পরিচিত। 
মহাভারত ও বেদাস্ত-স্থত্রের রচয়িত|।। ব্যানদেব অষ্টাদশ পুরাণ 
ও শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 
শুকদেব £ ব্যাসদেবের পুত্র, তিনি জন্ম হইতেই জ্ঞানী, পরমহংস, 
মুক্ত। পিতার নিকট বেদান্ত-তত্‌ অবগত হইয়! পুনরায় রাজযি 
জনকের নিকট উপদিষ্ট হইয়া! তত্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। খধিদের 
সভায় রাঁজা পরীক্ষিৎকে “ভাগবত'-কথ|1 শ্রবণ করান। 
শ্রীমদ্ভীগবতের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
জনক: মিথিলার রাজা, ইনি “বিদেহ জনক’ নামেও প্রসিদ্ধ। 
রামায়ণে বণিত আছে__মিথির পুত্র মিখিলাধিপতি জনক খধিতুল্য 
জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ‘রাজষি’ বলা হইত। তিনি 
অনাঁসক্তভাবে প্রজাকল্যাঁণের জন্য রাঁজকার্ধ করিতেন ও জ্ঞানের 
চর্চা করিতেন। বুহদীরণ্যক উপনিষদেও “জনক-যীজ্ঞবন্ধ্য- 
সংবাদে’ বৈদেহ জনকের উল্লেখ পাঁওয়। যায়। 
জেন্টাইল £ প্রাচীন ইহুদীগণ--ইহুদী ছাঁড়া অন্য জাতিকে এই 
নামে অভিহিত করিত এবং তাহাদিগকে নিজেদের হইতে পৃথক 
বলিয়া মনে করিত। 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি | 


১২১ ১৮ 


১৪১ ১০ 


২২ 


১৪৩ ২২ 


১৬৪ ২০ 


তথ্যপঞ্জী ৪৩৯ 


'সাংখাযোগো পৃথগ্ালা £ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ৷' 
জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ প্রকৃত পক্ষে পৃথক্‌ নয়__ইহাঁই তাঁৎপর্য। 
__গীতা, ৫1৪ ব্যাখ্যা দ্ৰষ্টব্য । 

ঠিক দান্তের সেই নরকচিত্রের মতে! 

ইটালীর শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি দান্তে Dan (১২৬৫--১৩২১ শীঃ)) 
তাঁহার বিখ্যাত কাব্য Divina Commedia-র অন্তর্গত 
Inferno অংশে নরকচিত্রের বর্ণনা আছে। মধ্যযুগে প্রচলিত 
শান্তি-পুরস্কার-নীতির একটি জীবস্ত চিত্র। 
স্থখের স্বর্ণযুগ ( Millennium) £ ইহার আক্ষরিক অর্থ ১০০০ 
বৎসর ; খ্রীষ্টান জগতে ইহাঁর বিশেষ অর্থ যীশুর প্রত্যাশিত দ্বিতীয় 
আবির্ভাব (১০০০ খ্রীঃ) এবং সন্তদের লইয়! রাজত্ব-স্থাপন । ইহার 
প্রচলিত অর্থ_একটি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, যখন পৃথিবীতে সকলেই 
স্থথে বাস করিবে, দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না। 


আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানগণ 

ইহারা উত্তর আমেরিকার আঁদিম অধিবাসী । ইহাদের গায়ের 
রং তামাটে । কলম্বন এই দেশ আবিষ্কার করিয়া মনে 
করিয়াছিলেন, তিনি ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন। সেজন্যই 
আমেরিকার এই লাল-অধিবাসীদের ‘রেড-ইণ্ডিয়ান’ বল! হয়। 
তাহার! মোঙ্গলশ্রেণীর (খ০n৪০]০id) মানবজাতির একটি শাখা 
এবং একস্কিমোগণ (891107০) তাঁহাদের একটি উপশাখা। 
‘আজতেক’ ব। “মায়া’গণ তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত । মেক্সিকে| এবং 
মধ্য আমেরিকাঁর বেশীর ভাগ লোক এখনও হয় এই জাতীয় 
অথবা ইহাদের সহিত মিশ্রণে সম্ভৃত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
ইহারা এখন লুপ্তপ্ৰায় । 


একবার নাকি**-জাহাজটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল 
‘শীরামক্ষ্ণকথামৃতে’__মুক্তির অবস্থা বুঝাইবার এই অপূর্ব 
বৈজ্ঞানিকভাবের দৃষ্টান্তটি পাঁওয়া যায়। 


১৭৩ ৮ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অশোচ্যানন্বশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাষসে। 

গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নান্থশোচন্তি পণ্ডিতা: । গীতা, ২১১ 
পিথাগোরাস £ পিথাগোরাস ( খ্রীঃ পৃঃ ৫৭০-৫০৪ ) একজন গ্রীক 
দার্শনিক। তিনি আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কেহ 
কেহ মনে করেন, তীহার কিছু কিছু ধর্মমত ভারতবর্ষের সাংখ্য- 
দর্শন হইতে গৃহীত । (৫ খণ্ডের তথ্যপঞ্ধী, ৪৮১ পৃঃ দ্রঃ ) 

লুথার £ মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ) ছিলেন একজন খ্ৰীষ্টীয় 
ধর্ম-সংস্কারক এবং ‘প্রোটেস্টাণ্ট” (Protestant ) মতবাদের 
প্রবর্তক । জার্মানির থুরিঙ্গিয়া গ্রামে এক কৃষক-বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৫০৫ খ্রীঃ তিনি সংসারত্যাগ করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ 
Indulgence প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের স্যষ্টি করিয়া 
পোপের অধীনতা অস্বীকার করেন। ১৫২০ খ্রীঃ পোপ লুথারকে 
ধর্মদ্বেষী বলিয়। দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জার্মানিতে 
লুথারের এতই জনপ্রিয়তা ছিল যে, লুথারকে কার্যতঃ কোন শাস্তি 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই । তিনি ইওরোপে স্বীয় “প্রোটেস্টাণ্ট” 
ধর্মমত প্রচার করেন। ১৫২৫ খ্রীঃ লুখার মঠজীবন ত্যা করেন। 
জার্মান ভাষায় বাইবেলের অন্বাদ তাহার অন্যতম কীতি। 
ক্যালভিন ১ ক্যালভিনের ( ১৫০৯-৬৪ খ্রীঃ) জন্ম ফরামীদেশে। 
রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরোধিতা করিয়া তিনি ১৫৩৪ 
খ্রীঃ দেশ হইতে পলায়ন করেন এবং স্থুইজারল্যাঁণ্ডে জেনেভা 
শহরে বাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি প্রোটেন্টাণ্ট 
ধর্মমতকে তাহার নিজস্ব সুস্দত একটি আকার দান করেন। 
তাহার ধর্মমত স্কটলগ্ে প্রেসবিটেরিয়ান ( Presbytarian ) 
ও ইংলণ্ডে পিউরিটান (Puritan ) নামে খ্যাত, এবং ফ্রান্সে 
হুগোনট্‌ (4০০০৮) নামে পরিচিত। ১৫৩৬ খ্রীঃ তাহার 
“The Institutes of the Christian Religion’ পুস্তক 
প্রকাশিত হয়। 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


১৮৮ ১৬ 


১৯২ ২৮ 


১৯৬ ৬ 


১৫ 


২০০ ১৭ 


তথ্যপঞ্ভী ৪৪১ 


সরল রাজযোগ 


যিনি এই বিষ্বসথষ্টি করেছেন---প্রবুদ্ধ করুন। 
গায়ত্রী মন্ত্র £ ‘তৎ সবিতুঃ :--প্রচোদয়াৎ’। গুরুমুখে শ্রোতব্য। 
কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ"**তুলন! করা হয়েছে 
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ১৩1৩ 
ইন্দ্ৰিয়াণি হয়ানাহুবিষয়াংস্ডেযু গোঁচরান্‌ । 
আত্বেন্দিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মনীষিণঃ ॥ ১৷৩৷৪ 
এই নিদ্ৰিত সর্পই কুডলিনী------ 
তুলনীয় সাধন-সংগীত £ জাগো! মা কুলকুগুলিনী। 
প্ৰস্থপ্ুভুজগাঁকার! আঁধাঁরপন্মবাসিনী ॥ 
ওজঃ ২ দেহধারক সপ্ত-ধাঁতু-_রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র 
ও অস্থি । এগুলির সার ওজোধাতু আধ্যাত্মিক শক্তির ভিত্তি! 
. ভ্রমরৈঃ ফলপুস্পেভ্যে| যথা! সংভ্রিয়তে মধু । 
তদ্বদৌজঃ শরীরেভ্যো৷ ধাতুঃ সংভ্রিয়তে নৃণাম্‌ ॥ ইতি বৈদ্যকম্‌। 
এই কুগুলিনী সর্প-"****সহজআ্রারে উপস্থিত হয় 
এই সাতটি চক্র বা পদ্মের নাম ও অবস্থান (এই খণ্ডে ২০২ 
পৃষ্ঠায়, ও ২০৬ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য )। যোগস্থত্রে এগুলির উল্লেখ 
নাই, এগুলির কথা৷ যোগিযাজ্ঞবন্ধা, যট্‌চক্রনিরূপণ, হঠযোগ- 
গ্রদীপিকা, গোরক্ষমংহিতা, শিবসংহিতা, ঘেরওসংহিতা৷ প্রভৃতি 
গ্রন্থে পাওয়া! যায়। 
কুস্তকের সময় হু' মন্ত্র জপ করবে? 
গ্ৰন্থে মুদ্রিত হইয়াছে ‘হু’ মন্ত্রে । হু শিববীজবোধক মন্ত্র । হ-কার 
আকাশের বীজ। 


৪৪২ স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


রাজযোগ 


গ্রন্থ-পরিচয় £ চিকাগে। ধর্মসম্মেলনে সাঁফল্যলাতের পর স্বামীজী আমেরিকার 
নানা স্থানে জনসভায় ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিসহ্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন। 
অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, জনসভায় বক্তৃতা! দ্বার! স্থায়ী কাজ 
হইবে না) সেইজন্য স্থির করিলেন, নিয়মিত অধ্যাপন। দ্বারা তিনি একদল 
শিল্য-শি্যা গড়িয়া তুলিবেন। 

১৮০৫ খ্রীঃ প্রথমভাগে কয়েকজন আগ্রহাম্থিত ছাত্রছাত্রী নিউ ইয়র্কের এক 
দরিদ্র অঞ্চলে একটি সাধারণ বাড়ি ভাড়া করেন; স্বামীজী এ বাড়ির একটি 
ঘরে বাস করিতেন এবং তেতলায় একটি হল-ঘরে ক্লাস নিতেন। দ্বামীজী 
মেঝেতে বসিয়া বক্তৃতা করিতেন, শ্রোতাগণ যে যেখানে পারিত বসিত, 
প্রতিদিন সকালে ও সপ্তাহে কয়েকদিন বিকালে বক্তৃতা হইত। এখানে 
তিনি বেশ কয়েকজন বাছাই-কর! শিশ্তাশিষ্যাকে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিতেন। 
এছাড়া তিনি এই সময় রাজযোগ সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে স্থুরু করেন, যাহাতে 
ছাত্রের আত্মসংযম, একাগ্রতা ও ধ্যানের কৌশল শিক্ষ। করিতে পাঁরে। 
খাগ্য সম্পর্কে কঠোর সংযম ও নিয়ম পালন করিতে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ 
দিতেন। ব্রহ্বচর্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়া অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক 
করিয়| দিতেন এবং তাঁহাদের লইয়া! প্রতিদিন ধ্যান করিতেন । 

এ বৎসর জুন মাঁসে স্বামীজী তাহার বিখ্যাত পুস্তক ‘রাজযোগ’ লেখা 
শেষ করেন। পুস্তকটি পতঞ্জলির যোগস্থত্রের অনুবাদ, তাহার সহিত 
স্বামীজী নিজের ব্যাখ্যা যুক্ত করিয়! দিয়াছেন। ভূমিকারূপে লিখিত কয়েকটি 
অধ্যায় এই অন্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। 

রাজযোগ-গন্থটি লেখার কাজে শ্রুতলেখকের কাজ করেন স্বামীজীর শিয়া 
মিস এস. ই. ওয়ান্ডো। এ বিষয়ে তাহার বর্ণনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য £ 


In delivering his commentaries on the aphorisms, he 
would have me waiting while he entered into deep states of 
meditation or self-contemplation, to emerge thereupon with 
some luminous interpretation. I had always to keep the 
pen dipped in the ink. He might be absorbed for long period 
Of time and then suddenly his silence would be broken by 
some eager expression or some long deliberate teaching. 
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বিষয় প্রবেশ £ 

এই গ্রন্থের অবতরণিকায় স্বামীজী বলিয়াছেন £ যোগশাস্ত শুধু কতকগুলি 
তন্বের উপর স্থাপিত নয়। যদি ঈশ্বর থাকেন তো তাহাকে দর্শন করিতে 
হইবে, যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহা উপলদ্ধি 
করিতে হইবে; তাহা না হইলে বিশ্বাস না করাই ভাল, ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী 
নাস্তিক ভাল; রাঁজযোগ-বিষ্া সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও 
সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী । এই নির্দিষ্ট প্রণালী অন্দরে দীর্ঘদিন 
সাধন করিতে হয়। স্বামীজী বলিতেছেন : তুমি যদি জ্যোতিবিদ্‌ হইতে ইচ্ছা 
কর, আঁর ঘরে বপিয়া জ্যোতিষ জ্যোতিষ’ বলিয়া কেবল চীৎকার করিতে 
থাকো, তাহা হইলে কখনই তুমি জোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবে 
ন11... তোমাকে মান-মন্দিরে যাইতে হইবে, দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা 
ও গ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া তদিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে, তবেই তুমি 
জ্যোতিবিদ্‌ হইতে পারিবে) সকল বিদ্যা সম্বন্ধেই এইরূপ । বাঁজযোগ-বিগ্ভাও 
মানুষকে এরূপ একটি কার্যকর উপায় দেখাইয়! দেয় ; তবে বৈজ্ঞানিকগণ 
নানাবিধ যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়। উহাদের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের স্স্ম সুক্ম 
পদীর্ঘগুলি বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন, রাজযোগীও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র 
যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার আভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিতে উদ্যত হন ; 
ও যন্ত্র তাঁহার ‘মন’; উহার শক্তিকে একত্র করিলে 1তনি যে শুধু তীহার 
আত্যস্তর জগতের তথ্য অবগত হন তাহ নয়, তিনি ইচ্ছা করিলে উহ! হইতে 
সমগ্র অন্তর্জগৎ্ৎ ও বহির্জগতের উপর আঁধিপত্যও লাভ করিতে পারেন, 
ইহাই রাজযোগের মূল কথা; ইহার সাধনকেই যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন-মার্গ 
বলে, স্বামীজী রাজযোগের বিভিন্ন বক্তৃতায় এগুলিই বিস্তারিত ও বিজ্ঞান-সম্মত 
ভাবে আঁলোঁচন! করিয়াছেন । 

এই বিষয়ে সর্বসাঁধারণকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিয়াছেন £ রাজযোগ 
শিক্ষা করিতে হইলে তোমার ধর্ম যাহাই হউক না কেন_তুমি আস্তিক হও, 
নাস্তিক হও, ইহুদী হও, বৌদ্ধ হও অথব| খ্ীষ্টানই হও__তাহাতে কিছুই আসে 
যায় না। তুমি মানুষ, ইহাই যথেষ্। 

কুত্রকাঁর পতঞ্জলি বলিতেছেন, ‘জাঁতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা 
মহাব্রতম্” (সাধনপাদ, ৩১)। : ইহার সাঁধনগুলি-__অহিংসা, সত্য, অস্তেয় 


888 স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


প্রভৃতি-_প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ ও বালকের পক্ষে জাঁতি-দেশ-অবস্থা-নিবিশেষে 
অনুষ্ঠেয় । 

ভারতবর্ষে যোগের নান! প্রকার গ্রন্থ থাকিলেও স্বামীজী পাতগ্তল স্থত্রের 
রাজযোগকেই সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থে 
তাহারই ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন £ ভারতবর্ষে যত বেদমতানুযায়ী দর্শনশাপ্্ 
আছে, তাহাদের সকলের একই লক্ষ্য- পূর্ণতা লাভ করিয়৷ আত্মার মুক্তি; 
ইহার উপায়-_যোগ। “যোগ” শব্দ বহুভাবব্যাগী। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় 
মতই কোন না কোন আকারে যোগের সমর্থন করে। অন্যান্য দীর্শনিকগণের 
কোন কোন দার্শনিক তত্ব বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ থাকিলেও সকলেই 
অবিপর্ধয়ে তদীয় সাধনপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। 

হঠযোগাদি যোগের অন্তভূক্ত হইলেও উহার 'সাধকগণ শুধু শরীরকে 
দীর্ঘজীবী করিবার জন্য বিভিন্ন আসন ও প্রাণায়ামের চর্চা করেন বলিয়| 
বর্তমান গ্রন্থে স্বামীজী উহার চর্চা হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সকলকেই উহ। 
সাধন করিয়া বৃথ| সময়ক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

স্বামীজী এই ভূমিকায় যোগশিক্ষাথিগণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়! 
দিয়| বলিতেছেন যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত নিরাপদে 
যোগ শিক্ষা করিতে হইলে গুরু সর্বদা নিকটে থাকা আবশ্যক । 

পাঁতগ্রল যোগস্থত্রব্যাখ্যাতে স্বামীজী একটি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন 
করিয়াছেন ; যাহাতে বর্তমান বিজ্ঞান-সন্মত ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হয়, সেইভাবে উহা! প্রকাশ করিতে তিনি চেষ্টার কোন ক্রটি করেন 
নাই। এই যোগস্থত্রের নানাবিধ ভাষ্য টাকা ও বৃত্তি আদি আছে, তন্মধ্যে 
ব্যাঁসভাষ্য ও ভোজবৃত্তি সমধিক প্রচলিত। ভোঁজবৃত্তি বা বাঁজমার্তগাখ্য- 
বৃত্তি অধিকতর সহজ ও প্রাঞ্জল বলিয়! স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যায় অনেক 
স্থলে উহার অনুসরণ করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে অপরাপর ভাগ্য ও 
যোগের অন্যান্য পুস্তক হইতেও প্রয়োজনীয় তত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 
যোগের অষ্টাঙ্গ বা যোগসাঁধনের আটটি উপায় পতঞ্জলি উল্লেখ করিয়াছেন 

গুলি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও 

সমাধি। 
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‘যম’ বলিতে অহিংস! (কায়মনোবাক্যে ), সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্ধ ) ব্ৰহ্মচৰ্য 
ও অপরিগ্রহ (অপরের নিকট হইতে যথাসম্ভব অপ্রয়োজনীয় কোন 
বস্তু গ্রহণ ন! কর!) বুঝায় । 

“নিয়ম” বলিতে শৌচ ( অন্তৰ্বহিঃ পবিত্ৰত|) সন্তোষ, তপঃ (শারীরিক, 
মানসিক ও বাচিক তপস্ত ), স্বাধ্যায় (যে পুস্তক-পাঠে নিজের কল্যাণ 
হয়, উহ! নিয়মিত পাঠ করা ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান (ঈশ্বর বা ভগবচ্চিন্ত। ) 
বুঝায় । 

‘আসন’ বলিতে নানাবিধ শারীরিক আসন, যে-আঁপনে বসিয়া অধিকক্ষণ 
এক ভাবে চিন্তা করা যায়, তাহাই বুঝাইয়! থাকে? ‘স্থিরসুখমাসনম্‌’ 
(সাধনপাঁদ, ৪৬ ) 

‘প্রাণায়াম’ বলিতে আমরা শুধু প্রাণের সংযম বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ 
বুঝি, কিন্তু স্বামীজী প্রাণ ও প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ’ বিষয়ক 
বক্তৃতায় উহাকে আরও বিস্তারিত ও বর্তমান বিজ্ঞান-সন্মতভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। প্রাণ বলিতে শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না, উহ! জগতের 
মূল শক্তি, যাহ! দ্বার! প্রতি অণু, পরমাণু পর্যন্ত চালিত হইতেছে, 
উহাকেই এক আকারে আমর! আমাদের ফুসফুসের ভিতর নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস- 
পরিচালকরূপে দেখিতে পাই। উহাই আবার অন্যরূপে আমাদের মেরুদণ্ডের 
নিম়ে-_যোগীদের মতে মুলাঁধার চক্রে__কুণগ্ডলিনী-শক্তিরূপে অবস্থিত,_ 
প্রস্ুপচভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী’। এই কুণ্ডলিনীর জাঁগরণই 

- যোগীদের কাম্য । নিঃশ্বাসপ্রশ্বাদ-নিয়ন্তরণ ও যোগের অন্যান্য অঙ্গ অনুষ্ঠান 
করিলে উহার জাগরণ হইয়া থাকে । আমাদের মেরুদণ্ড মধ্যে__যোগীদের 
মতে ষট্চক্র অবস্থিত। কুগুলিনী জাগ্রত! হইলে ধীরে ধীরে উর্ধমুখী 
হইয়া চক্র হইতে চক্রাস্তরে গমন করেন এবং পরে মন্তকমধ্যস্থ সহলার 
চক্রে বা পদ্মে যাইয়া উপস্থিত হন। তখন আমাদের সকল হৃদয়গ্রন্থি 
ছিন্ন হইয়া যায়, আঁমর! সকল সংশয় অতিক্রম করিয়। পরমানন্দে অবস্থিত 
হই। “ভিদ্যতে হ্থায়গ্রন্থি ইত্যাদি’ মুণ্ডক উপ.১ ২২।২। 

প্রত্যাহার” অর্থে__বাহিরের বিষয় হইতে মনকে ভিতরে টাঁনিয়া আন! 

ধারণা" অর্থে_মনকে ভিতরে বা বাহিরে একস্থানে কিছুক্ষণ ধারণ বা! স্থির 
করিয়া রাখা, “দেশবন্ধচিত্তস্ত ধারণা বিভূতিপাদ, ১)। 


৪৪৬ স্বামীজীর বাঁণী ও রচন! 


ধ্যান” অর্থে_- চিন্তাকে নিরস্তর একভাবে প্রবাহিত করা “তত্র প্রত্যয়ৈক- 
তাঁনতা ধ্যানম্৮( বিভূতিপাদ, ২)। 
দমাধি-_ইহা। যোগের শেষ অঙ্গ, ইহার অর্থ যখন ধ্যান করিতে করিতে 
মনের এমন এক অবস্থা হয়, যে উহা ধ্যেয়ের বাহ্োপাধি পরিত্যাগ 
করিয়! কেবল অর্থমাত্র প্রকাশ করে-_-“তদেব অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ- 
শুন্যমেব সমাধি£-( বিভূতিপাঁদ, ৩)। 
স্বামীজী আরও সরল করিয়া বলিয়াছেন £ যদি মনকে কোনস্থানে 
১২ মেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ‘ধারণ!’ হইবে $ এই ধারণা 
দ্বাদশ গুণ হইলে (১২৮ ১২-১৪৪ সেঃ =২মিঃ ২৪ সেঃ) একটি ধ্যান’, 
এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ (২ মিঃ ২৪ সেঃ ১২. প্রায় অর্ধঘণ্ট1) হইলে এক 
‘সমাধি’ হইবে । (সংক্ষেপে রাজযোগণ অধ্যায় ভরষটব্য । ) 
সমাধি সাধারণতঃ দুই প্রকার-_সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। 
সম্প্রজ্ঞাত £ যখন মন অন্যান্য বিষয়চিস্তা হইতে বিরত হইয়া! প্রকৃতি ও 
উহ! হইতে উৎপন্ন তত্বগুলির-_( মোট চতুবিংশতি তত্বের ) স্থূল বা স্থন্ম 
কোনটির বিষয়ে একাগ্র হইতে পারে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
বলে। 
অমশ্প্রজ্ঞাতঃ মন যখন চেতনস্বরূপ পুরুষে একাগ্র হয়, তখন উহাকে 
অসশ্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে । 
এই 'ম্প্রজ্ঞাত সমাধি” আবার সাধারণতঃ চাঁরিপ্রকার_-(১) সবিতর্ক 
(২) নিরধিতর্ক (৩) সবিচার ও (৪) নিথিচার । 
সবিতর্ক £ যখন ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুং ব্যেম্‌__পঞ্চ মহাঁভূতকে দেশ ও কালের 
ভিতরে চিন্তা করিয়া উহার কোনটিতে মন স্থির হয়, তখন তাহাকে 
“বিতর্ক সমাধি’ বলে। (স্বামীজী উহ! এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ 
বিতর্ক" অর্থ প্রশ্ন, “সবিতর্ক” অর্থ প্রশ্নের সহিত, যাহাতে ভূতসমূহ 
উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি এরূপ ধ্যানপরায়ণ 
পুরুষকে প্রদান করে। ) 
নিধিতর্ক £ যখন এ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্‌ করিয়৷ উহাদের 
স্বরূপ চিন্তা করা যাঁয়। 
সবিচার £ যখন ধ্যেয়বন্ত আর স্থূল ভূত নহে, উহাদের সুক্মাংশ বা তন্নাত্র_ 
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রূপ, রম, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং উহাদিগকে দেশ-কালের ভিতরে চিন্তা 
করা হইতেছে । 
নিবিচার £ যখন এ ধ্যেয়বস্থই আবার দেশকালশূহ্যরূপে চিন্তা কর! যায়। 


ইহা ছাড়া সম্পরজ্ঞাত সমাধির আরও দুই প্রকারের কথা স্থত্রে উল্লিখিত 
আছে, যথা ‘আনন্দ’ ও “অন্মিতা”) উহাতে সুক্ম স্থুল উভয় প্রকার 
ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুধু অন্তঃকরণকেই ধ্যানের বিষয় করিতে 
হয়। যখন উহাকে “রজস্তমোলেশান্ুবিদ্ধ'রূপে চিন্তা করিয়া সমাধি হয়, 
তখন তাঁহাকে “আনন্দ সমাধি’ বলে, আবাঁর যখন এ সমাধিই পরিপক্ক 
হুইয়া অন্তান্য সকল ধ্যেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়৷ মনের স্বরূপ অবস্থা 
চিন্তা করিতে করিতে কেবলমাত্র সাত্বিক অহঙ্কারে স্থিত হয়. তখন 
উহাঁকেই “অন্মিতা সমাধি” বলে। 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অন্তগ্রকাঁর_স্বামীজী বলিতেছেন, এই সমাধিই কেবল 
আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। সম্পরজ্ঞাত সমধিতে শক্তিলাত হয়, কিন্ত 
মুক্তি হয় না। এই অম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম 
অভ্যাস করিতে হয়, কিন্ত তখনও সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে । “বিরাম 
প্ত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্ত? (সমাধিপাঁদ, ১৮)। এই সমাধিই 
ক্রমে ক্রমে নিরবঁজ হইয়া যায় ও আমাদের জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়। 
“তশ্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিবাঁজ: সমাধি: (সমাধিপাঁদ, ৫১)। 


এই অষ্টাঙ্গ সাধনের উদ্দেশ “দার স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। জট 
(পুরুষ) অন্য সময়ে তাঁহার চিত্তবৃত্তির সহিত নিজেকে মিলাইয়া ফেলেন। 
‘তদা টং ্বরূপেইবস্থানম্‌, বৃত্তি সার্যমিতরত্র_( সমাধিপাঁদ, ৩ ৪ )। 


ফোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত $ উভয়ের প্রতিপান্ত একই । 
উভয়েই স্বীকার করেন, প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া দুইটি মূল পদার্থ আছে, 
প্রকৃতি জড় (সত্ব, রজঃ ও তমোমযী ) ; পুরুষ নিক্ষিয় চৈতন্তস্বরূপ । এই 
চেতন পুরুষের সাঁনিধ্যে প্রকৃতিতে আলোড়ন উপস্থিত হয় ও প্রকৃতি হইতে 
চতুবিংশতি তত্ব (প্রকৃতিকে লইয়া ২৪) উদ্ধৃত হয়। উহারই নাম সৃষ্টি, আবার 
যখন এই চতুবিংখতি তত্ব একে একে উহাতে প্রবেশ করে, তখন উহার সৃষ্টি 


৪৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


থামিয়! যায়, উহা সাম্যাবস্থা ধারণ করে, উহারই নাম প্রলয়” । এই সৃষ্টি ও 
প্রলয় আঁবার ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় প্রকীরের। এই উভয় দর্শনের মতে ‘পুরুষ’ 
এক নয়, বহু। পুরুষের সান্নিধ্যে যখন প্রকৃতির এই নৃত্য আরম্ভ হয়, চেতন 
নিক্রিয় পুরুষ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, উহাই তাহার বন্ধন, কিন্ত প্রকৃতি 
তাহাকে শুধু ভোগই দেয় ন! তাহাকে অপবর্গও দেয়, প্রকৃতি ভোঁগাঁপবর্গদাঃ ৷ 

প্রকৃতির এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে পুরুষ হঠাৎ যেন তাঁহার পূর্বচৈতন্য 
ফিরিয়। পান, তখন নর্তকীর নৃত্য থামিয়া যায়, র্দস্ত দর্শয়িত্ব। নিবর্ততে 
নর্তকী যথ| নৃত্যাৎ পুরুষশ্ত তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতি 
(সাংখ্যকারিকা, ৫৯ ) পুরুষ আবার নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু পুরুষ 
তে| এক নয় বহু, কাজেই একের মুক্তিতে অন্তের মুক্তি হয় না, “ক্কতাথং 
প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাঁধারণত্বাৎ (সাঁধনপাদ, ২২)। তাই প্রন্কৃতির 
নৃত্য চলিতে থাকে। কিন্তু এরূপ করিতে করিতেও প্ররুতির লীলা থামিয়। 
যায়, প্রকৃতি তখন তাহার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া যায়, আবার কল্লান্তে প্রকৃতির 
আলোড়ন স্থরু হয়। 

এই তত্বাংশে যোগ ও সাংখ্য উভয় দর্শনই এক । কিন্তু কি করিয়া 
ব্যষ্টি পুরুষ তাঁহার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, কি করিয়। প্রকৃতির 
সকল নৃত্য তাঁহার নিকট থামিয়া যাইতে পারে, সাংখ্যদর্শন তাহা স্পষ্ট 
করিয়া কিছুই বলেন নাই। শুধু প্রকৃতি ও পুরুষ যে দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ_ইহ। 
দেখাইয়। দিয়! উক্ত দর্শন উহার সাঁধককে মেই তত্জ্ঞান অন্বেষণ করিতে 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু যোগদর্শন উহার কাঁধকর উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন; এই অংশে উহা সাংখ্য হইতে পৃথক্‌ ও অধিক কার্যকর ৷ 
দ্বিতীয় পার্থক্য যোগদর্শনে ধ্যানের অনেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
ঈশ্বর-প্রণিধানও একটি ; এই ঈশ্বর জ্ঞানদাতা আদিগুরু, সৃষ্টিকর্তা নন ; তিনি 
ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশয়ের ছারা অপরামৃষ্ট। সাংখ্য এইরূপ কোন ঈশ্বর 
মানেন না, তবে কোন কোন সকাম শক্তিমান্‌ সাধক প্রলয় হইলে 
প্রকৃতিতে লীন হইয়। অবস্থান করেন ও পরবতী কল্পের চালক হন, এইরূপ 
কল্লেশ্বর ব! প্রকৃতিলীন পুরুষকে মানিয়! থাকেন । 


তথ্যপঞ্জী ৪৪৯ 


সাংখ্য ও যোগের প্রধান প্রধান গ্রন্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 


সাংখ্য যোগ 
মুলগ্রন্থ সাংখ্যকারিকা, ঈশ্বরকষ্ষচ যোগস্থত্র (পতঞ্চলি ) 
(প্ৰামাণ্য গ্রন্থ ) যোগিযাজ্ঞবন্ধ্য ( শ্লোকাঁকারে ) 


সাংখ্যস্থাত্র, কপিল 
(সাংখ্যপ্রবচন-স্থত্র ) 


ভান ঃ কারিকাঁর গৌড়পাঁদ ব্যাস 
সথত্রের বিজ্ঞানভিক্ষ (শংকর?) 
টীকা £ » ... বাচস্পতি বাচস্পতি টাকা ( প্ৰামাণিক ) 
j! যোগমণিপ্রভ!-রামানন্দ 
বৃত্তি ঃ টু মাঠর বৃত্তি বিজ্ঞানভিক্ষু ( বিস্তৃত ) 
» অনিরুদ্ধ ভোজবৃত্তি (সরল সংক্ষেপ ) 


(ভোজরাজ। লিখিত?) 
জয়ম্গলা (শংকর) নাগজী ভট্ট 
সাংখ্য ও যোগের মত-বিষয়ে তুলনা 
সাদৃশ্য (১) সষ্টি-প্রকরণে_-উভয়েই একমত পুরুষের সান্নিধ্যে 


প্রকৃতির স্ষ্টি কর্তৃত্ব 
(২) প্রমাণাংশে fy টু প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম 
(৩) মুক্তি-বিষয়ে » দুঃখের আত্যপ্তিক নিবৃত্তি 
সাংখ্য মতে যোগমতে 
বৈষম্য (১) জন্য ঈশ্বর স্বীকৃত, নিত্য ঈশ্বর নাই ঈশ্বর নিত্য 
(২) সাধনা__বিচারপ্রধান, সমাধিপ্রধান, 
ধ্যানসমীধি সহকারী বিচার সহকারী 
(৩) মনের বিভুত্ব স্বীকৃত নয় মনের বিভুত্ব স্বীকৃত 
(৪) ভ্রমে অবিবেকশ্খ্যাতি স্বীকৃত অন্তথা-খ্যাতি স্বীকৃত 


(৫) শব্দ বৰ্ণাত্মক ও আকাশের গুণ স্ষোটাত্মক, নিত্য বিভু 


১-২৯ 


৪৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
সাংখ্যের স্থপ্রি-প্রকরণ 
পুরুষ ( চৈতন্য) + প্রকৃতি (মত্ত, বূজঃ, তমঃ ) 
মহত্ত্ব ( সমষ্টি বুদ্ধি) 


eS 
| মন | 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দরিয় 
(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা» (বাক্‌, পাণি, পাদ, 
জিহ্বা, ত্বক্‌ ) পায়ু, উপস্থ ) 
পঞ্চ তন্মাত্ৰ * 
(রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ) 
পঞ্চমহাভূত 


(ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌ ) 


চতুর্বিংশতি তত্ব ঃ প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহংকার ও মন ৩ 
জ্ঞানেক্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) £ ৫ 
কর্মেন্দ্রিয় (বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) £ ৫ 
তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শক, স্পর্শ ) ৫ 
মহাভূত ( ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ। ব্যোম্‌ ) £ "৫ 
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পাতগ্রল-দর্শন সাংখামতের উপর স্থাপিত 

তথ্যপঞ্জীতে ‘বিষয়-প্রবেশ’ নিবন্ধে ইহ! আলোচিত হইয়াছে । 
জন্য ঈশ্বর: জীবই যোগসাধনার ফলে বিভূতি লাভ করিয় 
পরকল্পে আংশিক সৃষ্টির নিয়ামকত্ব লাভ করে। 

ধর্ম-বিশ্বাসের এক সার্বভৌম মুল ভিত্তি আছে 
ধর্ম-বিশ্বাম সাধারণতঃ দেশ কাল ও ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল । 
এগুলি আপাততঃ সার্বভৌম নয় বলিয়। মনে হয়। কিন্ত যদি 
ধর্মভাবের মূলে যাঁওয়। যায়, তবে দেখ! যায়__ প্রতিটি ধর্মভাবই 
দেশ-কাল-ব্যক্তির উর্ধে এবং সর্বজনীন । স্বামীজী বহু স্থানে 
বহু ভাবে ধর্মের এই সার্বভৌম ভিত্তির কথ| বলিয়াছেন। ইহার 
যথার্থ অনুশীলনে ধর্ম-বিরোধ দূরীভূত হইতে পারে এবং যথার্থ 
ধর্ম জীবনে বূপায়িত হইতে পারে। 
ডেলসার্ট £__“ডেলসার্ট ব্যায়াম” কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য 
ছাড়াই হাত-পা চালনা করিয়! ভারসাম্য (balan০৫ ) বজায় 
রাখিয়া শারীরিক ব্যায়াম । কিছুদিন আলমবাজার মঠে এই , 
ব্যায়াম খুব চলিয়াছিল ( নম খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ দ্রঃ )। 

যোগশান্ত্রর জনৈক টাকাকার বলিয়াছেন 
দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৪৯ 

ইব্রিশঃ কোরানে বণিত আছে দেবদূত ইব্রিশ (115) 
ভগবানের কথা অমান্য করায় শয়তানে পরিণত হইয়াছিল 
কল্পাস্তে  কল্পের শেষে প্রলয়কালে । পুরাঁণমতে ৪১৩২১০০১০ ০১০০০ 
বৎসরে ব্রহ্মার দিবস ও স্বষ্টিকাল। অস্নরূপ কাল রাত্রি, উহা! 
প্রলয়কাল। এই দিবস ও রাত্রিতে এক কল্প। 
স্তর হামুফ্রি ডেভি (Sir Humphrey Davy ১৭৭৮-১৮২৪), £ 
বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ; কয়লার খনিতে ব্যবহৃত “ডেভি 
সেকুট ল্যাম্পের” আবিষ্র্তা। বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের শিক্ষাগুরু। 
হাস্তজনক বাম্প (Laughing £৭5) £ 250 বা নাইট্রাস 
অক্সাইড গ্যাস । নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে অনিচ্ছা! সত্বেও 
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হাসিতে হয়। কিছুকাল ইহা! অদ্দ্রোপচাঁরের সময় ব্যবহৃত হইত, 
রোগীর কষ্ট লাঘব করিবার জন্য । 
পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবিতাব ১০150) 
উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের (কিন্তু পিতার নয়) গুণদোষের চরিত্রে 
পুনর্বিকাঁশ। উদ্দাহরণন্বরূপ বিভিন্ন জাতীয় পোষ! খরগোশের 
মিশ্রণে উৎপন্ন বাচ্চার মধ্যে বুনো খরগোশের রং ও চেহারার 
সাদৃশ্য থাঁকিবে। অষ্ট্রেলিয়ান জীববিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক মেণ্ডেল 
(Mendel, ১৮২২-৮৪ ) তাহার আশ্রমে কয়েকটি ভিন্নজীতীয় 
মটর গাছ লইয়া এই পরীক্ষা করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্বের 
নাম Mendel’s Law of Heredity. 
অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত:-- 
তুলনীয় £ পদার্থ বিজ্ঞানের ‘Response and resonance’ ; 
শব্দতত্বে ইহ! একটি পরীক্ষিত সত্য, দুইটি তার যদি সমতানে 
বীধ! থাকে, একটিতে আঘাত করিলে অন্যটিও বাজিয়। উঠিবে। 
বেতারেও এই তত্বটির প্রয়োগ আছে। 
কটিদেশস্থ স্নাযুজান (5০:৭! 16:45) £ মূলাধার বা মূলাধারের 
সন্নিকটে বহু সবায়ুজালের গ্রস্থি। ‘Sacral plexus is formed 
by the lumbo sacral trunk, the anterior primary 
rami (branches) of the first, second and third 
sacral nerves, and part of anterior primary ramus 
of the fourth sacral nerve.’ (Grey's Anatomy) 
শরীরের তিনটি ভাগ 
তুলনীয় £ ‘সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থির?” গীতা, ৬১৩ 
এবং 'ত্রির্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্‌*_শ্বেতাশ্ব. উপ., ২৮ 
মণিপুর--.ইত্যাদি 
এই খণ্ডেরই ২০২ পৃঃ তালিকা ও ২০৬ পৃঃ চিত্র দ্রষটব্য। 
ওজোধাতু £ ১৯৬ পৃষ্ঠার টাক দ্রষ্টব্য ( তথ্যপঞ্জীতে )। 
মূৰ্খও যদি সমাধিস্থ হয়--* 


দ্রব্য বেদাস্তনত্ব (81৪1২ ) এবং মাঁওক্যকাঁরিকা ১৷১৩। 
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হিতবাদ £ ( Utilitarianism of Mill), ব্যক্তি ও সমাজ- 
দর্শনের তন; নৈতিক ও সামাজিক মূল্যের জন্যই ইহার প্রচলন 
হইয়াছিল। এই মতে__যাহা৷ কোন ব্যক্তির সর্বাধিক সুখের 
ব্যবস্থা করে, তাহাই নীতিগত ভাবে ভাল। 
‘আমি ধ্বংন করিতে আদি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আদিয়াছি' 
শৈলোপদেশে খ্রীষ্টের উক্তি | N. T. Matt, 5 
গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে 
গায়ত্রী ছন্দে রচিত বিশেষ বৈদিক মন্ত্র । খথ্থেদ, ৩৫।৬২ 
“যেখানে অগ্নি আছে’ 

পরিশিষ্ট দরষ্টব্য_শ্বেতাশ্বতর উপ., ২-১০ 

সমুদয় গতিই বৃত্তাকারে হইয়! থাকে 
অধুনা! ইহা! একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, Curvature of space 
অনুসারে আলোকও বক্ররেখায় গমন করে। এ-বিষঘ্বে একটি 
বৈজ্ঞানিক ছড়া বিশেষ উপভোগ্য £ 
A warp in nature has been found, 
No line is straight, no circle round. 
Sir Isaac Newton had unsound 
Knowledge of gravitation. 
ক্যাণ্ট (Immanuel Kant—১৭২৪-১৮০৪ ) £ বিখ্যাত জার্মান 
দার্শনিক এবং কনিগ স্বার্গ ( K০ni৪5৮er৪ ) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক; হিউমের সন্দেহবাদ খণ্ডন করিয়া ‘সবিচারবাদ’ 
(Citicis5৷৷ ) প্রবর্তন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক 
চিন্ত। প্রভাবিত করেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচন!= 
Prologomena to any future Metaphysics, Critique 
of Pure Reason € ১৭৮১ ), Critique of Practical 
Reason (১৮৮ ), Critique of Judgement (১৭৯০ ). 
জন স্টয়ার্ট মিল (John Stuart Mill—১৮:৬-১৮৭৩ ) £ 
পিতা জেমন মিলের হিতবাঁদের প্রচারক, প্রসিদ্ধ ইংরেজ 
দার্শনিক। অর্থনীতি, ধর্ম, ন্যায়দর্শন, রাজনীতি ও সমীজতত্ব- 


৩২৩ ২৬ 


৩২৫ ১১ 


৩৪৩ ১৪ 
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বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা। ১৮৬৫ খৃঃ হইতে বৃটিশ 

পার্লামেন্টের সদস্য হন। ( ২য় খণ্ডের তথ্যপঞ্জী দ্রঃ )। 

আপ্তবাক্য : ৪২৮ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য । 

তন্মাত্রগুলি : ৪৫০ পৃঃ সাংখ্যদর্শনের স্ষ্টি-প্রকরণ দ্রষ্টব্য । 

প্রক্ৃতিলীন : ৪৪৮ পুঃ ‘বিষয়-প্রবেশ’ নিবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য । 

ও (অউম)-_-£ ওঙ্কার ব্রহ্মের নাম, ব্রহ্মের শব্দময় প্রতীক । 

মাণ্ড ক্যাদি উপনিষদে এই ওঙ্কারতত্ব বিশদভাবে আলোচিত । 

তাহার পরবর্তী অন্তান্য যোগীর! 

এখানে হঠযোগিগণের কথাই বিশেষভাবে বল হইতেছে। 

গোরক্ষসংহিত!, হঠযোগপ্রদীপিকা, শিবসংহিতা, ঘেরগড-সংহিতা 

এই যোগীদের প্রধান প্রধান গ্রন্থ। 

মত্তি্ষমধ্যস্থ ধূমর পদার্থ 

To the naked eye, certain portion of the brain 

and spinal cord appear grey and others white, 

when freshly cut sections are examined. Grey 

matter is composed largely of nerve cells, while 

white matter contains only long processes, the 

nerve fibres. It is in the former that the nervous 

impressions are received, stored and transfbrmed 

into impulses, and by the latter they are conducted. 
—Grey’s Anatomy 

পুনর্জন্মবাঁদ : পুনর্জন্মবাদের কথা ন্যাঁয়দর্শমেই সমধিক আলোচিত, 

ইহাঁতেই চার্বাক-মত খণ্তিত। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে পুনজন্মবাদ 

স্বীকার করিয়! লওয়া হইয়াছে। 

কোন সময় দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হইয়া"** 

শ্রীরামকুষ্ণের কথায় আছে £ বরাহ-অবতার ছানাপোন! লইয়া 

স্বরূপ তুলিয়াছিলেন, শিব আসিয়া! ত্রিশূল দিয়া তাঁহার দেহ 

ছিন্ন করিয়। দিলে তিনি হানিতে হানিতে স্বধাঁমে চলিয়। যান। 

সম্ভবতঃ এ গল্পটিই এখানে এইভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। 


৩৮৫ ২ 


৩৮৭ ২৩ 


৩৮৮ ২০ 


৩৯৩ ১১ 


তথ্যপঞ্জী ৪৫৫ 


ধর্ম ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ'** 
ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য ও জড়ের 
বিরোধ । উনবিংশ শতাব্দীর যে-সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে, তন্মধ্যে ডারুইনের 
ক্রমবিকাশবাদ (Darwin's Theory of Evolution) প্রধান, 
বাইবেলের 35735 (স্ুষ্টিতত্ব )-অধ্যায় বিশ্বাস, করা যুক্তিবাদী 
মান্ুযের পক্ষে অসম্ভব হইয়! উঠে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম 
ছাড়িয়া জড়বাদী হইতে থাকেন,কেহ ব! ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
সন্ধান করিতে থাকেন। বেদান্তের মধ্যেই এই আপাত বিরোধের 
সমাধান রহিয়াছে, তত্ব প্রকৃতপক্ষে দুই নয়, একই শুধু দুই 
দিক্‌ হইতে দেখ! হইতেছে, স্বামীজী এই কথাই বলিতেছেন। 
আস্থা ও প্রকৃতি পরপর পৃথক্‌ বন্ত 
এখানে আত্ম! বলিতে পুরুষ বা চৈতন্যকে বুঝা ইতেছে, ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতি স্থষ্টির জড় উপাদান, উভয়ের এই পৃথক্‌ জ্ঞানের নামই 
“বিবেকজ্ঞান?। 
এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ 
বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযাঁন ও মহাযান দুইটি প্রধান সম্প্রদায়। 
মহাযান সম্প্রদায়ে যোগসাধনা৷ প্রচলিত ছিল। এখানে সম্ভবতঃ 
তাহাদের কথাই বলা হইতেছে । Zen Buddhism-এর ধ্যান- 
ধারণ! আরও ভাবমূলক ( abstract ). 
কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়|--* 

ইত্যাদয়ে| মহাপিদ্ধ। হঠষোগ প্রভাবতঃ। 

খণডয়িত্ব। কালদণ্ডং ত্ৰহ্মাণ্ডে বিচরস্তি তে ॥-_হঠযোগ প্রদীপিক ৯ 
আলকেমি (8107০:25) £ রসায়ন শাস্ত্রের আদিম অবস্থা । নিকৃষ্ট 
ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার এবং যৌবনকে চিরকাল রক্ষা 
করিবার জন্য একটি পানীয় আবিষ্কার করিবার বিদ্ধ|। যদিও এই 
সন্ধান কখনও সফল হয় নাই, তথাপি এই পরীক্ষা গুলি হইতেই 
পরবর্তা কালের রসায়ন ও ভেষজ বিজ্ঞানের বহু তথ্য আবিদ্কত। 


৪৫৬ 


পৃষ্ট| পঙ্ক্তি 


৩৯৩ ১২ 


১৩ 


১৪ 


8১৮ ৫ 


১৯ 
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পরশ পাঁথর ( Philosophers’ 56০86) £ যে কল্পিত পাথরের 
স্পর্শে লৌহ ব্বর্ণে পরিণত হয়। আলকেমি ইহারও রহস্ত 
আবিদ্ধার করিবার জন্য গোপনীয়ভাবে পরীক্ষা করিত । 
মন্জীবনী অমৃত (যা ০6105) 3 মধ্যযুগে মান্য বিশ্বাস 
করিত, এমন এক পানীয় সে আবিষ্কার করিবে, যাহার সাহায্যে 
মান্য অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে । 
ভারতবর্ষে ‘রসায়ন’ নামে এক সপ্প্রদায় ছিল 
সর্বদর্শননংগ্রহে রসেশ্বর দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। ইহারা 
বিশ্বাস করিতেন__রমই পরমাত্ম।; পারদকে বিশেষ প্রক্রিয়া 
দ্বারা শোধন করিয়া পান করিলে অমর হওয়া! যায়। 
সাংখ্যপ্রবচন স্থত্র ৪র্থ অ (৫-১৪ ) সুত্র £ 
এই কয়টি সুত্রে গ্রথিত ভাবগুলি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্বন্ধে 
এম, ৮ম, ৯ম অধ্যায়ে সবিস্তারে গল্লাকারে আলোচিত হইয়াঁছে। 
প্রীরামকৃষ-কথামতে অবধূতের যে চব্বিশ গুরুর কথা পাওয়া যায়, 
তাহারও উৎস এইখানে £ 
সন্তি মে গুরবে! রাজন্‌ বহবে। বুদ্ধ[পাশ্রিতা। 
যতে বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামীহ তান্‌ শৃণু ॥ 
পৃথিবী বাঁুরাকাঁশমাপোহগ্নিশ্চন্দ্রম। রবিঃ। 
কপোতোহজগরঃ নিন্ধুঃ পতঙ্গো! মধুরুদ্গজঃ ॥ 
মধুহ| হরিণে মীনঃ পিঙ্গল| কুররোহর্ভকং। 
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ স্থপেশরুৎ॥ 
নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবং 
আশ] হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং স্থথম্‌। 
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং স্থঘাপ পিঙ্গল! ॥ 
গুরূসেব! দ্বার!******যেমন ইন্দ্রের হইয়াছিল 
দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্য উপ., ৮।৭--ইন্দ্রবিরোচন-সংবাঁদ 
বামদেব £ দ্রষ্টব্য বৃহ. উপ., ১1৪1১০ 
মৌভরি £ আহ্ুষঙ্গিক স্থত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য তরষ্টব্য। 


অজ্ঞেয়বার্দ ১৩, ২৭, ১৭৩, ২৯৬ 
অতিচেতন-অবস্থা ২০১ 
অতীন্দরিয়-অবস্থ। ১৭০ জ্ঞান ১৭০ 
অদ্বৈত-জ্ঞান ২২ বাদ ২২, ২৫ 
অধ্যাত্ব-জ্ঞান ৭৩ বাদ ১৭৩ 
অনাসক্তি ১২৯, ১৫৪, ১৫৬, ৩০৭ 
অস্তরিন্দ্রিয় ১৮৯ 

অস্তঃকরণ ২৯৮ 

অপরিগ্রহ ২৮৪, ৩৬৮ 
অপরোক্ষা্ুভূতি ২১, ২৪, ১৭৩ 
অবিদ্যা ৩৩৯, ৩৪০ 

অভিজ্ঞতা! ২১১, ৩৮০, ৩৫৩ 
অভিনিবেশ ৩৪১ 

অভ্যান ১২০, ৩০৫, ৩০৬ 
‘অমৃতের পুত্র” ১৮-১৯ 

অর্জুন ১০, ৫৪, ৫৫, ৮০, ১৬৭, ১৭১ 
অশোক (সম্রাট্‌ ) ৭, ২৭ 
অষ্টসিদ্ধি ৩৮৮ 

অষ্টাঙ্গযোগ ১৯০ 

অস্তেযী ২৮৪ 

অস্মিত| ৩৪০ 

অহিংস! ২৮৩ 

অহুর-মজদ| ২৮ 


আকবর (সম্রাট) ৭, ২৭ 

আকাশ ২৩৬, ২৩৭ 

আজটেক (জাতি) ৯৭ 

আত্ম-ত্যাগ ১১২-১১৪, ১২১, ১৩১ 
-দর্শন ১৮৯ 

আত্মা ১৬, ১৬১, ১৭০১ ১৭১, ২২৯- 
২৩০) ৩১২১ ৩১৩, ৩৫৮ 


ইহ! অব্যক্ত ব্ৰহ্ম ২০৫, ৩৬১ 
ইহ| নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব 
১৭, ১৮, ৩৫৯ 
ইহ! সৃষ্ট পদাৰ্থ নহে ১৫ 
ইহার মহিম! ৮৯ 
ইহার মুক্তি ২০, ৩৪৬ 
ইহার স্বরূপ ২১, ৩৩৫, ৩৩৬ 
ও ‘প্রকৃতি’ ৭৮, ৩৫৭, ৩৬০ 
আঁ্নন্ড, এডুইন ১১৪ 
আধ্বাক্য ৩০২-৩০৪ 
‘আমি ও আমার’ ভাব ১২৮-১২৪, 
১৩৮ 
আরোগ্য-প্রণালী ২৪৪, ২৪৫ 
আসক্তি ১১৬, ১২৮, ১৫৩ 
ইহ! ত্যাগের উপায়, ১৩০ 
আসন ২২৫, ২৮৪, ৩৭০, ৩৭১ ৪১৫ 
আহার ২৬৯, ২৭০ 
ইহার নিয়ম ২২৩ 


ইচ্ছাশক্তি ৪৬, ১৬৯, ১৯১, ২৫৩ 
ইথার ২৪১ 
ইন্দ্রিয় ১৮৯ 
-বুত্তির সংযম ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৭৩ 
ইব্রিশ ২৩১ 
ইহ্দী, যাহুদী ৯, ১৩, ২৮, ৩০, ৩১, 
১০৫, ১২১ 
ইড়া_-চন্ত্র-প্রবাহ? দ্রষ্টব্য 


ঈশ্বর ১৪, ১৫, ২১, ২৬, ২৮, ৯৬ 
১০৬, ১১৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৭১, 
১৭৩, ৩১৩, ৩১৬ 
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-নিন্দা ১৬৫ 

-প্রণিধান ২৮৪ 

ইহাকে ভালবাসা ১৯, ২০, ৩৮ 
ইহাতে বিশ্বাস ৩১ 

ইহার কপালাভের উপায় ২০ 
ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই ১৭৫ 
ইহার সর্বজনীন পিতৃত্ব ৩৭, ৩৮ 
ইহার সাক্ষাৎকার ২৪ 


উপাংগু ২৮৪ 
খষি ১৪, ১৮১ ৩৩২, ৩৩৩ 


একত্ববাদ ১৬ 

এডি, মিসেস্‌ ২২৮ পাঁদটাক। 

এশিয়া মাইনর ৭ 

এশিয়ার আলোক’ (Light of 
Asia’ ) ১১৪ 


ওকঙ্কার ৩১৭-৩২০ 
ওজঃ’ শক্তি ১৯৬, ২৬২ 
ওয়েস্ট, রেভাঃ ৭ 


কনফ্যুসিয়স, কংফুছ ৬, ১৭৩ 
কপিল ৩১৩, ৩৯৩ 
কর্তব্য ৮৫, ১৩১, ১৩২) ১৬১১ ১৬২ 
ইহাতে অনাসক্তি ৭৪ 
ইহার বিচার ৮৮ 
ইহার লক্ষণ ৮৬ 
নিষ্ঠা ১৬২ 
কর্ম ৪৩, ৪৫) ৪৭, ৯৬, ১৩৫, ১৪০, 
১৪৪, ১৬২, ১৬৩ 
ইহাতে অনাসক্তি ৭৪ 
ইহার আদর্শ ৫০, ৫১ 
ইহার উদ্দেশ্য ৪৭, ৪৮, ১১১, ১২০ 
ইহার প্রতি আসক্তি ১৫২ 
এই শব্দের অর্থ ১২২ 


-যোগ ৫১, ৫৫, ৯৮, ৯৭৯১ ১২৬- 
১২৯১ ১৩১, ১৩৮, ১৪০, ১৪৪, 
১৬৬ 
ইহার অর্থ ৮৩ 
ইহার লক্ষ্য ১৩৬ 
অতিচেতন--১৯৫ 
দাঁসন্থলভ-__-৭৯, 
নিষ্ীম_-১৬৬ 
নিংস্বার্থ_-৪৯, ৫১ 

কলম্বস ২৮ পাদটীকা 

“কলম্বল-হুল” ৫ 

কলম্বিয়া (আমেরিকা) ২৮ 

কল্পনা ১৪৯ 

“কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ ১২২, ১৫১ 

কীটাহুতত্ববিদ্‌ ১১ 

কুণ্ডলিনী ১৯৫-১৯৭,২০২, ২৫১ ২৫৫, 
২৫৯, ২৬১ 
ইহার জাগরণ ২৫৬ 

কুম্ভক ২৮৫ 

কুমংস্কার ২৩ 

কুর্মপূরাণ ২৮৩ 

কৃচ্ছ সাধনা ১৭১, ৩৯৪ 

কৃশ্চান সায়েন্স ২২৮ 

কৃষ্ণ (শ্রী) ১৯ ২০, ২৬, ৫৪, ৫৫, ৮০, 
৯৩, ১৬৮, ১৭১১ ১৯৯ 

কৈবল্য ৪০৮ 

কোরান ৮৫ 

ক্যাণ্ট (Kant) ২৯৬ 

ক্যালভিন ( Calvin )১৭৩ 

ত্রমবিকাশবাঁদী ১১ 

ক্রিয়াযোগ ৩৩৭, ৩৩৯ 

ক্রুশচিহ ৯৭ 


গ্ৰষ্ট_‘যাশুখীষ্ট’ দ্ৰষ্টব্য 
খ্ৰীষ্টধৰ্ম ১৩, ৯৭, ১৪২ 


নির্দেশিকা 


খ্ৰীষ্টান ২৮-৩০, ১২১১ ১২৫, ২১২ 
গায়ত্রীমন্ত্র ২৮৫ 


গিবন্স্‌, কাভিন্তাল ৬, ৯ 
গীতা ১০১ ৯৩, ১৩০, ১৪৬, ১৭১১ 
২২৩-২২৪ 
‘জন্ম ও অবস্থাগত কর্তব্য ৮৬ 
ইহার “কর্মযোগ? ৪৭, ৭8, ১৫২, 
১৬৭, ১৬৮ 
ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৪ 
ইহার মূলভাব ৭৫ 
ইহার রচনাকাল ১৬৬ 
গুরু ৩১৬ 
গৃহস্থ ৫৮ 
এর আদর্শ ৮৩ 
এর কর্তব্য ৫৯-৬৭ 
গৌড়ামি ১০১ ১০৪১ ১০৭, ১৪২১ ১৪৫ 
গ্রীক (জাতি ) ৬, ৭, ১৪০ 
গ্রীস ৩৬ 


চক্র ১৯২ 

চন্দর-প্রবাহ (ইড়া) ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, 
৯৫১১ ২৬১১ ৩২৪ 

চরিত্র ৪৩, ৪৪১ ৪৬, ৭৫, ৩০৬ 
-গঠন ৭৬ 
-বিচার ৪৫ 

চিকাগো ৩, ৪, ৮৭ 

চিত্ত ২৯৭-৩০০, ৩০৯ 
-শুদ্ধি ২৮৩ 

চিন্তা ২৩৯, ২৯৮ 

চীন, চীনা ৬১ ৩০, ৪৮১ ৮৮ 

চেতনা ১৮৫ 


জগৎ ১০০১ ১০৭১ ১১৭, ১২৩, ১২৪, 
১৬৪১ ৩২৬১ ৩৫৬ 


৪৫৯ 


ইহার উপকার সাধন ৯৯, ১০৬ 
মনোময় ও ভৌতিক ৪০৩ 
জনক (রাজা ) ১১৮ 
জপ ২৮৪, ৩১৯, ৩২০ 
জরথুষ্ট ৯; জরথৃষ্টীয় ১৩ 
জাতিভেদ ৩১ 
জান্তে (Zante) ৬ * 
জাপান ৬, ৩০ 
জিহৌবা ২৮ 
জীবন ১১১১ ১৫৭ 
ইহার চরম লক্ষ্য ২০৫, ৩৩৫ 
ইহার পরম সত্য ১৫৩ 
ইহার প্রকৃত আরম্ভ ২৯৫ 
-যাপনের আনন্দ ১৭১ 
মুক্তির ঘোষণা ১৭৪ 
জেন্টাইল ১২১ 
জৈন ১৩, ২৬, ১১৫ 
জ্ঞান ৪৩, ৭৩, ২৩৩, ৩০৯, ৩১৬, ৩৬৮, 
৩৫৭ 
মাগা ১৬৬ 
-যোগ ১২৬, ১৭৩ 
লাভ ৪৪; ইহার উপায় ২১৭) 
ইহার গোপন রহস্ত ৩৩৮ 


টেস্টামেণ্ট (ওল্ড ) ৩১ 
ঠগ ৮৫, ৮৬ 
ডারুইন ৩৯৬ পাদটীকা 


- ডেভি, স্তর হান্ফি, ২৪১ 


ডেলসার্ট (ব্যায়ামবিদ্‌) ২২৬ 


তপস্তা ৩৩৭, ৩৯৪ 
ইহার ফল ৩৭০ 

তমঃ ৫২১ ২৯৯, ৩৫৪ 

তর্ক ৩৩৮ 

তড়িৎ ২৫২ 


৪৬০ 


তাঁও ধর্ম ৬ 
ত্যাগ ১৬৯, ১৭০ 


থিওমফি ১৭৩ 


দক্ষিণেশ্বর ৪ 
দয়া ৮১ 
দান্তে (Dante).১8৪১ 
‘দুযৌধন ১৬৮ 
দুঃখ ১৫৫, ১৫৮ 
ইহার কারণ ১৫২, ১৫৩ 
-বাদী ১২০১ ১৪২, ১৫৭ 
দেবতা ২৮৩ 
দ্বৈতবাঁদ ২২ 
দ্যুতি ২০১ 
ভ্রোণথ ১৬৭, ১৬৮ 


ধর্ম ২৬, ৩৮, ৯৬) ১৭৩, ২১১, ৩২৬ 
ইহাতে প্রতীক ব্যবহার ৯৬ 
ইহার এক্যের সাধারণ ভিত্তি ৩৩ 
ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপ ২০৫ 
-বিজ্ঞান ২৯৬ 
বিশ্বাসের সার্বভৌম ভিত্তি ২১২ 

ধৰ্মপাল ( বৌদ্বপপ্ডিত, সিংহল ) ৬ 

ধর্মমহানভা, সম্মেলন (চিকাগে!) 
৩-৫১ ৭১ ৩৩, ৩৪ 

ধর্মমেঘ__সমাধি ৪০৬, ৪০৭ 

ধর্মান্ধত| ২৩ 

ধর্মোন্মত্ততা ১০ 

ধারণা ২৬৮, ২৬৯) ২৮৫১ ৩৭৩, ৪১৪ 

ধ্যান ২৮০, ২৮৫, ২৮৬, ৩৪৫, ৩৭৪ 
ইহার অবস্থা ২০০, ২৮১, ৪১৫ 


নাগারকর, বি. বি. ( ব্ৰাহ্মসমাজ ) ৬ 
নাম-রূপ’ ৯৭ 
নারদ ২৮৭, ২৮৮ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নাস্তিক ১৬৪-১৬৫, ১৭৩ 
নাড়ী-গুদ্ধি ২২৭, ২৬০ 
নিউটন ৪৪ 
নিদ্রা ৩০৪, ৩০৫ 
নিবৃত্তি ১১৩ 
-মার্গ ১২৬ 
নিরীশ্বরবাদ ১৩, ২৭ 
এনিশ্চিত-বিজ্ঞান” ২১১ 
নিয়ম ১২২-১২৩, ১৭৪-১৭৭, ২৮৪ 
সর্বব্যাপক ১২৩ 
নিংস্বার্থপরতা ১৩৮ 
নীতিতত ১৩৯ 
“নোয়ার আর্ক (জাহাজ) ১০৫ 


পতগ্তলি ২০৮, ২০৯, ৩০৯, ৩২৩, ৩২৪, 
৩২৬, ৩২৯১ ৩৩০, ৩৩৫, ৩৫১, 
৩৫৫, ৩৯৪১ ৩৯৫১ ৪০৫১ ৪০৮ 

পরধর্মসহিফুতা৷ » 

পরিণামবাদ ৩৯৬ 

পরিবেশ ১৬৪ 

পরোৌপকার ১০০ 

পল ( সেন্ট ) ১৮৫ 

পাওহারী বাবা ৯৩, ১৩৪ পাঁদটাকা 

“পাঁতগ্রল-সুত্র' ২০৮ ২০৯, ৩১৪” 

পামার, মিসেস ৩৬ 

পারসী, পারসীক ৯, ১৩, ২৮ 

পিঙ্গলা--"সূৰ্যপ্ৰবাহ’ দ্রষ্টব্য 


, পিটার (সেন্ট ) ১৮৫ 


পিথাঁগোরাঁস ১৭৩ 

পুরুষ ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬২ 
পুরুষাহুক্রমিক শক্তিসঞ্চার ৪৬ 
পুরক ২৮৫ 

পূর্ণত্ব ২১; ইহার নিদর্শন ২১ 
পূর্বজন্ম ১৫১ ১৬ 

পৌত্তলিকতা ১৭৩ 


নির্দেশিকা 


প্রকৃতি ৫২, ৭৮, ৮৮১ ১১৭, ১৭৭, ৩০৮১ 
৩১৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯- 
৩৬২, ৪০৬ 
ইহাকে বশীকরণ ২২০ 
ইহার উদেশ্য ৩৫২ 
ইহার বিচার ১৬২ 
ইহার ব্যাখ্যা ১৮৭ 

প্রণব ২৮৫ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৬ 

প্রতীক ৯৬-৯৮ 

প্রত্যাহার ১৯৯, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, 
২৬৮, ২৮৫১ ৩৭৩১ ৪১৫ 

প্রবৃত্তি ১১৩ 
-মার্গ ১২৫ 

প্রমাণ ৩০১-৩০৩ 

প্রাণ ২৩২, ২৩৬, ৩২৩, ৩২৪, ৩৭১ 
ইহাকে বশে আনা ২৪৩ 

প্রাণায়াম ১৯১-১৯৪৪, ২০০, ২৩১, 
২৩৩, ২৩৬, ২৩৮, ২৪২, ২৪৩, 
২৪৬, ২৫৮-২৬০, ২৮৪, ২৮৫, 
৩২৩, ৩২৪, ৩৭১, ৩৭২, ৪১৪ 
ইহাতে অধিকার ২২৭ 
ইহার অর্থ ২৩৬, ২৩৭ 
ইচ্ছীর লক্ষ্য ২৫৩ 
ইহার সহিত প্রেততত্বের সম্পর্ক 
২৪৮-২৫০ 
অধম, মধ্যম, উত্তম ২৮৫ 

প্রায়শ্চিত্ত ৪৮ 

প্রেততত্ব ২৪৮ 

প্রেম ৭৮, ৮৯১ ১৭৩ 

প্রেরণা ১৯৫১ ১৯৯ 


ফিনিসীয় জাতি ৯৭ 


বস্টন ৪ 
বহু-বাদ ২২ 


বহু-ঈশ্বরবাদ ২৩ 

বাইবেল ৮৫ 

বানপ্রস্থ ৫৮ 

বাসনা, অনাদি ৪০১ 

বিকল্প ৩০৪ 

বিগ্রহ পূজ। ২৫ 

বিজ্ঞান ২২, ২৩ 
ইহার চরম লক্ষ্য ২২ 
-শিক্ষার প্রণালী ২২৩ 

বিপর্যয় ৩০৪ 

বিশ্বমেলা £ (চিকাগে!) ধির্ম-মহাঁসভা” 
দ্ৰষ্টব্য 

বিশ্বশক্তি ১৪ 

বিশ্রাম ২৫৯ 

বুদ্ধ, বুদ্ধদেব ৬, ২৮, ৩০-৩২, ৪৬, ৪৭, 
৪৯১ ৫৪, ৭৬, ১১৪, ১৩৩, ১৩৪, 
১৪৬ ১৭০, ১৭৩, ২১২, ৪০৭ 

বুল, মিসেস ১৮৩ 

বৃত্তি ২৯৮, ২৯৯, ৩০১ 

বেদ ৩১, ৬৭, ৮৫, ৯৭, ২১৪, ২৩৮ 
৩১০১ ৩৮৮, ৪১৬ 
ইহ! “অনাদি ও অনন্ত ১৩-১৪ 
ইহাতে ‘আত্মা’ ১৫, ২০ 
ইহাতে "শুদ্ধ প্রেম” ১৯ 
পাঠ ২৮৪ 

বেদান্ত ১৩, ২৫, ৯৩, ১৭৪, ১৭৫১ 
১৭৭, ১৭৮ 
জ্ঞান ১৩ 
-স্থত্র ১১৮ 

বেদোক্ত ধর্ম_হিন্দুধর, দ্রষ্টব্য 

বৈরাগ্য ১২৯, ২৮৬, ৩০৭, ৩০৮ 

বৈষম্য ১৪৩, ১৪৪ 

বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, 
৯৭১ ১২৪, ১২৫, ২০১, ২১২ 
ভারতে ইহাঁর অবস্থা ৩২ 


৪৬২ 


ব্যক্তিত্ববাদী ১৩৮ 

ব্যাধগীতা৷ ৯৩ 

ব্যাবিলন ৯৭ 

ব্যারোজ, জন হেনরী ( রেভাঁঃ ) ৫ 

ব্যান ২৬, ১১৮, ১১৭ 

ব্ৰহ্মা ৬, ২১১ ২৮, ১৭২ 

ব্ৰহ্মচৰ্য ৫৮, ২৬২, ২৬৩, ২৮৪, ৩৬৭, 
৩৬৮ 


ভগবদগীতা-_গীতা' দ্রষ্টব্য 
ভগবান্‌ ১৭৬, ১৯৮ 
'ভাবানুযঙ্গ-বিধান? ১২২ 
ভারত, ভারতবর্ষ ৪, ১৩, ২৩, ২৯, 
৩০১ ৮২১ ৮৩ 
ইহার অবনতির কাঁরণ ৩২ 
ইহার এক্য ৫ 
এখানকার ‘রদায়ন’ সম্প্রদায় ৩৯৩ 
এখানে মৃতিপূজা ২৫ 
এখানে রাজযোগ ২২০, ২২১ 
এখানে স্বয়ম্বর-প্রথ| ৬৮ 
ভালবাস! ৭৯, ৮০ 
ভাষ! ৯৭, ৩১৭ 
ভীষ্ম ১৬৭, ১৬৮ 


মন ২০০, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২৪০, 
২৬৭, ২৭৪, ২৯৮, ৩০১, 8০৫ 
ইহাকে সংযত করার উপায় ১৯৭, 
১৪৮, ২৬৮ 
ইহার উৎপত্তি ৪১০ 
ইহার একাগ্রত| ১৮৫, ২৭০ ৩৩৪, 
৩৭৭ 
ইহার নিয়ন্ত্রণ ১৭১ 
ইহার শক্তি ২১৭, ২১৮ 

মন্ত্রশক্তি ৩৯৪ 

মহম্মদ ৩৮, ১৭৩ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


“মহানির্বাঁণ' তন্ত্র ৫৯ 
মহাভারত ৯৩, ১৬৬ 
মাতৃভাব ৯০ 
মাধ্যাকৰ্ষণ ১৪, ৪৪, ১৮৭ 
মানব-জাতি-সমাজ ৫২ 
ইহার চরম লক্ষ্য ৪৩ 
ইহার ভ্রাতৃত্ব ৩৭, ৩৮ 
ইহার সভ্যতার অর্থ ২১৯ 
“দেহ ২৩১ 
মানস জপ’ ২৮৪ 
মায়া ১৬৯ 
ইহাকে অতিক্রমণ ১৭১ 
মিল, (11) জন স্ট,য়াট ২৯৮ 
মিশর ৯৭ 
-বামী ১৪০ 
মুক্তি ২*, ১২৪, ১২৫, ১৩৭, ১৬১, 
১৭৪, ১৭৭ 
ইহার জন্য সংগ্রাম ১৭৬ 
ইহার পথ ১৫৮ 
মুমুক্ষত্ব ৭৬ 
মুশা ৯৭, ১৭৩ 
মূল-চক্র ১৭১ 
মূলাধার-চক্র ১৯৬, ২৫৫, ২৬১, ২৬২ 
মৃত্যু ১৭, ১৮ 5 
ইহাকে অতিক্রমণ ১৮ 
‘মে-ফ্লাওয়ার’ ( জাহাজ ) ১০৫ 


যাঁগ্ু, যীশুখ্ৰীষ্ট, খ্ৰীষ্ট ৩০, ৩১, ৩৮, ৪৬, 
৪৭, 8৯, ৭৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৫, 
১৭০, ১৭৩, ১৮৫, ২১২, ৪০৭ 

যুধিষ্ঠির ২০, ৩৫০ 

যোগ ১৮৫, ১৮৯, ২১৩, ২৬৯, ২৮৩, 
২৯৭, ৩০০, ৩২৬, ৩৬৪, 
-অভ্যানের স্থান ৪১১ 
-বিস্র ৩২০-৩২১ 


১১ Senn nnd 


নির্দেশিকা ৪৬৩ 


-সাধন ইহার উদ্দেশ্য ১৯০, ১৯৩, 
২২৮, ২২৯ 
ইহার পদ্ধতি ১৮৭-১৮৮, ২৮৬ 
যোগী ১৮৭-১৮৯১ ২০১, ২১৯, ২২২, 
২২৩, ২৬৯, ২৭১, ২৮২, ২৮৩, 
২৮৭, ৩৩৮ 
ইহাদের উদ্দেশ্ত ২৫৩ 
যোসেফ ৪৬ 


১ 


রজঃ ৫২, ২৯৯, ৩৫৪ 
‘রদায়ন’ বিদ্যা ৩৯৩ 
রাইট ( অধ্যাপক ) ৪ 
রাজযোগ ১৮৫, ১৯৪, ১৯৬, ২০৭, 
২১৬, ২১৮, ২২৩, ২৮০, ২৮৩ 
৩৬২ 
ইহাই প্ররুত ধর্মবিজ্ঞান ২৫৭ 
ইহার অষ্টাঙ্গ ২২৫ 
ইহার লক্ষ্য ২১৪, ২৭৩ 
ইহার শিক্ষ| ২০৮, ২১৮, ২৪৮ 
রেচক ২৮৫ 
“রেড ইণ্ডিয়ান’ ( জাতি ) ১৪৩,১৭৬ 
রোমান (জাতি )৯, ১৪০ 


লুথার ১৭৩ 


শঙ্রাঁচার্য ২২৭ 
শব্দ ৩১৭, ৩১৮ 

“শক্তি ৪৮-৪৯ 
শাক্যমুনি--বুছদেব’ দ্রষ্টব্য 
শিন্টোধর্ম ৬ 
শুকদেব ১১৮, ১১৯ 
শৌচ ২৮৪, ৩৬৮, ৩৬৯ 
প্রীমদ্ভগবদ্গীতা__“গীতা” ব্য 
শ্বাস-প্রশ্বাস ২৩২ ২৩৩ 


সত্বঃ ৫২, ২৯৯) ৩০০, ৩৫৪ 
সদাচার ৫৩ 


. 


সন্যাস ৫৮ 

সন্যাসী ৩১ 

সভ্যতা ১৭২ 

সমাধি ২৫০১ ২৮০, ২৮৫) ৩০৮-৩১২, 
৩১৪; ৩২৭, ৩৭০, ৩৭৪১ ৩৯৫১ 
অসম্প্রজ্ঞাত ৩১০, ৩১১ 
নিবিতর্ক ৩৩০, ৩৩১ 
নিবীজ ৩৩৫, ৩৭৬ 
সবিতর্ক ৩২৯-৩৩৪ 
-তত্ব ২৭৫, ২৭৯ 

্ণস্থ পিতা-২১ 

‘সর্বব্যাপী’ ২৪ 

সহমরণ ৩৬, 

সহজাত জ্ঞান-বৃত্তি ([nstinct) ২৭৪, 
৩৪২, ৩৪৩ 

মহম্্ার ২৬১, ২৬২ 

যম ৪৯, ২৮০১ ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮ 

৩৮৯ 

সংসার ১১৩ 

সংস্কার ৭৫, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৯ 

সাম্প্রদায়িকত। ১০ 

সাম্যভাব ১৪২, ১৪৩ 

সাংখ্য, সাংখ্য-দর্শন ৫২, ৭৮, ২২১, 
৩১২-৩১৪, ৩৫৪, ৩৫৭ 
ইহার মনোবিজ্ঞান ২২২ 
-মৃত ২০৯ 

সিংহল ৬, ৩৯ 


সেখরাদ্ী১২০, ১৪২ 


সুযুয়| ১৯৫, ১৯৬, ২৫০, ২৬১, ৩২৪ 
ইহাকে জয় কর! ২৫৪ 
ইহার ধ্যান ২০২ 

সূর্য-প্রবাহ (পিঙ্গল1) ১৯২, ১৯৩) ২৫১ 
২৬১, ৩২৪ 

সৃষ্টি ১৪, ১৫ 
ইহার ভিত্তি ১৪৩ 


৪৬৪ j স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্মৃতি ৩০৫ 

স্তান পে! (ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ ) ২৮ 
স্বপ্ন ৩০৫ 

স্বর্গ ১২৪, ১৪৫, ২৯১ 

স্বস্তিক ৯৭ « 
স্বাধ্যায় ২৮৪, ৩৩৭ 


হঠযোগ ২২৬ 

ইহার উদ্দেশ্য ২২৬ 
হার্ভার্ড (বিশ্ববিদ্যালয় ) ৪ 
হিতবাদ (0105) ২৭৬, ২৭৭ 


হিন্দু, হিন্দু-ধর্ম ৩) ৭১ ১৩, ১৭, ১৮, ২০ 


২১, ২৪-২৮, ৩০-৩২, ৫৮, ২১২ 
ইহার উপর ধর্মসভার প্রভাব ৫ 
ইহার ধর্মভাব ২৪ 

ইহার প্রতিনিধি ৪ 

ইহাঁতে বিধিনিয়মের আধিক্য ১৭৫ 
ইহার মূলমন্ত্র ২১ 

ইহার সংঘবদ্ধহীনতা ৪ 

-নারী ৩৬ 


হিমালয় ২০ 
য়াহুদী “ইছদী দ্রষ্টব্য 
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ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ .যাহ| বলিয়া গিয়াছেন, 
আজগু সেই সকল কথ! পড়িতে পড়িতে আমার সর্বুশ্রীর রোমাঞ্চিত 


ক শিহরন অনুভব করি এবং মনে হয় 


রম্য! রলা] 


বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রন্গের শক্তি । 
বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেব। পেতে চান । 
বিবেকানন্দের এই বাণী 
মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে 
যুবকদের, প্রবৃত্ত করেছে । 
ফান্তুন ১৩৩৫ ও ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন ব'লেই কর্মের 
দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের 


“স্বামী বিবেকানন্দের রচনারলীর জন্য নিশ্চয়ই কোন পরিচয়ের 
প্রয়োজন নাই । ' সেগুলির নিজস্ব মর্মস্পশিতাই অনিবার্য । 
২২০৭:৪১ রি 5 মহাত্মা গান্ধী 
“আমর! বলি, “দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ 
এখনও জীবস্ত। ভারতমাতার সস্তানগণের হৃদয়ে বিবেকানন্দ অদ্যাপি 
অধিষ্ঠিত । 
__শ্রীঅরবিন্দ 


“আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্ধদ্ধ করেছিল তার চিঠিপত্র ও 
বন্তৃতা। তীর্লেখা থেকেই তার আদর্শের মূল স্থরটি আমি বুঝতে 
পেরেছি। মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি -এই ছিল তাঁর 
জীবনের আদর্শ। মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের 
সেবা বুঝেছিলেন । 

৬.৩.৩৬ নেতাজী স্থভাষচন্দ্র 


